হেেনেনৈ। 
বু হানি 
গে 


ছেলেমেয়ে স্ানুয় করা প্রাজে.: প্র 


সারা পৃথিবীতে [শিশুরা ছবি আঁকে, এবং সর্ব তারা 
ভালোই আঁকে। তাদের অফুরস্ত কল্পনা শান্তি, নিরবচ্ছিন 
আবিষ্কার এবং খাঁটি সরলতা বড়দের 'বাস্মত করে। 

কোন এক ব্যাক্তি সন্দর কথা বলেছেন: কেবল আমাদের, 
বড়দেরই মনে হয় যে শিশুরা ছবি আঁকার মাধামে খেলছে, 
কিন্তু আসলে তারা কাজের মতো কাজই করছে। শশুর 
রচনা _ এ হচ্ছে িজ্পেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ, যার আছে 
সমানাধিকার ও 'সমমূল্য। 

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রাতাট শিশুর মধ্যে যে-সমদ্ধতম 
সন্তাবনাসমূহ রয়েছে তার সর্বাধিক অভিব্যাক্ত ও বিকাশ 
ঘটানো। 

আপন জনগণের অতাঁতের িষ্পকলা নিয়ে গর্ববোধ করাই 
যথেষ্ট নয়, সেই অতাঁতের যোগ্য হওয়া উচিত, সেই অতীতে 
সেরা যাঁকছন ছিল তা টিকিয়ে রাখা উচিত। শিশুকাল থেকে 
আপন বাড়, আপন স্কুল, শহর ও মাতৃভাঁমকে সূন্দর করে 
তোলার বাসনা জাগানো প্রয়োজন। 
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প্রকাশকের মন্তব্য 


এই বইটিতে প্রখ্যত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাদরা বলছেন 
কীভাবে সোভিয্নেত ইউনিয়নে গঠিত হয় পাঁরবারিক শিক্ষা ব্যবস্থা, 
পারবারের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোর জন্য তাঁরা মা-বাধাদের উপদেশ 
ও পরামশ" দিচ্ছেন। আশা করি, বহাঁট পড়ে ভারতীয় ?পতামাতারা উপকৃত 
হবেন এবং এর অনেককিছনই তাঁদের কাজে লাগবে। এখানে পাঠকরা পাবেন 
নবজাতকের সম্পর্কে সধাক্ষপ্ত কিছন তথ্য। লেখকর্‌ আমাদের বলছেন যে 
মান।ষের শিক্ষাদণক্ষা শর হয় তার জন্মের দিন থেকেই, এবং শিশুর 
জাঁবনের প্রাতিটি পর্বে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। 

বইটিতে জীবন থেকে গৃহীত উদাহরণের ভা্ততে বোধগম্য ভাষায় 
বার্ণত হচ্ছে শিশুর জীবনের সবচেয়ে জটিল পর্বগুলো --বয়ঃসাপ্ধি 
কালগ্লো। লেখকরা সবচেয়ে জাটল পারিস্থিতিতেও মা-বাবাদের চ্ৈ্য বজায় 
রাখতে বলছেন, কেননা শিশুর চারে 'কাঠিন্য' প্রায়ই দেখা দেয় শারশীরক 
বাড়ের জন্য এবং দেহযন্তে ঘটমান মনস্তাত্বক-দৌহিক পাঁরবর্তনগুলোর জন্য । 
এটা খ্যবই স্বাভাবিক যে বইয়ে সবচেয়ে টিপিক্যাল কিছ ঘটনার উল্লেখ 
রয়েছে, তবে লেখকবৃন্দ িতামাতাদের অতি অসাধারণ পাঁরাস্থাতিতে 
প্ররোগোপযোগী সঠিক ছু শিক্ষা পদ্ধতিও বাতূলে 'দিচ্ছেন। ছেলেমেয়ে 
মানব করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্তট হচ্ছে--শশএুর ব্যাক্তক্থের প্রাত শ্রদ্ধা এবং 
পিতামাতার যুক্তিসঙ্গত ম্লেহ-ভালোবাসা। লেখকরা পিতামাতাদের সর্ব 
প্রকার চরমাবস্থার বিরুদ্ধে স্তর্ক করে দিচ্ছেন,_1শশুর প্রাত ভালোবাসা 
এবং কঠোরতা উভয় ক্ষেত্রেই চরম্াবন্থা ক্ষাতকর। 


'শক্ষাদীক্ষা_সে হচ্ছে জটিল ও বহম্খী এক প্রক্রিয়া, যাতে মা 
বাবাদের ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন পাঁরবারের অন্যান্য সদস্যরা, স্কুলে ও 
রাস্তাঘাটে শিশদদের চারপাশের লোকেরা। তবে ছেলেমেয়ে মানুষ করার 
ব্যপারে প্রধান ভূমিকাটি হচ্ছে মা-বাবাদের। বইটি লেখা হয়েছে তাঁদের 
জন্যই। 


সন্তান লালনপালনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে 


পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্য কামনা করেন সখের শৈশব। 'কস্তু 
সংখের শৈশব বলতে আমরা কী বুঝিঃ আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের 
সান্দর স্ন্দর পোশাক পরাই, তাদের দোখ হাসিখ্মশি, প্রাণোচ্ছল। এ সবই 
ভালো, তবে এ হচ্ছে সুখের আত ক্ষুদ্র একটি অংশ মা্র। 

লোকে প্রায়ই বলে: অভাব-অনটন আর অকাল দশ্চন্তার মধ্যে যে-ব্যক্তি 
বড় হয়েছে সে শৈশব থেকে বাণ্চিত। কিন্তু অন্তহীন আলস্য, আমোদ-প্রমোদ 
ও আনন্দফুর্তির মধ্যে অতিবাহিত শৈশবকে কি আমরা সুখী বলে গণ্য 
করতে পার? অনেকের কাছে নির্মেঘ ও নিশ্চিন্ত শৈশবই হচ্ছে সুখের 
শৈশব। তবে এমতাবস্থায় জীবন অসার হরে পড়ে। একমাত্র বুদ্ধি, মনোবল, 
অননভাতি ও পেশণর সসমঞ্জস প্রয়োগই শিশদ-সাবালক নার্বশেষে মানুষকে 
বেচে থাকার প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে। নৃতনত্ব, বিস্ময়, কৌতূহল আর 
আবিছ্কারে ভরপুর ক্রীড়া ও শ্রম, জ্ঞান ও সৃজন, মেলামেশা ও গতি-- 
এগুলোই হচ্ছে শৈশবের প্রকৃত ধর্ম। আর এই সমস্তাকছদতে সর্বক্ষণ শিশু 
ও কিশোরের সঙ্গে বদি তাদের প্নেহশীল ?পতামাতা থাকেন তাহলেই আমরা 
সুখী শৈশবের কথা বলতে প্যাঁর। 

বহ7 মা-বাবা এরুপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে তাঁদের সন্তানের 
ভবিষ্যৎ বংশগাঁতর দ্বারা আগে থেকেই পুরোপনীরভাবে নির্ধারত। তাঁরা 
মনে করেন যে সন্তানেরা পিতামাতার কাছ থেকে পায় কেবল নিপুণতা আর 
চারতিক বৈশিষ্টাই নয়, নৈতিক চেহারাও। এরুপ দাক্টভাঙ্গ থাকলে 
অনায়াসেই এই িদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: ?শিশু বিকাশ লাভ করে নিজে 
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নিজে, সে আমাদের চেষ্টা-্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল নয়। তাকে কেবল 
স্বাস্থ্যবান করে তুললেই হল - বাঁক সমস্তাক্‌ আপনা-আপনিই 
ঘটবে। 

সততা, শ্রমশীলতা, মান্,ষের প্রতি শ্রদ্ধা, মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মোংসর্গের 
মনোভাব - এই গুণাবাল নিয়ে কেউ জন্মায় না। তা আঁজত হতে পারে 
একমাত্র সৃশিক্ষার মাধামেই। দৈনন্দিন জীবনের আভিজ্ঞতা থেকে যখন আমরা 
দোখ: ভালো মা-বাবার সন্তানরাও ভালো হয়, তখন এর কেবল একটি অর্থ 
হতে পারে: পাঁরবারে টিরাজ করছে অনুকূল নৈতিক পাঁরবেশ, ওখানে 
সযক্কে রক্ষা করা হয় ও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সামাজিক 
নোৌতকতার উচ্চ মূল্যবোধ । আমরা অবশ্য এ কথাটি অস্বীকার কাঁর না যে 
প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কোন-না-কোন কিছুর প্রতি, যেমন গানবাজনার প্রাতি, 
চিত্রকলা, বিজ্ঞান কিংবা প্রষঃক্তির প্রতি একটা প্রবণতা থাকেই। কিন্তু 
মানূষের নৈপদণ্য, তার প্রাত্র স্ফুরণ ঘটে কেবল সমাজে এবং সমাজেরই 
কল্যাণে! সমাজ এর জন্য ব্যবহার করে অতি ক্ষমতাধর একাঁট উপায়_ 
শিক্ষাদীক্ষা আর লালনপালন। 

অদূর অতীতেও কিছ সমাজাঁবিজ্ঞানী নিপুণতার প্রশনাট এই ভাবে 
মীমাংসা করতেন: যে-সমস্ত লোকের শিক্ষা (মাধ্যামক শিক্ষা, আর উচ্চ 
ধশক্ষা হলে তো কথাই নেই) আছে তাদের তাঁরা নিপুণ, আর সময় সময় 
এমনাকি প্রাতভাবান বলে গণ্য করতেন; কিন্তু যাদের কোন শিক্ষাীক্ষা ছিল 
না তাদের তাঁরা অপারকদের দলে ফেলতেন। উপায়টি ছিল খ্বই সহজ, 
কিস্তৃ আত ভ্রান্ত। এমনও বহদ বিজ্ঞানী 'ছিলেন যাঁরা প্রমাণ করতেন যে 
শিশ্‌দের সবাই লেখাপড়া করতে _-প্রাথীমক স্কুলের পাঠাসচি আয়ত্ত 
করতেও সক্ষম নয়। সেই ৩০-এর বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে 
দিয়েছে এই সমস্ত মনগড়া কথাবার্তার অযৌক্তকতা। তরুণদের সবাই 
মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না বলে কোন কোন মহলে যে বদ্ধমূল 
ধারণা রয়েছে আমরা তার সঙ্গেও একমত নই। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য 
কথা বলে। তা স্পম্টভাবে প্রমাণ করে যে প্রথম শ্রেণীতে গৃহীত ছেলেমেয়েদের 
সবাই সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করতে সক্ষম। 

সতরাং দেখা যাচ্ছে ষে নপুণতা' ও প্রতিভা কথা দ:"টর সামাজিক 
চরিত্র রয়েছে। 'প্রতিভাহীন' লোক সাধারণত হয় না, সে হচ্ছে আঁত বিরল 
ব্যতিক্রম। কোন ব্যাক্ত যাঁদ সাত্যই অপটু হয়ে থাকে তাহলে তা ঘটে মা- 
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বাবার অসুখের দরুন, অত্যাধক মদ্যপানের ফলে, কিংবা শিক্ষাদানের 
অক্ষমতার জন্য। কেবল বিরল ব্যাঁতক্রম ব্যাতরেকে যেকোন মানুষই কোন- 
নানকোন নৈপুণ্যের অধিকারী। পাঁরবার এবং স্কুলের কর্তব্য হচ্ছে সেই 
নৈপুণ্য আবিচ্কার ও বিকাঁশত করা। 

মানুষ গড়া__সে হচ্ছে বহুমুখী এক প্রাক্রিয়া। তবে এই প্রাক্িয়ার দুশট 
দিক খুবই গুরুত্বপুর্ণ: অনুভূতি আর হৃদয় গড়ে তোলা এবং বুদ্ধির উন্মেষ 
ঘটানো । এটা বলাই বাহুল্য যে দিক দূশট জঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। শকস্তু তা 
সত্বেও ওগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা প্রয়োজন) 

যে-প্রাণ ব্যাতিরেকে মানুষ একাট ?দনও বাঁচতে পারে না তার আবিচ্ছেদ্য 
অংশ হিশেবে প্রকৃত মানাবক নোতিকতা গড়া_নিঃসন্দেহেই সে হচ্ছে 
কঠিনতম কর্তব্য। 

আকাদমাশয়ান পিওতর কাঁপংসা একবার বলোঁছলেন যে ভালো 
নাগারক হয়ে কেউ জন্মায় না, ভালো নাগারক দীর্ঘ কাল ধরে গড়তে হয়। 
তাহলে নাগাঁরক গড়ার কাজে প্রধান জিনিসটি কা? নির্দিষ্ট অর্থে সক্রিয় 
জীবনযাত্রা এবং সামাজিক কর্তব্যের প্রাত সচেতন মনোভাবকে মানদষের শ্রম 
ও নোতিক শিক্ষার ফল হিশেবে গণ্য করা যায়। 

সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত ব্যাক্তর অপরিহার্য গুণটি হল শ্রমশীলতা। 
চাঁরত্রের এই আত গুরত্বপূর্ণ গ্ণটি গড়তে গিয়ে একটি স্বতসদ্ধ ব্যাপার 
মনে রাখা উাঁচত: কেবল হিতোপদেশ দিয়েই শ্রমশশীলতা গড়া যায় না। 
সামর্থ্য মতো, স্কুলের কর্মশালায় কিংবা স্কুলের বাগানে শ্রম--এ হচ্ছে 
শিক্ষাদ্দীক্ষার অপরিহার্য একটি শর্ত। এমন বহ ধরনের শ্রম আছে যা 
শিশুদের দেহযন্তের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায়, তাদের বৃদ্ধি তীক্ষ্যা করে এবং 
স্বাস্থ্য অটুট রাখে। 

মানুষের সামাজিক সম্পকেরি চেয়ে তাদের শ্রম সম্পকহি শিশ সহজে 
ও আগে উপলান্ধ করে থাকে? শ্রমে মেলামেশা_এ হচ্ছে মেলামেশার 
সারগর্ভ ও শিশক্ষাদায়ক একটি রুপ। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বৈজ্ঞানিক 
বিশ্ববীক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত রূশ শিক্ষাবদ কনস্তান্তিন উশন্স্কি 
বলেন: 'কেবল মানুষের ব্যাদ্ধর বিকাশ ঘটানো এবং তাকে নির্দষ্ট পরিমাণ 
জ্ঞান দানই শিক্ষার কাজ নয়, তার কাজ মানুষের মধ্যে জনকল্যাণকর শ্রমের 
তৃফাও জাগিয়ে তোলা যা ছাড়া ভার জাঁবন সার্থক ও সংখা হতে পারে 
না... মানুষ যাতে অলঘ শ্রম আন্তারকভাবে ভালোবাসতে পারে সেই 
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উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে তার মধ্যে জীবনের প্রাতি অল মনোভাব গড়া প্রয়োজন 

শ্রম শিক্ষা একমাত্র তখনই সফল হতে পারে যখন শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত 
ক্ষেত্র একসঙ্গে কাজ করে। আমাদের ধারণা মতে, লেখাপড়া এবং শারীরিক 
প্রন্থুীতর সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমের মিলন সাধন করা উচিত। এরূপ 
িলনকেই আমরা সর্বাঙ্গীণভাবে বিকাশত মানুষ গড়ার একমান্র উপায় 
হিশেবে বিবেচনা করে থাঁক। 

শ্রম শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তার আরও একটি দিক ভুলে গেলে 
চলবে না: শিশুদের তাদের আপন জনগণের এীতহাসিক অতাঁতের সঙ্গে 
পাঁরিচয় করিয়ে দেওয়া। বৈষয়িক ও আত্বক সংস্কৃতির ইীতিহাসের উদ্াহরণের 
'ভীত্ততে শিশুদের মানুষ করা _ এ হচ্ছে প্রকৃত শ্রম শিক্ষার আতি 
প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। 

আমরা [শিশুদের জল অথবা সহজ যে-শ্রমেই আকৃষ্ট কার না কেন 
সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওই শ্রম যেন তাদের আনন্দ দেয়। বলাই 
বাহ্‌লা, শ্রমের প্রাত অনুরাগ না থাকলে শ্রমশনীলতা গড়া যায় না। কিন্তু 
কীভাবে সে অন্নরাগ গড়া সম্ভবঃ এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর রশ কাব 
নিকোলাই নেক্লাসোভের একটা কাবিত্য স্মরণ করা যেতে পারে যাতে পিতা 
তাঁর ৫-৬ রছর বয়স্ক পাত্রকে বলছেন: 'বযস, এবার কাজে মন দাও তুমি, 
ভানিয়া। খেলাধূলা করেছ অনেক, লক্ষীটি আমার!" পিতা কী দিয়ে 
ছেলের শ্রম শিক্ষা শুরু করেন? পিতা চেষ্টা করেন শ্রম যেন ভানিয়ার কাছে 
“তার সুন্দর দিকটি' নিয়ে ধরা দেয়। স[ন্দর দিক--কথাঁট লক্ষ্য করুন! 
ভানিয়া যখন এই 'সমন্দর' দিকটি উপলান্ধ করল, তাকে দেখানো হল অন্য 
একাঁট দিক শ্রম খেলা নয়...” 

যেকোন শুভ কাজ শুরু করার উপযুক্ত সমর আছে। শিশ;দের আমরা 
যত আগে থাকতে প্রকৃতি প্রাতরক্ষার ব্যাপারে সজাগ করে তুলব, ততই 
সাফল্যের সঙ্গে আমরা আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা সমাধান 
করতে পারব। সমস্যাঁট হচ্ছে_-পৃথবীর জীবন রক্ষা করা, তার সম্পদ 
বাদ্ধ করা। যত কাল না ছেলেমেয়েরা নিজ হাতে বাগানে কাজ করতে, 
ফুলের চারা রোপণ করতে, গাছের যত্র করতে, বনজঙ্গল ইত্যাদি রক্ষা করতে 
শিখছে তত কাল বড় বড় স্লোগান, বক্তৃতা আর বই কোন কাজ দেবে না। 

আমাদের বড় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা পেশা 
নির্বাচনে তাদের সাহায্য না করে প্যার না। 

পেশা নির্বাচনের সময় তরুণরা যাতে ভুল না করে সে দিকে খেয়াল 
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রাখা খুবই প্রয়োজন। ?কশেোর-টিশোরারা যাঁদ বইপযস্তকের মাধ্যমে, শিক্ষার 
প্রয্যাক্তগত উপারাদির সাহায্যে, ভ্রমণ এবং হিতকর ব্রিয়াকলাপের মাধ্যমে 
শজ্পকলা ও বৈষয়িক উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে পারাচিত হয়ে 
খাকে তাহলে জরা অধিকতর নিরভূলিভাবে ভাঁবষ্যং পেশা বাছতে পারবে। 
এই গন্র্বপূর্ণ ব্যপারে কিশোরদের প্রস্তুত করে তেলার দায়িত্ব পারবার 
এবং স্কুলের। 

১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউীনয়নে সাধারণ 'শক্ষার ও পেশগেত শিক্ষার 
স্কুলসমূহে সংস্কার সাধন কল্পে যে-কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে তার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ব্যাপারে সাহায্য করা। তাতে শ্রমশিক্ষার পদ্ধতিগুলো উৎকর্ষ 
লাভ করবে, তা স্কুলছান্রদের 'বাভন্ন রকমের পেশাগত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
পাঁরাচত করবে এবং আরও 'কছু গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটাবে। যেমন, 
১৯৮৬ সাল থেকে শিশ্দের স্কুলশিক্ষা আরন্ত হবে ৬ বছর বয়স থেকে। 
তবে এই বইয়ে আমরা সংস্কারের ব্যবহারক ফলাফল সম্পর্কে কোনাকছ; 
বলতে পারাছ না, কেননা তা এখনও অধীত ও সাধারণীকৃত হচ্ছে! 

আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাঁদ নাগাঁরক দায়িত্ববোধ, মার্জত রাঁচ 
ও শ্রমশীলতা গড়ে তোলা হয় তাহলে তারা নিঃসন্দেহেই জীবনে যোগ্য 
স্থান লাভ করতে পারবে,_তা স্কুল সমাঁপ্ুর পর তারা যে-পেশাই বেছে 
নক না কেন তাতে কিছদ যায় আসে না। 

কনন্তান্তন উশিন্দ্কি একবার এর্‌প একটি প্রশ্ন করেন: সন্তানদের জন্য 
িতামাতাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের মধ্যে সবচেয়ে সেরা কোনটি? 
টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ? না, মোটেই না,-স্প্ট জবাব দেন শিক্ষাবিদ । 
টাকাপয়সা উত্তরাধকারাদের নস্ট করে ছাড়ে। তাহলে হয়তো শিক্ষা? হ্যাঁ-ও 
এবং না-ও,__বলেন উঁশন্সকি। হ্যাঁ__যাঁদ শিক্ষা শ্রমশগলতা গড়ে তুলে। 
না-যাঁদ তা শ্রমশশলতা না গড়ে। সন্তানদের মধ্যে অসীম শ্রমশশলতা 
গড়া--এই-ই হচ্ছে সবাশ্রেম্ঠ উত্তরাধিকার। এবং তা উত্তরাধিকারীদের 
সখের আতি গুরুত্বপূর্ণ একাঁট শর্তও বটে। 


প্রথম অধ্যাক্স 
আপনাদের সত্ভান 


মান্যষের জন্ম হল 


কোন্‌ মা-বাবা চান না যে তাঁদের সন্তান সবচেয়ে ব্যাদ্ধমান, সবচেয়ে 
সংন্দর, সবচেয়ে শীক্তশালী, সবচেয়ে উদার ও সবচেয়ে সাহসা হয়ে উঠুক, 
কোন্‌ মা-বাঝ আশা করেন না যে লোকে তাঁদের ছেলে অথবা মেয়েকে 
শ্রমশীলতা আর কর্মজ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা করবে? 

আমাদের সন্তানের সর্বাঙ্গীণ ও জুসমঞ্জস (বিকাশ--এ হচ্ছে আমাদের 
আদর্শ, পাঁরবারিক ও সামাঁজক 'শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ। কিস্তু মা-বাবা ও 
শিক্ষকের কী পরিমাণ ধৈর্ধপূর্ণ আর দক্ষতাপূর্ণ শ্রম নিয়োগ করা প্রয়োজন 
যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা মানব সন্ট মেধাগত, নৌতক ও কান্ত সংস্কৃতির 
সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে নিজেদের সমদ্ধ করতে পারে 2 

সবারই জানা আছে যে মানুষ গড়ে উঠে ক্রিয়াকলাপে। শিক্ষাকাষে+ 
শ্রমে, খেল্মধূলায়, মেলামেশায়, সাঁন্টকর্মে ও ক্লীড়ায় বিকাঁশত হয় তার 
ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গ্ুরুতপূর্ বৈশিষ্টাসমৃহ। 

আপনাদের সন্তান কী রকম হবে তা আপনাদের উপরই নিরভ/'র করে। 
উদারতার প্রথম শিক্ষা শিশু লাভ করে পারবারে। এ ব্যাপারে তাকে শিক্ষণ 
দেয় আপনাদের বিচারাববেচনা ও আচরণ; বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে ও রাস্তাঘাটে 
মানুষের সঙ্গে আপনার ব্যবহার পাঁরবার হচ্ছে এক ধরনের স্কুল যেখানে 
শিশু ভাবতে, অনুভব করতে ও মানুষের মধ্যে বাস করতে শেখে। আপন 
শিশু এ সমস্তাঁকছুই অনুকরণ ও অয়স্ত করে জগৎটাকে জানার সময়! 


১২ 


পশক্ষণাবদয়া যাদ যোলআনা মানুষ গড়তে চায় তাহলে সর্বাগ্রে তার 
মানষকেও বোলআনা জানা দরকার,'_-বলেন কনস্তান্তিন উশনস্ক। 

কিন্তু মান্ষকে জানা", শিশুকে জানা বলতে কী বোঝায় 2 

আসন, একই বয়সের তিনটি শিশুর দিকে লক্ষ্য করা যক। তারা 
বাল্দর উপর খেলছে। ফ্যাকাশে-চুলো স্বাস্থ্যবতী লিজা নাক দিয়ে শব্দ 
করতে করতে এক জায়গায় কিছুটা বালু জড় করল: "আম রাজ প্রাসাদ 
গড়ব।” ধারস্থির ভোভা ডালপালা এনে বালুতে গাড়তে লাগল,__-সে পার্ক 
তৈরি করছে। এমন সময় ছুটে এল শা: 'এই, তোরা এখানে কী করাছিস 
আম দুশমন, এক্ষনি তোদের উপর হামলা করব! একটি ডাল দোলাতে 
দোলাতে সে লাখি মেরে প্রাসাদাট ভেঙে ফেলে। গলজা তো কে*দে একেবারে 
আগের জায়গায় গাড়তে লাগল। 

এবার যে-কথাটি প্রথমে মাথায় আসে তা হল- শিশু তিনটির মধ্যে 
কোন িলই নেই! কিন্তু তা কি সাত্যি? হ্যা, তাদের যাঁদ পরস্পরের সঙ্গে 
তুলনা করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে ঠিকই কোন মিল দেখা যাবে না। 
একটি শিশ্ন শান্ত স্বভাবের, অন্যটি গোলমেলে, দুরন্ত, তৃতীয়াট কাঁদুনে । 
কিন্তু আমাদের চার বছরের ছেলেমেয়েদের যাঁদ অন্য বয়সের অর্থাৎ বয়সে 
এক-দ;ই বছরের ছোট ও বড় শিশদদের সঙ্গে তুলনা কাঁর তাহলে অন্য একটি 
ব্যাপার চোখে পড়বে_ তারা কত সমান। তারা সবাই প্রায় একই রকম কথা 
বলতে পারে, কঞ্পনা করে, খেলাধুলা করতে ভালোবাসে, অকপট প্রন 
জিজ্ঞেস করে। তার কারণটি হচ্ছে এই যে তারা বিকাশের একই ধাপে 
অবস্থান করছে। 

হ্যাঁ, সমস্ত শিশু একই পথ অতিক্রম করে (চ্থান ও কাল বিশেষে একটু 
উানশ-বশ অবশ্য হয়েই থাকে)। তা আমাদের সমপ্ত শিশুর বিকাশের 
আভিন্ন নিয়মগুলো বোঝার সুযোগ দেয় ! শিশুকে জানা এর মানেই হচ্ছে 
সর্বাগ্রে ঠিক এই আঁভন্ন নিয়মগুলো জানা, আর তারপর প্রতিটি শিশুর 
ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ওই জ্ঞান প্রয়োগ করা। 

সেই জন্যই আমরা বইয়ের শুরুতে যে-প্রশ্নটি রাখাঁছ তা হল কীসের 
দ্বারা শিশ্দর বিকাশের সধারণ গাঁত নির্ধারত হয় এবং ওই গাঁত কীসের 
উপর নির্ভরশীল। 


শিশুর বিকাশ কীসের উপর নির্ভরশীল 


মানব সমাজের বাইরে থেকে কি মানুষ হওয়া যায়ঃ জোসেফ রোডয়ার্ড 
কিপলিঙের 'মাউগ্াঁল' নামক কাব্য-রসাত্মক রূপকথাঁটি সবারই হয়তো 
জানা আছে। তার চেয়ে কম কাব্য-রসাত্মক, তবে রোমাণ্চকর ঘটনা আর জটিল 
সব কৌশলে পূর্ণ টাজানের কাহিনীটিও সন্তবত কারো অজানা নেই। 
নেকড়ের দ্বারা লালতপালিত মানব িশন... বানর পোষিত মানব শিশু... 
নেকড়ের ঘ্রাণশক্তি ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, বানরের শাক্ত ও চাতুরের সঙ্গে 
মানব ব্দাদ্ধর সমন্বয়। দুঃখের বিষয়, এমনটা ঘটে কেবল রূপকথায়। জন্তু 
কর্তৃক শশ্দ হরণের প্রায় ৩০টি ঘটনা 'বজ্ঞানের জানা আছে। ওগদুলো 
মোটেই মাউগ্‌ি কিংবা টার্জানের কাহিনীর মতো নয়। 

এরূপ একটা ঘটনার কথা পাঠকের হয়তো জানা আছে। তা ঘটোছিল 
৯৯২০ সালে । ঘটোছিল ভারতে । আর. সিং নামে জনৈক ব্যাক্ত খবর পেলেন 
যে একটি গ্রামের কাছে অদ্ভুত দুট প্রাণী দেখা গেছে। ওগুলো দেখতে 
মানুষের মতো, 'িল্তু চলাফেরা করে হামাগুড় দিয়ে। প্রাণীগদ্ুলোর পেছ, 
নেওয়া হল। একদিন শ্রী চিং কয়েক জন শিকারীর সঙ্গে নেকড়ের গর্তের 
কাছে লকিয়ে থেকে দেখতে পান কীভাবে মাদী নেকড়ে তার বাচ্চাদের 
বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে ছল দ7”ট মানব শিশু। উভয়ই মেয়ে। 
একাটর বয়েস প্রায় $-৬ বছর, অন্যটির _ ৩। 

শ্রী সিং মেয়ে দ্টিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি ওদের মানুষ 
করার চেল্টা করলেন। তারা হামা দয়ে ছোটাছুটি করত, লোকজন দেখলে 
ভয় পেত ও ল্যাকয়ে পড়ত, খ্যাঁক করত, রাত্রি বেলা নেকড়ের মতো আর্তনাদ 
করত। একাঁদন বড় মেয়েটি_-নাম ওর কমলা_-সযোগ বুঝে উঠোনের 


৯৪ 


কুকুরগুলোকে অড়ির়ে দাঁত দিয়ে হাড়টি তুলে নিল এবং এক পাশে সরে 
গিয়ে তা কামড়ে খেতে লাগল । ছোট মেয়েটি_-ওর নাম অমলা_ এক বছর 
বাদে মারা যায়। কমলা বেচে ছিল ১৫ বছর। ৯ বছরের মধ্যে তার নেকড়ের 
অভ্যাসগুলো কোন মতে ছাড়ানো গেল, তবে তাড়াহুড়ো থাকলে সে হামা 
দিয়েই চল্ত। কমলা মানুষের ভাষা আয়ত্ত করছিল খুবই কম্টে। ১১ বছর 
বয়সে সে মাত্র ৩০ শব্দ জানত এবং কেবল জীবনের শেষ দিকে ব্যাকরণ 
বুঝতে শুর; করোছল। 

তাহলে দেখাই যাচ্ছে, মানব সমাজের বাইরে মানষের প্রকাত প্রদত্ত 
গ্ুণাবাল বিকাশ লাভ করতে পারে না। 

-_ ক; বিদেশী মনন্তত্বাব্দ মনে করেন থে ?িশনতে বাঁজেরই মতো জন্ম থেকে 
ভাবী মানুষের সমস্ত গুণ বিরাজ করে। সমাজই হচ্ছে সেই উর্বর জাম যেখানে এ 
বীজ অত্কুরত হয়ে উীস্ডদে পাঁরণত হয়। যা-ই করুন না কেন চোরের ছেলে চোরই 
হবে। 

_ আসলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো: 1শশুই হচ্ছে সেই জাম যেখানে সমাজ 
মানবীয় গুণাবলির বীজ বপন করে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক যাকিছু আছে তা 
আপনা থেকে আসে না, আয়ত্ত করতে হয়, _- বলেন সোভিয়েত মনম্তত্ববিদ আ. ন. 
লেগীন্তয়েড। 


অত্যাঁধক নমনীয়তা, শেখার ক্ষমতা, নতুন [বিষয় আয়ন্তের প্রায় অপাঁরসীম 
সস্তাবনা_.এগুলোই মানব মান্তচ্কের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 
জন্তুজানোয়ারের মাপ্ত্ক তা থেকে বণ্িত। 

মানব মীস্তচ্কের সন্তাবনা বিপূল, প্রায় অনন্ত। তবে এই সমস্ত সন্তাবনা 
ব্যবহৃত হতে পারে 'বাভন্ভাবে, এমনকি পশ;র স্বভাব লাভের উদ্দেশ্যেও। 
তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। শিশহ যাঁদ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তার 
জন্য সে জীবন এবং 'ীশক্ষাদীক্ষার মানবায় পাঁরবেশের কাছেই খণী। এরূপ 
পারিবেশ মানব জাতির প্রত্যেক প্রাতানধিকে জীবজন্তুর চেয়ে অনেক উধের্ব 
গড়ে দেয়। 

মানুষের জ্জন, দক্ষতা ও প্রতিভা পুরোপুরিভাবে বাস্তব রুপ" পাগ্রহ 
করে মানৃষের শ্রম সম্ট বিষয়াদিতে। তা হচ্ছে বৈষায়ক সংস্কৃতির 
সম্পদগ্লো-- আমাদের চারিদিকের জনিসপন্র, বাড়ি, গাঁড়, তা হচ্ছে 
আঁত্বক সংস্কীতর সম্পদ-_ভাষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রতিটি নতুন প্রজন্ম 
পুর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে অতীতে সূন্ট 
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সমস্ত ধনসম্পদ, প্রবেশ করে সর্বপ্রকার মানব প্রতিভা সমদ্ধ পৃথিবীতে । 

আমাদের পেছনে রয়েছে মানব সমাজ বিকাশের বহ শতাব্দীর ইতিহাস । 
তা নির্ধারণ করে আমাদের দক্ষতা । এ ব্যাপারটি চমংকারভাবে ব্যাখ্যা করেন 
একজন প্রখ্যাত সোভিয়েত গাঁণতাবদ আন্দ্েই কলমোগরোভ। তান বলেন 
যে বড় বড় কবির মতো ভালো কবিতা লিখতে পারে এমন স্বয়ংঘ্রিয় যন্ত্র 
প্রস্তুত করা যে-সমাজে কবিরা বাস্তবভাবে বিকাশ লাভ করছেন তার 
সাংস্কাতিক জীবনের সমগ্র [বিকাশের মডেল সৃম্টি করার চেয়ে সহজ নয়? 

তার মানে, মানুষের উত্তরাধিকারের জীবতাত্িক সঘ্রের স্থান নিয়েছে 
উত্তরাধকারের সামাজিক সত্র। জীবতাত্বক ও সামাজিক উত্তরাধিকার সত 
শিশুর বিকাশে কা পাঁরমণ অবদান রাখছে তা মাপা যায় না, উভয় সুত্রে 
সে ঠিক কতটা পাচ্ছে তা হিসাব করা যায় না। কেবল একটি "জানিস 
পাঁরচ্কার যে উত্তরাধকারের সূত্রগুলো প্রকৃত পক্ষে মানুষের বিকাশে 
'বাভন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে: জীবতাত্বক উত্তরাধিকার সনত্র সামাঁজক 
উত্তরাধিকার সূরের সন্তাবনা সৃষ্টি করে, আর সামাজিক উত্তরাধকার সত্র 
গড়ে মানুষের আচরণ, মানুষের মানাঁসক গুণ ও দক্ষতা। 

শিশদর বিকাশে এই দুই ধরনের উত্তরাধিকারের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায় বহিজগতের সঙ্গে মেলামেশার প্রধান উপায়সমূহ থেকে 
বাত অন্ধ-বাধর-মূক [িশদ্দের দিকে দৃম্টিপাত করলে। শিক্ষাদীক্ষা থেকে 
বাঁঠত এই শিশ্দরা কোন জিনিস নেয় না এবং স্পর্শ করে না। খেলনা কী 
জিনিস তা তারা জানে না এবং বুঝেও না। মেলামেশায় চাহিদা নেই। এরূপ 
ছেলেমেয়ের সমগ্র মনঃপ্রকাতি সবচেয়ে সাধারণ দৈহিক চাহিদাসমুহ উপলান্ধির 
মধ্যে এবং ওই সমস্ত চাহদা পুরণজানত সাধারণ সন্তোষ ও অসন্তোষ 
উপভোগের মধ্যে সীমিত। 

কিন্তু অন্ববধির-মূক শিশুরা যখন শিক্ষা লাভ করতে শুর; করে? 
সাধারণ জ্স্থ শিশু অনেকাকিছুুই আয়ত্ত করে অন্যদের দেখে দেখে, বড়দের 
সঙ্গে দৈনন্দিন মেলামেশার প্রক্রিয়ায় সে অনেককিছ 'দুষে নেয়, সমস্ত 
ব্যাপারে সে তাদের অনুকরণ করে, জিনিসপত্র নিয়ে কাজকম“ করতে শেখে। 
তবে অন্ব-বধির-মৃূক শিশুর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। উদ্দেশ্যপূর্ণ "শিক্ষা 
ব্যাতরেকে সে কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, অন্তত প্রথম দিকে তো নয়ই। 
এমতাবস্থায় মন্যষ গড়ার প্রক্রিয়াটি চলে গবেষকদের তত্ত্বাবধানে, তাঁদেরই 
চোখের সামনে । গোড়াতে চলে সবচেয়ে সাধারণ স্বাভাবক চাঁহদাগুলো 
পরণের সঙ্গে জাঁড়ত ক্রিয়াকলাপ অয়ত্তকরণের কাজ, এবং তা চলে মানবীয় 
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পদ্ধতিতে ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত জিনিসপন্ন ব্যবহারের সাহাব্যে। তারপর 
শুরু হয় খোদ জিনিসপত্রের প্রাতি, ওগুলোর গঠন ও উদ্দেশ্যের প্রাতি আগ্রহ 
জাগরণ, অনুকরণ ও উপলান্ প্রান্রিয়ার আবির্ভাব, ধারণা সঞ্টয়করণ। এবং 
কেবল এর 'ভির্ততেই আরন্ত হয় ভাষা_ প্রথমে অঙ্জভাঙ্গ আর আকার- 
ইঞ্গিতের ভাবা, পরে মৌখিক ভাষা-_-আয়ন্তকরণের কাজ। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে এরূপ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হর বিশেষ স্কুলে । বোধশক্তি, 
গমৃতিশক্তি আর মনন শাক্তর বিকাশ ঘটতে থাকে দৈনন্দিন জীবনের 
ক্রিয়াকলাপ, ক্রীড়া, শ্রম আর শিক্ষা ক্রিয়াকলাপ আয়ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
ফলে_পর্ণ স্বানর্ভরতা, চার শ্রেণীর শিক্ষা, উৎপাদনী পেশা। সন্ভাবনা 
অসীমিত। অন্ধ-বাধর-মূক ওলগা স্কোরোখদোভা__একজন স্বনামধন্য 
বিজ্ঞানী, তানি মনোবিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি ভাগ্র লাভ করেছেন। 

ঠিক কোন্‌ কোন্‌ সামাজক প্রভাব কীভাবে শিশ্দর মানাসক গদণাবাঁল 
গঠন করে তা িরূপণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা খেটে চলেছেন। এ হচ্ছে আত 
কঠিন সমস্যা, এবং আজও তা সমাধান করা হয় নি। আপাতত আমরা 
যাকিছন ব্যাখ্যা করতে পার না, তা না ভৈবেই জীবতত্বের উপর ছেড়ে দিই। 
“ও জন্মেছেই ও রকম", “ওর কোন শ্রীতশাক্তই নেই" 'ষেমন ঝাড় তেমান 
বাঁশ __এ ধরনের কথাবার্তা বলা এবং তদ্দৰারা শিশুর জন্য নিজের দায়ত্ব 
প্রকৃতি মাতার উপর চাঁপয়ে দেওয়া সবচেয়ে সহজ 

একমাত্র নৈরাশ্যবাদীরাই জাবতাত্িক উত্তরাধিকারিতার ভূমিকা বড় করে 
দেখে। কিন্তু আমরা আশাবাদের পক্ষে। শিশুর সন্তাবনা অফুরন্ত, এবং তা 
যথাসম্তব পৃরোপদারভাবে বাস্তবায়িত করতে তাকে সাহায্য করা--এ হচ্ছে 
মা-বাবাদের প্রধান কতব্য। 


নবজাতকের লালনপালন 


-- শিশু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ, ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ পিয়াজ লেখেন 
যে বড়দের পাথবাঁটি শিশুর কাছে অপাঁরচিত ও অজ্ঞাত। তাকে ধীরে ধীরে এই 
পাঁথবীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়, শৈশবের মধুর স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয় এবং 
পাখিবী যেরূপ আছে ঠিক সেই ভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। 

-- একেবারে শহর থেকে, জন্মের মুহূর্তে থেকে শিশু হচ্ছে সামাজিক প্রাণী, _ 
বংলন সোভিয়েত গবেষকরা । __ চেয়ে দেখবেন, কীভাবে দু' মাসের শিশন বড়দের 
দিকে তাকিয়ে হাসে! শিশুকে পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা দানকারী লোকেদের সঙ্গে 
মেলামেশা, তাদের সাহায্যে 'মানবীকৃত প্রক্ত' লাভ _ কেবল এ সবই তাকে 
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মানুষে পরিণত করে। এবং সে মানুষ হয় মোটেই তার 'প্রকৃতির' সঙ্গে [বিরোধে 
নয়, পূর্ণ বঙ্গতিতে। 


কেবল একাট গান্র কোষ থেকে। মানুষের জন্ম-__এ হচ্ছে প্রকাতর 
সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারগুলোর একটি। মান্র €০ দিনের মধ্যে মানব ভ্রুগ 
সেই প্রধান পর্যায়গুলো অতিক্রম করে, যার জন্য প্রকৃতি ব্যয় করেছে পঞ্চাশ 
কোটি বছরেরও বোঁশ সময়। ওই ৫০ দিনে কেবল একাটমাত্র কোষ থেকে 
গাঠত হয় মস্তি্ক, যকৃধ, বর আর পঞ্জরের মতো জঁটিলতম যন্ত্যুক্ত মানব 
দেহ। ...কোন ইলেক্ট্রানিক মাইন্রস্কোপই প্রাথমিক কোষে এই সমস্ত যন্ত্র 
তো দুরের কথা, এমনকি ওগুলোর কোন চিহও আঁবচ্কার করতে পারে না। 
আছে কেবল ভাবষ্যং দেহের প্রকল্প, আর সঠিকভাবে বললে, তার নক্‌শা। 

৪ 'মালামটার আয়তনের আত ক্ষ্দ্র ভ্রুণের গভীরে এই বিস্ময়কর 
আত্মসষ্ট শুরু হওয়ার কেবল ২০ দিন বাদেই লাল একা বন্দু মিটমিউ 
করতে আরম্ভ করে। এবার থেকে নারণর দেহে স্পান্দিত হতে থাকবে যুগপৎ 
দুটি হৃদয়। মাতৃগর্ভে সন্তান তার বাদ্ধর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্তাকছুই 
পায়: নির্মাণ সামগ্রণ, খাদ্য, অন্লজান, বহ? রোগ-জীবাণ্দর বিরদ্ধে 
প্রাতিরক্ষা। ৯ মাসের মধ্যে গর্ভে সণ্টারত ভিম্বকোষ রুপান্তারত হয় গঠন ও 
ক্রিয়াকলাপের দক থেকে অতি জটিল এক দেহে, যা রূপে রসে গন্ধে ভরা 
বহবিচিন্র এই বস্তু জগতের সঙ্গে নজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। 

জন্মের ম্দহূর্তে শিশ্দর মান্তত্কে থাকে ১৫০০ কোট ক্লায়-কোষ! 
আপনাদের মনেই আছে যে কেবল একটিমান্র কোষ থেকে অল্প কালের 
মধ্যে গঠিত হয় এর্‌প বিরাট একটা সংখ্যা! স্লায.কোষ-_এ হচ্ছে স্মরণ 
রাখতে, বিশ্লেষণ করতে, সংশ্লেষ ও সাষ্টি করতে সক্ষম অতি জাঁটল এক 
িদ্যৎরাসায়ানক ফন্ত্-সমাহার। সঠিকভাবে বললে, ঘ্বায়'-কোষ সম্ভবত 
স্মরণ রাখতে সক্ষম, তবে বাদবাঁক সমস্তীকছ; করতে পারে কেবল কোষ- 
সমান্ট, অর্থাৎ গোটা মাপ্তচ্ক, এবং তা-ও অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার পর। শর 
করতে হয় বস্তুর সবচেয়ে সাধারণ গুণগদ্ুলো নিরূপণ করার ক্ষমতা দিয়ে : 
কঠিন, তরল, ঠাণ্ডা, টক । ...এগুলো হচ্ছে হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষার সবচেয়ে 
প্রথম উৎস। 

যে-পাঁরবেশে শিশুর জইঠরাভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটে তা বস্তুত তার স্লায়; 
ব্যবস্থাকে জন্মের অনেক আগেই মায়ের শারীরিক বোশষ্ট্ের সবচেয়ে প্রথম 
ছাপঞ্ছুলো' পেতে সাহাষ্য করে। তা দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারটি কেমন? ভ্রুণ 
তো আলোক রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন। আলোর অভাব পুরণ করে 
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মান্তন্কের দর্শন ক্ষেত্রসমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ভারসাম্য যন্ত্র 
(0থ) ০6 ৭০))০দ৩০) থেকে আগত ইমৃপাল্সগ্দুলো। এই যন্ত্র 
খ্মবই ভাড়াতাঁড় কাজ করতে শর করে এবং সন্তান অথবা মারের যেকোন 
রকমের নড়নচড়নের সময় উত্তোজত হরে উঠে। তা নিজের ইমৃপাল্স 
শবনিময় করে' তাতে অভাব অন্ভবকারা দর্শন যন্দের সঙ্গে। এই ভাবে, 
ভেস্টিবুলার যন্ত্র 'দু'জনের জন্য' কাজ করতে বাধ্য গর্ভবতী নারীর যে 
সচল ও সক্রিয় জীবন যাপন করা উচিত এটা তারই একটি কারণ। 

মান্তচ্কের জণ্রাভ্যন্তরীণ [বিকাশ প্রাক্রয়র আছে আত গদুরত্বপূর্ণ 
একটি বৈশিষ্ট্য, সমস্ত পরবর্তাঁ পর্যায়ে তাৎপর্ষের দিক থেকে যার সমান 
কোনাকছ, নেই। মাস্তদ্কের কাঠামো, তার সুক্ষ্তম উপাদান ও যোগাযোগ 
গড়ে উঠে, এক দিকে, বংশগত (জেনেটিক) কর্মসাঁচি অনুসারে, আর অন্য 
দিকে _-বাহর্জগৎ থেকে রিসেপ্টর ক্যানেলগুলোর (েণ্টন্দ্য়) মাধমে আগত 
তথ্য প্রবাহের আনবার্য ও স্থায়ী প্রভাবের মধ্যে। 

এই সম্প্রাত কালেও ভাবা হত যে শিশ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কোন এক 
সীমানা অতিক্রম করে যা মূলত এক জ্গৎকে অন্য জগৎ থেকে আলাদা 
করে রাখে। কিয়ৎ পাঁরমাণে তা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে শিশ;র জীবন (এবং 
এমনাকি 'শিক্ষাও') আরন্ত হয় তার জন্মলগ্নের অনেক আগেই। শিশদ যে 
সামান্য আভজ্ঞতা নিয়ে এ পাঁথবীঁতে আসে তা কেবল দুর অতাঁতের 
অভিজ্ঞতাই নয়, বর্তমানেরও বটে। আজ ক্ল্মশই অধিকতর স্প্ট হয়ে 
উঠছে যে এই আঁভজ্ঞতা আমরা যা ভাবতাম তার চেয়ে ঢের বোঁশ 
তাৎপর্যপূর্ণ । মা-বাবাদের এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন _ তা মুল্যবান এবং 
চিন্তাকর্ষক॥ 


নবজাতক কা করতে জানে 2 আপনারা হয়তো বললেন: ও কিছুই জানে 
না, সবই শিখছে আর সঠিকভাবে বললে শিখতে বাধ্য)। তবে আমরা প্রায়ই 
শিশুর আচরণের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম প্রতিপন্ন হই। না, নবজাতক মোটেই 
তেমন অসহায় নয় এবং তেমন সাধারণ কোনাঁকছুও নয়! 

নবজাতক অসহায়, কিন্তু এ ব্যাপারটি শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক না 
কেন, তার এই অসহায়তা হচ্ছে মানব মান্তচ্কের বিস্ময়কর সন্তাবনাগদলোরই 
প্রত্যক্ষ পারণাম। ক্ষুদ্র মোরগ ছানা অনায়াসে ডিমের খোলা ভেঙে বোঁরয়ে 
আসে এবং জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলো থেকেই স্বনির্ভরভাবে অনেক 
গ্র্ত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। একবার একটা পরীক্ষা চালানো হল। 
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ডিমের ভেতর থেকে বোঁরয়ে আসা মোরগ ছানাকে আবার একা কান্িম ও 
পূর্বাপেক্ষা কম শক্ত খোলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অভিজ্ঞ মোরগ ছানাটির 
সহজেই নতুন কাজটি সম্পন্ন করার কথা। কিন্তু তা ঘটল না! এবার মোরগ 
ছানা এমনাক বেরিয়ে আসারও চেষ্টা করল না। তার সহজাত প্রবৃত্তি কেবল 
অন[রুপ একাঁট অবস্থাতেই তাকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক এ ধরনের 
দ্বিতীয় অবস্থা _যা বংশগ্তির যন্ত্র দ্বারা আগে থেকে পাঁরকম্পিত নয়_ 
তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। 

এমনই হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তির শৃক্তি। তা কঠোরভাবে প্রাণীর আচরণ 
নিয়ান্নত করে । সহজাত প্রব্্ত চালিত হাজার হাজার মাছ তাদের পূর্ব 
পুরুষদের ডিম ছাড়ার জায়গায় যাওয়ার অদম্য ব।সনা হেতু বাঁধের কাছে 
মারা যেতে পারে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি প্রতি বছর দাক্ষণের দিকে স্দীর্ঘ ও 
ক্লান্তিকর যাত্রার সময় বহর কাল আগে ল্বপ্ত পর্বতগুলো ঘুরে উড়তে থাকে। 
অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তি! 

অবশ্য এ কথা বলা ঠিক হবে না যে মানুষ সহজাত প্রবাত্ত থেকে 
পরোপযীরভাবে বণ্িত। মানুষের আচরণের কিছ মুখ্য, জীবতাত্বক ধারা 
বংশগতভাবে পূর্বনধারিত: যেমন, বংশ বাঁধ, ক্ষুধা ও তৃষা নিবারণ, 
আত্মরক্ষ।... 

নবজাত িশ,র মাস্তচ্কের বিস্ময়কর পূর্ণাঙ্গতার বৈশিশ্ট্যই হচ্ছে এই যে 
তা অনেকাংশে সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত এবং শিক্ষা লাভের পক্ষে, 
স্বানভিভাবে বিশ্বকে উপলান্ধর পক্ষে ও নিজস্ব আভজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে 
খবই উপয্দক্ত। পরবতাঁ কালে এই সমস্ত গৃণের দ্বারাই নিরাাঁপত হবে 
শিশদর মনঃগ্রকৃতির সারগভ'তা, তার ব্দদ্ধি, চরিত্র, বোধশক্তি, মানুষের 
প্রাতি, শ্রমের প্রীতি ও নিজের প্রতি তার মনোভাব। 

জন্মের আগেই শিশু কিছ ব্যক্তিগত আঁভজ্ঞতা লাভ করে। তা তাকে 
গোড়ার দ্ূকে নিকট ও দুর পবপদরুবদের কাছ থেকে উপহার হিশেবে 
প্রাপ্ত বংশগত কর্মসচাট বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এই কর্মসাঁচর 
উপাদানগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি যার দ্বারা চালিত হয় 
দ্যানয়ার সমস্ত প্রাণ্ণীর নবজাত সন্তানেরা। 

এ কথাটি বলে রাখা উঁচত যে নবজাতকের সমস্ত দক্ষতা বর্ণনা করা 
অসম্ভব। এর কোন কোনাট বিলোপ পায়, বাকিগুলো টিকে থাকে, উৎকর্ষ 
লাভ করে ও সারা জীবন মানুষের সেবা করে। 

শশুর চোখের উপর উজ্জবল আলো ফেলুন, এবং দেখতে পাবেন যে 
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তার চোখের পাতাগ্দলো মূহুর্তের মধ্যে বুজে যাবে। এর আগে শিশু 
কখনও নিজের উপর আলোর প্রাতক্রিয়া অনুভব করে ন, কিন্তু তা সত্বেও 
সে ইতিমধোই 'জেনে গেছে' যে চোখ বাঁচানো উঁচত। হঠং জোরে হাত 
তালি দিন--শিশু আঁতকে উঠবে এবং হাত দুটো প্রসারিত করে দেবে, 
যেন সে বিপদের মুহূর্তে আপনাকে জাঁড়য়ে ধরতে চাইছে। 

শিশ্‌ জানে কাঁভাবে খাদ্য 'জোগাড়' ও হজম করতে হয়, সে মাকে 
ক্ষুধা, ঠান্ডা ও ব্যথার কথা “বলতে' পারে, সে হাত-পা নাড়াতে জানে (অবশ্য 
খুবই বিশৃজ্খলভাবে)। এই সমস্ত অঙ্গ-সণ্চালন শিশুর পক্ষে খুবই 
প্রয়োজনীয়: তা তার রক্তসংবহন প্রাক্রিয়া উন্নত করে, হৃদয় ও ফুসফুসকে 
তাঁলম দেয়, তাকে নিজ দেহকে আয়ন্তে আনতে শেখায়। নবজাতক হাঁচি 
দিতে পারে, গিলতে জানে, স্বর ও জোর অন্যায়ী শব্দ চিনতে পারে, 
মান্ট ও টক এ দঃয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝে। এবং সে অবশ্যই শিক্ষালাভে 
সক্ষম। 


মায়ের ভালোবাসা প্রসঙ্গে । [শিশুর স্বাভাবিক মানাসক বিকাশের পক্ষে 
মায়ের ভালোবাসার তাৎপর্য আর প্রয়োজনীয়তার 1বষয়ে বলতে গেলে 
ভালোবাসা আর আদর কথা দটর মধ্যে সীমা নির্ধারণ না ক'রে পারা 
যায় না। িশদর প্রত ভালোবাসা বা দ্বেহ হতে পারে অপরিসীম, 'কস্তু 
আদর অবশ্যই সশীমত করা প্রয়োজন। আমরা সন্তান লালনপালনের ব্যাপারে 
মোটেই অত্যাঁধক কঠোর ও সংযমী হতে বলাছ না। আমর! কেবল এটাই 
বলতে চাইছি যে শিশ্দ যে পাঁথবীতে এসেছে তাকে সে চেনে না। সে 
সতৃফায় লব্ধ জ্ঞান শুষে নেয় এবং তাকে নিজস্ব ব্যা্তগত আভিজ্ঞতায়, 
আচরণের নিজস্ব কর্মসচতে রূপান্তারত করে। জীবনের প্রথম দিনগুলো 
থেকেই এই অভিজ্ঞতা যদি মায়ের নিরবাচ্ছন্ন আদর সম্পকিতি ধারণার সঙ্গে, 
সমস্ত ইচ্ছা, আবদার আর জেদ মেনে নেওয়ার 'ন্রস্তর প্রস্তুতি সম্পাঁকত 
ধারণার সঙ্গে জাঁড়ত থাকে, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই হয়, 
পরবতাঁ কালে জীবন শশুর সামনে যে-সমস্ত দর্টাব হাজির করবে ওগুলোর 
সঙ্গে তার এর্প ধারণার কোন সঙ্গতি থাকবে কিঃ 

শিশুরা জন্মায় অসহায় হয়ে। কিন্তু ভারা বিলাসে অভান্ত আদরে 
গোপাল আর আত্মপ্রেমী স্বার্থপর হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আনয়ান্দ্িত 
ভালোবাসা ও মাত্রাতীরক্ত আদরই তাদের এরূপ করে তুলে। 

তবে গোড়া থেকেই যদি শিশু নিজের চেষ্টায় খেটেখুটে প্রাতাঁট 
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পদক্ষেপ করে এবং বড়রা যাঁদ তার উপর ব্যাক্তিত্ব বস্ঠিতকারা সাহাধ্য চাঁপয়ে 
দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে শিশুর নিজের জন্য ও সমাজের জন্য 
মূল্যবান গ্‌ণাবাল অর্জনের ব্যাপক সুযোগ-সন্ভাবনা দেখা দেয়। 

মান্ষ মাত্েই--আর শুর তো কথাই নেই-_ভালোবাসা প্রয়োজন। 
কিন্তু সে হতে হবে ঝ্ক্তিসঙ্গত ভালোবাসা, যা মানুষকে মহায়ান করে। 

মা ও শিশুর পারস্পরিক সম্পর্কের চরিন্র--সে হচ্ছে একটি আত 
গরদত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা। মায়ের প্রতি সন্তানের অনুরাগ শ্দরূতে গড়ে 
উঠে তার চাহিদা পূরণের জন্য মায়ের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে; শিশুকে 
খাওয়ানো এরও শিক্ষামূলক প্রভাব রয়েছে: খাওয়ানোর কাজ কীভাবে 
চলছে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মায়ের প্রতি এবং বাহর্জগতের 
প্রাতি শিশুর মনোভাব । 

সঠিক শিক্ষাদীক্ষা। ...শিশুর জীবনের প্রথম ৩-৪ সপ্তাহে এর কোন 
প্রকৃত তাৎপর্য আছে িঃ শিশক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কোনাকছ; বলার তো 
সময় এখনও হয় নিঃ না, সময় হয়ে গেছে। শিশন দেখতে ও শুনতে, রঙ 
ও রূপ, শব্দ ও সৌরভ চিনতে আর বুঝতে, শেখে । শিশুর যাঁদ ঘুম পারো 
না হয়, এবং সে যাঁদ ক্ষুধার্ত থাকে ও সেবাযস্ত না পায়, তাহলে এ বিজ্ঞান 
আয়ত্ত করতে তার বেশ কষ্টই হয়। সেই জন্যই প্রথম দিনগুলো থেকেই 
নিদ্রা, আহার ও জাগ্রত থাকার সঠিক সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন _ এটাই 
হচ্ছে নবজাতকের 'শিক্ষাদীক্ষা। িছ্‌ কাল বাড়িতে ঘাঁড়ই প্রধান কন্ট্রোল 
প্যানেলের ভূমিকা পালন করো 

ধরুন, শিশুকে হামেশা নার্দন্ট সময়ের অনেক আগে খেতে দেওয়া হয়। 
এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে সে সেই আনন্দ থেকে বণ্চিত হয় যা সে লাভ করতে 
পারে প্রাতকুল অনুভূতি নিবাস্তর ফলে এবং যা একই সঙ্গে তার মনে 
মায়ের রূপ ফুটিয়ে তুলে 

এ ছাড়া,.ধীরে ধারে শিশুর মধ্যে সেই অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার উপশম 
ঘটে যা সর্বদা দোহক চাহদা পূরণের আগে দেখা দেয়। অন্য কথায়, 
শিশুকে এভাবে খাওয়ালে তার মধ্যে উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর জন্য প্রয়াস 
প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিথ্যা এক ধারণা গড়ে উঠতে পারে। 
শিক্ষাবিদ আর পথ্যাবদরা মিছেই খাদ্য গ্রহণের নিদিন্টি পদ্ধাত প্রস্তুত করেন 
নি, _ তাতে পৃঙ্খনুপজ্থভাবে বিবেচিত হয়েছে বাভন্ন বয়সের [শিশুদের 
শক্তি চাহিদা। এখানে এ কথাটি জোর দিয়ে বলা উচিত যে শিশুর ক্ষুধাবোধ 
আদৌ কোন প্রলয়ত্কর পাঁরাস্থিতি অবতার্ত করে না! জীব দেহ বাইরে 
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থেকে শাক্ত লাভ বাঁতিরেকে আরও দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে । তাই 
শিশুর ক্ষুধার্ত চিৎকার ভাঁবষ্যতে পুুম্টিকর দ্রব্যের সম্ভাব্য অভাব সম্পূকেইি 
সতর্ক করে দেয়; এর্‌প চিৎকার মোটেই বর্তমানের কোন ভয়ঙ্কর অভাবের 
সঙ্কেত নয়। 

মা'র বেশি শোনা উচিত সন্তানের 'জোরালো কণ্ঠ" নয়, ঘাঁড়র টিকৃটিক্‌ 
শব্দ। সেটাই যুক্তিসঙ্গত। শিশহ যেই মাত দৈনন্দিন রুটিনে অভ্যন্ত হয়ে যাবে, 
অমান সে অসময়ে খাবার চাওয়া ছেড়ে দেবে। শশ- যাতে স্বাস্থ্যবান ও 
স্যশজ্খল হয়ে উঠে এবং নিয়মশৃঙ্খলা জলোবাসতে শেখে দৈনান্দিন রুটিন 
তার জন্য অপারিহার্য! এ ডাক্তারদের বানানো, একঘেয়ে কোন ব্যাপার নয়। 

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা । জীবনের প্রথম মাসগুলো থেকে নাঁদর্ট 
সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা, জাগ্রত থাকা ও নিদ্রা যাওয়ার তাৎপর্য আছে কেবল 
শারীরক বিকাশের দিক থেকেই নয়। জীবনযাত্রার স্াবন্যন্ত ও স্দানাদর্ট 
বাবস্থা মন্তিষ্কের কাজ সশঙ্খালত করে, দেহযন্তের সঠিক ক্রিয়াকলাপে 
সহায়তা করে। 


-- যখন বিজ্ঞান অন্সারে সন্তান মানূষ করা হয় তখন সমস্তাকছুই এত জাঁটল 
হয়ে উঠে যে মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। 

_ বিজ্ঞান জটিলতা সষ্টি করে না, তা জটিলতা আবিষ্কার করে এবং সমস্যার 
নিরভল সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। শিশুকে সাধারণ ও মামাল প্রাণ বলে 
বিবেচনা করা অনযচিত _- এতেই রয়েছে শিক্ষণাবদা ও 'চাকৎসা বিজ্ঞানের মূলমন্ত। 

_ কিছু আমাদের দাদা-দাঁদমারা তো সমস্ত ধরনের তত্ব ছাড়াই আমাদের মানুষ 
করেছেন, এবং কাজটি মন্দ উতরায় ?ন। লালনপালনের ব্যাপারে আমরা 'ি এখন 
অত্যাঁধক বাড়াবাঁড় করছি না? 

-_ অবশাই, লালনপালনের ফলাফল শতাংশেও প্রকাশ করা সম্ভব: কতজন লোক 
ভালো বোঁরয়েছে। কিন্তু এ থেকে সেই সমস্ত মা-বাবাদের কণ লাভ যাঁদের সন্তানের বিকাশ 
বাহত হয়েছে। জ্ঞানই ব্যক্তিগত শিক্ষার্দীক্ষার অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করতে 
সাহাষ্য করে, এবং তা 'আন্দাজের উপর, নয়, ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলান্ধি সহকারে । 


অন্য একাঁট উদাহরণ । মাতৃ স্তন্য থেকে দুধ পাওয়ার জন্য শিশুকে বেশ 
শাক্ত নিয়োগ করতে হয়। বলা যেতে পারে বে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
তার খাদ্য জোগাড় করছে। কখনও কখনও শিশ্‌ মায়ের বক থেকে যথেষ্ট 
পরিমাণ দুধ না চুষলে তাকে বোতল দিয়ে খাওয়ানো হয়। িপৃলটি 
এমনভাবে তৈরি যে তাতে ঠোঁট দিয়ে চাপ দিলেই মূখে দুধ পড়তে থাকে। 
শিশুর জন্ম এ অনেক সহজ কাজ, এবং নিপল চুষতে অভ্যন্ত হয়ে সে 
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স্তন্যপান একেবারেই ছেড়ে দেয়। এ কথা বললে হয়ত্যে অত্যাক্ত হবে যে 
ঠিক এই ভাবেই দেখা দেয় আলস্য। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করতেই হবে! 
শিশু অধিকতর সহজ উপায়ে খাদ্য জোগাড় করতে ভালোবামে, এবং এ 
নিয়ে ভাবা উচত। 

বলা যেতে পারে যে জীবনের প্রথম মাসগ্দলোতে শিশু পারবেশের সঙ্গে 
যোগাযোগের সাধারণ কিছ; [নিয়ম আয়ত্ত করে। তাই এতে বিস্মিত হবার 
কোন কারণ নেই যে একটি শিশুর জন্য তাকে বিছানায় শোওয়ানোর মানে 
হচ্ছে নিদ্রা এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নয়; আর অন্যাটর জন্য-__তা হচ্ছে 
ঘূম পাড়ানোর আগে দোলানো, গান গাওয়া, মাথায়-পিঠে হাত বুলানো. 
কোলে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদর সচনা মান্র। মা-বাবারা যাঁদ 
বদ্ধমূল অভ্যাসগূলো বদলাতে চান, তাহলে শিশ্‌ িৎকারের দ্বারা তার 
'আধিকার' ফিরে পেতে চেষ্টা করবে। এবং একেবারে নাজেহাল হয়ে মা 
যতক্ষণ পযন্ত তাকে কোলে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ সে চে'চাতেই থাকবে। 

নবজাতকের সক্রিয়তা_এ কেধল বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত, তবে 
আদৌ তার প্রধান উপাদান নয়। যে-ব্যাপারাঁট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হল 
এই যে শশুর দৈহিক চাহিদাগুলো বহযাবাচিত্র, অথচ ওই সমস্ত চাহদা 
পন্রণের উপায় খুবই সীমিত। এ হচ্ছে প্রথম প্রাতিবন্ধক যা আঁতিক্রম করতে 
সময় লাগবে! কিন্তু আভজ্ঞতাও তো নিজে থেকে সণ্চিত হয় না। শিশুর 
মধ্যে তা গড়ে উঠে লালনপালন আর শিক্ষাদক্ষার প্রক্রিয়ায় । 

এই ভাবে, শিশু সাক্রিয়তার অধিকার, কিন্তু তা প্রয়োগের উপায় থেকে 
সে বাণ্ণত। তা তাকে এখনও [শিখতে হবে। এখানেই আমরা আবিৎকার কাঁর 
নবজাতকের দ্বিতীয়, বিস্ময়কর গুণাঁট। ধরন, সে মায়ের বূক থেকে দ্ধ 
খাওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে; _ তার পক্ষে এ হচ্ছে সবচেয়ে গ্রর্ত্বপূর্ণ 
কাজ এমন সময় হঠাৎ টেবিল ঘাঁড়টি বেজে উঠল--এবং শিশু মৃহ্তের 
মধ্যে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। 'ক ব্যাপার? আম এখন যা করছি তার সঙ্গে 
এই অপাঁরচিত শব্দটির কোন সম্পর্ক আছে কিঃ তা কোন বিপদের 
হযীশয়ার নয় তো?” 

এবার থেকে অপাঁরচিত সমস্তুকিছু, আকস্মিক সমস্তাকছ তার মধ্যে এক 
প্রতিক্রিয়া স্যাম্ট করবে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'নর্ণায়ক প্রাতক্রিয়া। 
অদৃশ্য ও নতুন সমস্তকিছতে মাপ্তচ্কের এই চমৎকার প্রাতিক্রিয়া ব্যতিরেকে 
কোন ধরনের শিক্ষালাভ অসপ্ভব। বলা যায় যে শিশু কোনাকছ না জেনে 
চমৎকারভাবে নতুনত্বযুক্ত সমস্তাকছুই জানতে পারে। তবে নতুনতের প্রত 
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নাক্ষিয় প্রতিক্রিয়া আঁচরেই নতুনত্বের সব্রিয় সন্ধানে পারণত হয়। এ স্রেফ 
নির্ণায়ক প্রাতিক্রিয়াই নয়, এ হচ্ছে নির্ণায়ক-গবেষণামুলক ক্রিয়াকলাপ 
এখানেই সুক্রিয়তার আসল প্রয়োজন ররেছে, এবং এই সান্রয়তা 
অতি শিগ্াঁগরই সামাঁজক বোশল্ট্য অর্জন করে। 

শিশু সর্বদা খাদোর মতো বাঁহজগতের বিচ প্রভাবেরও প্রয়োজনীয়তা 
অনমভব করে । 'অনুভূতিমৃূলক ক্ষুধা" বলে একটা কথাও এমনাঁক রয়েছে। 
এর মানে হচ্ছে_ দর্শনীয়, শ্রবণযোগ্য ও অন্যান্য ব্যাপারাদির অভাব। 
গবেষণা থেকে দেখা গেছে ষে 'অন্ভূতিমুূলক ক্ষুধা" ?শশদূর বিকাশের উপর 
আঁতি প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। তাই বেচে থাকার জন্য কেবল এক অন্নজলই 
যথেষ্ট নয়, এবং এ কথাটি ছোটবড় সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 

পাঁরবেশ সম্পাঁকতি জ্ঞান আর্জত হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যোগাযোগ 
গঠনের মাধ্যমে কোন শব্দ শুনলে শিশু মাথা ও চোখ ঘোরায়; আলো 
নিজের দিক থেকে তার শ্রবণ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে। ধারে ধীরে দেখা 
দেয় বাহজগতের সঙ্গে দৌহক যোগাযোগের ব্যাপক ও বহুমুখ এক 
বাবস্থা, খখন প্রতিটি ইন্দ্রিয় বহগদণ বাদ্প্রাপ্ত তথ্য লাভ করতে পারে। 

জীবনের প্রথম মাসের শেষ দিকে শিশু কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের পাঁরমাণ 
বিপুল আকার ধারণ করে। এই সমস্ত তথ্যের সবটাই তার চাই: কেনন্ম 
চলাফেরার জন্য, ছোটাছুটির জন্য এবং সব্তত্র বিদ্যমান থাকার জন্য তাকে 
কম ক'রে হলেও পাঁরিপার্থ্বক বিশ্বকে জানতেই হবে। 


শিশ্দকে দেখতে, শ্মনতে ও অন্যভব করতে শেখান! জীবনের প্রথম 
সপ্তাহগুলোতে শিশু দিনরাত ২৪ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময়ই ঘঃমিয়ে 
কাটায়। তবে তার মানে এ নয় ষে বাহর্জগতের সঙ্গে_ যেখানে রয়েছে 
শিশ্দর পক্ষে অপাঁরাঁচিত, চিত্তাকর্ষক ও গরত্বপুর্ণ কতাকছ,-__ পাঁরচিত 
হওয়ার জন্য তার মোটেই সময় থাকে না। জাগ্রত থাকার সময়ে-আর এ 
সময়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহেই বাড়তে থাকবে__শিশ্‌কে দেখতে, শুনতে 
ও অন্মভব করতে শেখানো উ্চিত। কাল প্রবাহে সে অবশ্য নিজেই সমস্ত 
ইন্দ্রিয় নিয়ন্ছুণ করতে পারবে, তবে মা-বাবার সহায়তায় তার বিকাশ 
প্রাক্রয়া চলবে অনেক দ্রুত গতিতে ॥ 

আলোক শান্তি গ্রহণের ক্ষমতা শিশু পেয়ে থাকে জন্মসূত্রে। তবে 
জিনিসপত্র দেখা, ওগুলোর রঙ ও রূপ চেনা এবং দূরত্ব বোঝা -- এ 
সমন্তকিছুই তাকে এখনও [শিখতে হবে। কাজ তেমন সহজ নয়, যাঁদ 
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মনে রাখা যায় ষে প্রথম প্রথম শিশু অচল জনিসপত্রের উপর দষ্ট নিবদ্ধ 
রাখতে অক্ষম, আর কম রঙচঙে বস্তু তার মধ্যে কোন দর্শন প্রাতক্রিয়া 
সৃষ্টি করতে পারে না বললেই চলে সৃতরাং উপযুক্ত খেলনা কনে 
কেবল খাটের উপর ঝুলিয়ে দিলেই চলবে না; খেলনাটি খাতে 'শিশ,;র 
মুখ থেকে &০-০০ সেপ্টিমটার দূরত্বের মধ্যে _ অর্থাৎ দর্শনযোগ্য 
দূরত্বের মধ্যে _- থাকে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে শিশু 
তার জীবনের দশম দিনে কিছুক্ষণ ধরে ধার গাঁততে চলন্ত 'জানিসের 
উপর নজর রাখতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে সময় সময় চলত্ত 
জিনিসটি থামানো যায় যাতে শিশু তার উপর দন্টি নিবদ্ধ রাখতে শেখে। 
একই সঙ্গে শিশুকে দুচোখ 1দয়ে দেখতে শেখানো উঁচত। এ জন্য 
খেলনা ঝোলানো দরকার কেবল অনুভূমিক রেখাতেই নয়, উল্লম্বভাবেও __ 
তাতে তা কখনও শিশুর চোখের কাছে চলে আসবে, আর কখনও চলে যাবে 
দূরে। এ ব্যাপারে মনোযোগ না দিলে সে একই অবস্থায়, দেহভাঙ্গ না বদলে, 
অনেকক্ষন ধরে জানলা কিংবা আলোর দিকে তাঁকয়ে থাকবে। তা মাথার 
খ্যাীলর গঠন নম্ট করতে এবং শিশুর মধ্যে জড়তা বা নিক্কিয়তা সৃষ্টি 
করতে পারে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জড়তা শিশুর চরিত্রের 
বোশিখ্টো পরিণত হয়ে অনেকাংশে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ নির্ধারত করবে। 

শ্রবণ শক্তি বিকাশের জন্য এমন জিনিস ব্যবহার করা উচিত যা শব্দ 
করে। যেমন ঝুনঝুনি। শিশু কান পেতে শব্দ শুনবে এবং চোখ 'দিয়ে 
ঝুনঝুনির উপর নজর রাখবে। এই ভাবে শ্রবণোন্দ্রয় ও দর্শনৈন্দ্িয়ের 
মধ্যে সহযোগিতা শর হর! কিছ কাল বাদে সে অন্য দিকে তাকানোর 
উদ্দেশ্যে মাথা ঘোরাতে শিখবে: ওখানে কীসের শব্দ হচ্ছেঃ শিশুর 
সঙ্গে কথা বলা খুবই ভালো। তা ধন বোধের সক্ষত্রতা বিকশিত করে এবং 
পরে তাড়াতাঁড় কথা বলা শিখতে সাহায্য করে। 

শিশর'মানাঁসক বিকাশের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বড়দের সঙ্গে, 
বিশেষত মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক। স্বাভাবিক কারণ হেতু মা ও 
সন্তানের মধো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। মাই হচ্ছেন প্রথম ব্যাক্ত 
যাঁকে শিশু চিনতে শেখে! সাতিই, এই কিছ; কাল আগেও তার কাছে 
মায়ের কণ্ঠ, তাঁর মুখ অন্য কোন নারীর কণ্ঠ ও চেহারার চেরে মোটেই 
প্রিয়তর ছিল না। কিন্তু ২-৪ মাস পরে শিশু মাকে দেখলেই এবং তাঁর 
কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই আনন্দে হাত-পা নাড়াতে শুরু করে। সুতরাং 
ওই বয়সে শিশু তুলনা করার আত গরুত্পূর্ণ - আপাতত ষত সাধারণই 
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হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় নয - একটা ক্ষমতা আয়ত্ত করে 
নেয়। মাকে চিনতে পেরে সে আমাদের কাছে প্রদার্শত করে তার এবং 
সর্বদা তার সেবাষক্রে লিপ্ত নারীর মধ্যে বিদ্যমান যোগাযোগ উপলান্ধর 
ক্ষমতা। এ হচ্ছে শিশুর অন্যতম প্রথম ক্ষুদ্র 'আঁবচ্কার', তার জাগ্রতমান 
চেতনার প্রথম আঁতব্যাক্ত। তবে জের মাকে চিনতে শুর্য করার অনেক 
আগে শিশু অন্য লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার স্মস্পন্ট আগ্রহ 
দেখায়। বড়দের কথাবার্তা, তাদের পাঁরবর্তনশীল মুখভাব এক মাসের 
হাত-পা নাড়াতে বাধ্য করে, তার মুখে মধুর হাঁসি ফুটিয়ে তুলে, তাকে 
মানুষের উপর দীর্ঘকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে অন্প্রাণত করে। এ 
সমস্তাকছই অনুকূল আবেগসম্‌হের প্রথম প্রকাশ, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা 
করার গর খোলাখ্দালভাবে ব্যক্ত প্রথম আনন্দ। অথচ এর আগে শিশু 
কেবল প্রাতকৃল আবেগই দেখাত: খিদে পেলে চেচয়ে কাঁদত, খাওয়ালে 
শান্ত হয়ে যেত এবং পেট ভরে গেলে বিশেষ কোন আনন্দ প্রকাশ করত না। 

৫-৬ মাস বয়স নাগাদ [শিশুর আবেগসমূহ বেশ বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে 
এবং বান ব্যাক্তগত বোশম্ট্য লাভ করে। 

শিশুর মনস্তত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। তার 
মধ্যে অনক্ল আবেগ _. আর এর মানে হচ্ছে প্রফুল্লতা ও সাক্রিয়তা _ 
উদ্রেক করা ও টিকিয়ে রাখার পক্ষে উপযুক্ত যেকোন পাঁরাস্থতিই কাজে 
লাগানো প্রয়োজন । বড়দের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে 
খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর স্থায়ী আগ্রহ গড়ে উঠে। 

মাঝেমধ্যে এমনও শিশদ দেখা বায় যারা ৭-৮ মাস বয়সেও হামেশা 
বালিশ সজ্জিত খাটে বসে থাকে। তাদের কখনও খাট থেকে বার করা হয় 
না। এ ধরনের শিশুরা এর্প অবস্থায় অভ্যন্ত হয়ে যায়। অথচ কয়েক 
মাস বাদেই তাদের স্বানর্ভরভবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে হবে, কোথায় 
কী আছে তা দেখতে হবে, দ্‌ঢ়তা, নিপুণতা আর নির্ভরতা প্রদর্শন 
করতে চেয়ার-টেবিলে উঠতে হবে৷ রোঁয়া ভরা বাঁশের চেয়ে আঁধকতর ঘন 
জিনিসের সঙ্গে অপরিচিত শিশুর পক্ষে প্রথম বার টোবিল-চেয়ারের শক্ত 
কোণগ্লোর মোকাবেলা করা কাঠনই হবে। সামান্যতম অকৃতকার্যতাও কোন 
ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের বাসনাকে দমিত করতে সক্ষম । 

এই ভাবে জীবনের প্রথম মাসগুলো শিশুর স্মৃতিকে বহন জ্ঞানে 
গারপূর্ণ করে রাখে, তার অনুভূতির জগৎকে বেশ জটিল করে তুলে এবং 


২৭ 


তাকে বাঁচন্র ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। যেই মাত্র সে চলাফেরা 
করতে পারবে এবং কথাবর্তা বলতে শেখে নেবে অমান সে ওই সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপে সক্ষম হয়ে উঠবে। 

এক বছরের শিশ,র প্রধান সাফল্যট হচ্ছে এই যে তার মধ্যে লোকজনের 
সঙ্গে মেলামেশার চাহিদা, জ্ঞানার্জনের চাহিদা গড়ে উঠে। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় 
তার আয়স্তাধীনে, সে চলাফেরা করতে পারে, খেলনা নিয়ে নিপু্‌ণভাবে 
খেলাধধলা করে এবং ভাষা ব্যবহার করতে শর; করে। তার আচরণের 
এই সমস্ত উপাদানের _ আপাত দ্াঁত্টতে যা খুবই সাধারণ বলে মনে হয় _ 
পেছনে লযক্কায়িত থাকে বিপুল মানসিক পারবর্তন। শিশুর স্মৃতিতে সাণ্চত 
থাকে নিকটতম সামগ্রীগদলোর অসংখ্য প্রতির্প ও তা সম্পার্কত জ্ঞান; 
'মিলিতভাবে কর্মরত ইন্দ্িয়সমূহ ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে; প্রথম কথাগুলো 
তা সংশ্রেষ করতে সহায়তা করে। দর্শন শৃক্তর নিয়ন্্রণাধীনে, ভারসাম্য 
যন্ত্র আর 'পেশীতন্তের অনুভূতির নিয়ন্্রণাধীনে সম্পাদিত সমন্বিত 
ক্রিয়াকলাপ ও চলাচল পাঁরণত হয় “সংকল্প' বাস্তবায়নের উপায়ে। শিশু 
ঝুনঝুন ছড়ে ফেলে এবং মেঝেতে তা পতনের শব্দের অপেক্ষায় থাকে। 
সে আগে থেকেই তার কাজের ফল জানে ও প্রত্যাশা করে (ভবিষ্যতে সর্বদা 
তা কি তার পক্ষে সম্ভব হবেঃ)। তার ইন্দ্রিরসমূহ ও হাতগদলো বস্তু 
জগতের সঙ্গে পরিচিত, _ ওই সমস্ত বস্তুর মধ্যেও মানব আভিজ্ঞতা পুজভূত। 

আমরা জানি না, ঝুনঝাঁন উদ্ভাবন করতে মানবজাতির কত কাল লেগেছে। 
তবে আজ শিশদ তা গাচ্ছে প্রস্তুত আকারে । ওই রকমই প্রস্তুত আকারে 
সে পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও ব্লক, গাড়ি ও বই, সঙ্গীত ও টেলিভিশন 
এবং অবশ্যই আচরণের নৌতিক আদর্শ । 


শিশ্টর শারীরিক শিক্ষা। শিশুর লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা কীরূপ 
হওয়া উচিত “এই প্র*নটিকে ঘরে তুমুল বাদানূবাদ িছনতেই শেষ হচ্ছে 
না। অনেকে মনে করেন যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই শিশুদের 
শক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের ত্বারত গাঁত চালু করা প্রয়োজন, এবং 
এর উদ্দেশ্য হচ্ছে _ প্রস্তুতি পর্ব দূত অতিক্রম ক'রে মানুষের পারিপরুতা 
নিকটস্থ করা, তার সমাজ সেবার সর্বোস্তম স্ময়াটি কাছিয়ে আনা। 

অন্যদের চিন্তাধারা এদের ঠিক বিপরীত! তাঁরা মনে করেন যে শিশুর 
শিক্ষাদীক্ষার কাজকে জটিল করে তোলা অনুচিত, কেননা তা শিশুর 
পক্ষে কষ্টকর এবং তার স্বাস্থোর পক্ষে ক্ষতিকর। 


চা 


প্রথম দলের লোকেরা তাঁদের প্রস্তাবের সমর্থনে যে-যুক্তিটি হাঁজর করেন 
তা হল পুল পারমাণ জ্ঞন, যা মানুষকে আয়ন্ত করতে হয় অপেক্ষাকৃত 
অনাঁতদীর্ঘ জীবনে, এবং শিশুর মান্তিচ্কের প্রায় অসীমিত সন্তাবনা। দ্বিতীয় 
দলভুক্ত ব্যক্তিরা এই উপদেশ দেন যে শস্ত্ক ছাড়া শিশুর হৃদয় বলেও যে 
একটি জিনিস রয়েছে তা ভুলা উচিত নয়। তাঁদের মতে, অত্যধিক শারীরিক 
ও মানাঁসক চাপের মধ্যে আশাঁঙ্কিত হৃদয় দ্রুত কাজ করতে শুর করে। তাঁরা 
আরও বলেন যে প্রকাতির নিয়ম অনুসারে 'মধূর শৈশব' বলেও শিশুর একাঁট 
সময় রয়েছে এবং তা হাস করা নিতান্তই অনুচিত! 

তাহলে সত্য কোথায় ঃ আমরা সেই সমন্ত পিতামাতাকে সমর্থন কার 
যাঁরা সারগর্ভ ও সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের দত গতির সঙ্গে আনন্দমূখর 
শৈশবের মিলন ঘটাতে চান। 

সেই সঙ্গে আমাদের এই দ্‌ঢ় বিশ্বাস আছে যে শৈশবের শারীরবৈজ্ঞানিক 
ও মনস্তাত্বক নিয়মান্যবার্ততার জ্ঞান শিশুর আবেগপূর্ণ মেধাগত ও 
মাংসপেশীগত জীবনের শিক্ষাভীত্তিক পাঁরচালনা কার্য এমনভাবে উৎকর্ষিত 
করে তুলবে যাতে জীবনের প্রাথমিক, 'সবর্ণ সময়টি আরও সুন্দর ও 
মধুর হয়ে উঠবে । শিশুর স্কুল জীবনের প্রথম বছরগদুলো জ্ঞানের আনন্দে, 
জীবন্ত প্রকৃতির জগতে গভীর ও সানু অনপ্রবেশের আনন্দে, পাস্তক 
পাঠ ও সঙ্গীতিচর্চার আনন্দে, খেলাধুলা ও সারগর্ভ ক্রিগ্াকলাপের আনন্দে 
ভরপ,্র হয়ে থাকবে। 

পৃথিবীর িভিল্ন মহাদেশের শত শত গবেষণাগারে আত 
পদঙ্খান,পঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে শিশুর মপ্তিষ্ক, তার মানাঁসক 
বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলি এবং অভ্যন্তরীণ যন্তাদির ক্রিয়াকলাপ । 

হ্যা, শিশুর সন্তাবনা সত্যই অসীম। 

শিশ্দদের বিপুল সম্ভাবনার দিকে নজর দেওয়া যাক। এই সমস্ত সম্ভাবনা 
চোখে পড়ে প্রাতি বার, যখনই জাবনের প্রথম মাসগনলো থেকে শিশদুদের 
নাদস্ট ধরনের সংকীর্ণমূখী শরীরচর্চায় লিপ্ত থাকতে হয় _ তা হতে 
পারে সম্তরণ, ভারোক্তোলন কিংবা ব্যায়াম। সব ক্ষেত্েই আমাদের অবাক করে 
সেই বিস্ময়কর দ্রুততা যার সাহায্যে আর্জত হয় গাতিসমূহের সহযোজনের 
পাঁরপূর্ণতা, অবাক করে গ্রাঁতসমূহের যথাযথতা, শিশুর সহনশীলতা । 
এর কারণটি হয়তো এই যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে গতির মেকানিজম 
অন্তভূক্ত হয় স্নায়বিক গঠনসমূহের পাঁরণাঁতি লাভের প্রকিয়ায়, অভ্যন্তরীণ 
বন্বগুলোর ক্রিয়াকলাপের অভিন্ন এক ব্যবস্থায় এক্বদ্ধ হওয়ার প্রাকরিয়ায়। 


২৯ 


কিন্তু যাঁদ তাই হয়, যাঁদ জীবনের প্রথম বছরগদুলো এমনাক আত 
জটিল অভ্মাস আর দক্ষতা গঠনের পক্ষে এরূপ অন্দুকুলই হয়, তাহলে 
সতক্তি অবলম্বন করা হয় কেন, সন্দেহ প্রকাশ করা হয় কেন? কারণ, 
সন্দেহ প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভীত্ত থাকে। 

যেমন, অল্প বয়সে শিশ্দদের অপারামতভাবে সাঁতার শেখালে তা অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের অবস্থান আর দৈহিক ব্যবস্থার ক্ষাত সাধন করতে পারে। হাজার 
হলেও তা প্রধানত মাটিতে চলাফেরা করার জন্যই উপযোগন। মাথার খুলি 
(কেবল সিপ্টার্নই নয়, মান্তচ্কাধারও) তখনও পৃরোপ্যীরভাবে শক্ত হয়ে 
উঠে না। এর ফলে খুলি অস্বাভাঁবক এক আকার ধারণ করে, তার 
প্শগুুলো চেগ্টা হয়ে যায়। দেহের খাড়া অবস্থায় চপ সহনের পক্ষে 
উপযোগণ! আঁচ্ছুর গঠনে এবং শ্রোণিচক্রের সংযেজনে ব্যতক্রম দেখা দেয়। 

এ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ও নির্দিষ্ট কোন পরাক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় নি। 
সেই জন্যই বলা ম্‌শাকল, শারীরিক জুটিবিচ্যুতি ভবিষ্যতে কতটা সারানো 
যেতে পারে। তবে আজ আমরা এ কথা ভালোই জান যে একেবারে শৈশবে 
গড়ে উঠা অভ্যাস, আঁভজ্রতা, দক্ষতা এবং এমনাক কিছ; কিছ চারিত্রিক 
বৈশিন্টযও (আর শারীরক বৈশিষ্ট হলে তো কথাই নেই) বিশেষ স্ায়িতব 
লাভ করে, এবং ওগুলোর পরবতাঁ পাঁরবর্তন সাধন সহজ হয় না। 

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে বোঁশ শারীরিক চাপের দরুন (মান্রাতিরিক্ত নর, 
স্রেফ বোঁশ চাপের দরুন) এবং শিশুর খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অজব হেতু 
আস্থির প্যাঘোলজিকেল কোমলতা দেখা [দিতে পারে, তা থেকে এই খানজ 
পদার্থের বিলদাপ্ত ঘটতে পারে এবং আস্থি কলায শুন্যতা সৃন্টি হতে পারে। 

শিশুর আস্ছ ব্যবস্থার জন্য নার্দষ্ট পারিপন্কত প্রয়োজন। সে পারপরুতা 
আপনা থেকে আসে না, তা শিশুর জীবনযান্ম আর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
জাঁড়ত। আতারক্ত শারীরিক চাপ হেতু বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যে-সমস্ত 
কুফল ব্‌ অকল্যণকর পারণাঁত দেখা দিতে পারে তাতে ক্ষাতিগ্রস্ত হবে কেবল 
চলন-যন্ত্ই নয়। মাংসপেশন বিকাশের ব্যাপারে অসাবধান হলে তা শিশদর 
মানাঁসক ব্রিয়াকলাপকেও প্রভাবিত করতে পারে। 

শিশদর শারটারক শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম পদ্ধাতর বিরুদ্ধে আপাত্ত 
জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলতে চাই যে শারীরিক চাপ ছাড়া, গত 
ছাড়া, পোড় খাওয়ানো ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। বংশ 
শতাব্দীর মন্দেষ আগের চেয়ে অনেক কম গাতশীল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে 
হাতে পারে যে 'আতীরক্ত' চলাফেরা না করে আমরা শারীরিক শক্ত বাঁচাই, 
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শরণর ভেঙে পড়ার সন্তাবনা হাস করি, ভীষণ পারশ্রমী হৃদয়কে রক্ষা কার? 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হাইপোডনাময়া মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । 
আধ্দানক বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। 

ছোট ছোট শিশুরা হাইপোঁডন্যাময়া থেকে মুক্ত! নিজের ছট্পটে 
ছেলের খাটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই তা বেশ ভালো বুঝতে পারবেন। 
খাটের মধ্যে তকে বান্দত্ব দশ্য ভোগ করতে হয় তার চলার অদম্য বাসনার 
জন্য। কিংবা শিশুদের ন্রীড়া ক্ষেত্রে গেলে দেখতে পাবেন এমন বিপুল এক 
তৎপরতা যা ইচ্ছে করলেও আর বাড়ান সম্ভব নয়। তাই একমাত্র তখনই 
ভয়ের কারণ থাকতে পারে যখন মা-বাবারা ?শশুদের স্বাভাবিক সব্রিয়তা 
সশীমত করেন। 

প্রক্ীতি শিশুকে দান করে অফুরস্ত জীবনী শীক্ত, উদ্যম ও সাক্রিয়তা। 
সঠিক শারীরিক শিক্ষা পেলে, সর্বদা ব্যায়াম করলে এবং নিয়মিতভাবে 
পোড় খেলে ওই শীক্ত, উদ্যম ও সাক্রয়তায় পার্থব ধারণা মতে সবচেয়ে 
দীর্ঘ জীবনও কুলোবে। সেই জন্যই একেবারে ছেলেবেলা থেকে নিয়মিত 
শরারচর্চর অভ্যস গড়ে দেওয়া প্রয়োজন। এবং কেবল অভ্যাসই নয়, 
শরীরচর্চার প্রাত গভীর আগ্রহ আর ভালোবাসাও জাগিয়ে তোলা উচিত। 
তাহলেই 'শশ্দ বাধ্যবাধকতা ব্যাতিরেকেই, নিজের উপর সামান্যতম বলপ্রয়োগ 
ব্যতিরেকেই সদদীঘ* বছর শরীরচচণর প্রাত এক স্বাভাবক আসাক্ত বজায় 
রাখতে পারবে। 

তাহলে আপনারা, তরুণ গা-বাবারা, কি চান যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা 
স্বাস্থাবান, শক্তিশালী ও শারীরিক দিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠুকঃ ক 
দিয়ে শন করা যায়? 

সর্বাগ্রে আপনাদের মনে রাখা উচিত [শিশু যেন জীবনের প্রথম দিনগুলো 
থেকেই অবাধে নড়াচড়া করতে পারে-_হাত-পা নাড়াতে পারে, হাত-পা 
ছুড়তে পারে, আর পরে হামাগাঁড় দিতে পারে। শিশদ একটু বড় হলে 
বাধাঁনষেধ আরোপ করা এবং ভাকাডাকি-বকাবাক করা থেকে সম্পূর্ণ 
বিরত থাকবেন। অনেক মা-ই মনে করেন যে বাধানিষেধ আরোপ করলে ও 
ডাকাডাঁক-বকাবাঁক করলে ছেলেমেয়েরা 'বাধ্য' হয়। কিন্তু সে হচ্ছে ভ্রান্ত 
ধারণা । 'ছোটাছাঁট কারস না! লাফালাফি কারস না! একটু টুপ ক'রে বোস 
না-রে বাবা! গুরুজনেরা আত সাঁদচ্ছার বশবতাঁ হয়েই সঙ্ছ শিশুর 
চলাফেরার স্বাভাবিক চাঁহদাকে দাঁময়ে রাখার চেষ্টা করেন! কিন্তু আমরা 
আগেই বলোছ, এ হচ্ছে তার জরুরা চাহদা। তা দমানো অন্দাচিত। 
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আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে শিশুরা হাঁটা শিখতে না 
শিখতেই বিভিন্ন ধরনের বাধা আতিক্রম করতে কত ভালোবাসে। কখনও 
তারা ?সশড়তে উঠে পড়ে এবং এমনাক ওখান থেকে লাফ দিতে চায়। কখনও 
কম্টেসৃন্টে চড়ে চেয়ারে, টুলে, টোবিলে। 

এক নাগাড়ে অসংখা বার ওভাবে উঠ্ঠা-নামা করতে পারে, এবং তাতে 
তারা মোটেই ক্লান্ত বোধ করে না! তা আপনাদের বিরক্ত করে, আপনারা 
ভয় পান যে শিশু পড়ে গিয়ে আঘাত পাবে। রাগবেন না এবং ভয় করবেন 
না। আর সবচেয়ে ভালো হয় যাঁদ [শশুর নিরাপত্তার দিকে নজর রাখেন : 
তাকে একটু ধরে রাখুন, সোফাতে উঠতে সাহাষা করুন, পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকলে সময় মতো ধরে ফেলুন-_এ সমস্তাকছুই চমৎকার ও 
প্রয়োজনীয় ট্রোনং! 

আপনার সন্তান যত বোঁশ উদ্যমী, ষত বেশি সাক্রুয়, সেই রাসায়নিক 
গবেষণাগারটি' তত বোঁশ ভালো কাজ করে যা তার দেহযন্ত্রকে প্রয়োজনীয় 
সমস্ত পদার্থ জুগিয়ে থাকে। শিশুর দেহযন্তে মেটাবালজম প্রক্রিয়াগদলো 
বিশেষ প্রবল, কেননা পেশশীর সাক্রয়তা-যা আমাদের সবার পক্ষেই 
উপকারী --শিশঃদের পক্ষে খাদ্য, নিদ্রা ও তাজা হাওয়ার মতোই অতি 
প্রয়োজনীয় । 

কিন্তু শিশুকে স্রেফ স্বাধীনতা দেওয়া, চলাফেরায় তার চাহিদা পূরণ 
করতে দেওয়া-_এ হচ্ছে কাজের অধেকটা। অন্যান্য শিক্ষার মতো শারীরক 
শিক্ষাও হওয়া চাই সনচিক্তিত ও সুসংগঠিত 

দ;ধের শিশুর পক্ষেও ব্যায়াম আঁতি উপকারী । শিশয যাঁদ সমস্থ হয় এবং 
ভালোভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে, তাহলে দু'মাস বয়স থেকেই ব্যায়াম 
শুর করা যায়। ডাক্তার বা নার্স আপনাদের দোখয়ে দেবেন কীভাবে ব্যায়াম 
ও অঙ্গমদ্দন কূরতে হয়, এবং আপনারা অনায়াসেই অকঠিন এই টেকনিকাঁট 
রপ্ত করে নেবেন। ব্যায়াম করাবেন সতর্কতার সঙ্গে, শিশুর সঙ্গে মিষ্টি কথা 
বলবেন, সে যেন আনন্দিত হয়, হাসে, তার যেন ভালো লাগে । তখন গানের 
কোন বন্দোবপ্ত থাকলে কিংবা নিজে গান গাইলে খুবই ভালো হয়। ব্যায়ামের 
সংখ্যা ও সময় 'নর্ধারণ করবেন ডাক্তার। গোড়ার দিকে ৫-৬ 'মাঁনউই 
যথেষ্ট, পরে ধীরে ধীরে ১০-১৫ মিনিটে গিয়ে পেশছবে। ব্যায়াম করা 
উচত খাদ্য গ্রহণের ঘণ্টা দেড়েক বাদে বা আধ ঘণ্টা আগে, সবচেয়ে 
ভালো-- দিনের প্রথমাংশে ৷ রান্িবেলা শিশুর জন্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ: তা 
তাকে উত্তেজিত করে তুলে, ভালো ঘ্‌ম হয় না। ব্যায়াম শেষ হলে শিশুকে 
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যথারীতি কাপড়চোপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবেন, অন্তত আধ ঘণ্টা 
তার শান্তিতে বিশ্রাম করা দরকার । বাইরে ঠাণ্ডা থকলে ব্যায়ামের পর 
ঘণ্টাখানেক না কটলে ?শশুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন না। 

দেখতেই পাচ্ছেন, কিছুই কঠিন নয়। তবে ব্যায়াম করা চাই 
নিয়ামতভাবে, প্রীতি দন এবং ক্রমশই তা জটিল করা াঁচত। এমত্যবস্থায় 
শিশুর মাংসপেশী আরর গ্রান্থগদুলো মজব্ত হয়, গতিতে সমন্বয় আসে! 
ফুসফুস ও হৃদয় চমৎকার গিকাশ লাভ করে, পাকস্থলী ভালো কাজ করে। 
ছোট ছোট ব্যায়ামবিদরা সাধারণত অধিক শান্ত হয়, তাদের গাঢ় ঘুম হয়, 
মনমেজাজ ভালো থাকে এবং ক্ষিধে পায়। 

শিশুর এক বছর, দেড় বছর পূর্ণ হল। সে হাঁটতে শিখেছে, পায়ের 
উপর ঠিকমতো খাড়া থাকতে পারে, এমনাঁক দৌড়াদোঁড়ও করে। এবার 
কেবল আপনার সাহায্য নিয়েই নয়, আপনার সাহাষ্য ছাড়াও তার হাত-পা 
নাড়ানো উচিত। দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে শিশুরা অবশ্য মা-বাবার 
নির্দেশে ব্যায়াম করতে সক্ষম নয়। তাদের আগে থেকে দৌঁখয়ে দিতে হয় 
কীভাবে ও কী কী ব্যায়াম করা দরকার। তাদের কাছে ব্যায়াম হচ্ছে এক 
ধরনের খেলা, স্বভাবতই এর অন্য তাংপর্য তারা বুঝতে পারে না। সেই 
জন্যই ব্যায়ামগনলোকে চিত্তাকর্ষক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে প্রাঁতাট 
সঞ্লন শিশুর পক্ষে বোধগম্য তাৎপর্য বহনকারণ ক্রিয়াকলাপের এক-একাঁট 
অংশ হয়ে উঠতে পারে। 

টুলের উপর বা টেবিলের এক প্রান্তে কোন খেলনা রাখনন, এবং তা 
নেওয়ার জন্য শিশুকে সমস্ত শাক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে দিন। অথবা মেঝেতে 
কিছ; খেলনা ছাড়িয়ে দিন (আঃ, খেলনাগুলো কা অবাধ্য, পালিয়ে গেছে। 
ওগুলোকে ধরো তো, বাড়িতে নিয়ে এসো')। শিশু সানন্দে বার বার 
গাঁড় মেরে বসবে, খেলনাগদুলো তুলতে থাকবে এবং আপনার কাছে ছন্টে 
ছুটে আসবে। 

মাটিতে বা মেঝেতে ৩০-৪০ সেস্টিমিটার চওড়া ও ৩ মিটার লম্বা একটি 
পথ একে 'দিন। তার উপর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে হেটে যাওয়া অথবা 
মেঝেতে ২৫-৩০ সোশ্টমিটার দুরে দুরে রাখা লাঠির উপর ?দয়ে চলা 
মোটেই সহজ নয়। দাঁড়র তলা দিয়ে হামা দিয়ে যাওয়া; কাঠ, বাক্স ও 
বেশি পোরিয়ে যাওয়া; সিপড়তে কিংবা গাছের গুড়িতে উঠে পড়া_-এই 
সমস্ত ব্যায়াম [শিশুর জন্য খেলাও বটে ধরো ধরো” “ঘোড়া ঘোড়া'--এ 
ধরনের ব্যায়াম ও খেলাধূলা খুবই চিত্তাকর্ষক। 


৩৮৪ তত 


এরূপ খেলাধূলার আয়োজন করবেন ঘন ঘন, প্রাত 'দিন। সবচেয়ে 
ভালো সকাল বেলা __ প্রাতরাশের ৩০-৪০ মানট পরে, অপরাহরে _- ঘুমের 
পর এবং অবশ্যই বাইরে বেড়ানোর সময়! 

শশশ বাধ্য হয়ে ক্ষুদে বৃদ্ধের মতো বড়দের হাত ধরে পথ চলছে-- 
এরূপ দৃশ্য অতি দুঃখজনক । তার ছোটাছুটি ও খেলাধুলা করা দরকার, 
কেবল ঘনরে বেড়ানো তার পক্ষে যথেষ্ট নয়! 

শশশদ যখন ব্যায়াম ও খেলাধুলা করে তখন আপনাকে কেবল নির্বাক 
দর্শক হলে চলবে না, খেলার সন্রিয় সাথী আর শরিকও হতে হবে। 

...বাবা শিশ্‌কে বগলে ধরে কয়েক বার তাঁর মাথার উপরে তুলবেন-- 
প্রথমে ধীরে ধারে, পরে দ্রুত গাঁতিতে। তখন শিশুর পিঠে ও ঘাড়ের 
পেশীতে চপ পড়বে, মেরদদণ্ড সোজা রাখা অবস্থায় সে তার হাতগ্দলো 
সামনের দিকে ছাঁড়য়ে দিয়ে অবশ্যই আনন্দ উপভোগ করবে, হাসবে। এরুপ 
ব্যায়ামের নিজস্ব নামও রাখা যেতে পারে। শিশদ ব্যায়ামগলোতে অভ্যস্ত 
হয়ে সহজে সমস্ত খংটিনাঁট মনে রাখতে পারবে? 

“এসো, এবার উড়া যাক, বলেন বাবা, এবং শিশয তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাড়াতাঁড় সম্ভব উপরে 'উড়া' যায়। 'এসো তো দ্যাখ, এবার ডিগবাজ 
খাওয়া যাক...।' চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা শিশুকে পায়ের গোছ ধরে ধীরে 
ধরে উপরের দিকে তোলা হয়৷ তখন তার মাথ্য আপনা থেকেই তার 
ধিঠের দিকে চলে যেতে থাকে । মাথা শুন্যে উঠে গেলে সে হাত দাউ 
'িচের দিকে বাঁড়য়ে দেয় এবং মাদরের উপর ভর দেওয়ার চেষ্টা করে। 
তারপর তার পাগুলো বিপরীত দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়_এবং শিশ, 
তখন উপদুড় হয়ে থাকে। এরূপ ডিগবাজ গাঁতর সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা 
বিকাশে চমৎকার সাহায্য করে। 

তিন বছরের বেশি বয়সের ?শশুরা ঝুলন্ত অবস্থায় ব্যায়াম করতে পারে। 
ওই সমস্ত ব্যায়াম বিশেষ উপকারী: তা তাদের পিঠ ও হাতের গেশশ 
মজবুত করে, ভারসম্যতা বোধ গড়ে, তাদের সাহসী করে তুলে। আপাঁন 
নুইয়ে গিয়ে শিশুকে আপনার গলাটি জড়িয়ে ধরার সুযোগ দেন, তারপর 
আপাঁন সোজা হয়ে দাঁড়ালেই সে শূন্যে ঝুলতে থাকে । শিশকে কাঁধে ধরে 
ঘুরতে থাকুন। দু'বছর বয়স থেকে শিশুকে হাত ধরে তোলা যায়, আর 
চার বছর থেকে প্রসারত কিংবা আধা বাঁকানো হাতে মাটি থেকে সামান্য 
উপরে তুলে ঘোরানো সম্ভব৷ 
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শিশুরা দৌড়ে এসেও চন্কর খেতে পারে। এ কাজটি তাদের উৎরোয় 
খাসা। মা বা বাবার কাছ থেকে কিছু দুরে সরে গিয়ে শিশু তাঁদের দিকে 
হাত বাড়িয়ে ছুটতে থাকে। তখন তাকে বগলে ধরে নিয়ে কয়েকাঁট চক্কর 
দেওয়া যেতে পারে। চিশকে এভাবে ঘোরানোর সময় তাকে উপরেশীনচে 
উঠানো-নামানো সন্তব, অনুভূমিক অবস্থায় মাথার উপরও তোলা যায়॥ 

শিশ্দর মধ্যে ছন্দবোধ, নার্দন্ট তালে ব্যায়াম করার ক্ষমতা এবং দ্রুত 
নতুন তালে চলে আসার নৈপণ্য বিকশিত করার চেষ্টা করবেন। এর জন্য 
সেরা উপায় হচ্ছে_-গান-বাজনার তালে তালে নৃত্য । ?িশ্‌রা নাচতে খ;ব 
ভলোবাসে, বিশেষ করে বড়দের সঙ্গে। এতে ক'রে তাদের সঙ্গীত শ্রবণের 
ক্ষমতা উৎকর্ষ লাভ করে, সঙ্গীতের প্রাত আগ্রহ গড়ে উঠে--এই আগ্রহ 
স্বাভাবিক আকারে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় জীবনের প্রথম বছরেই! 

শিশদর ৩-৪ বছর পূর্ণ হলে তার খেলাধূলার সঙ্গে কিছন প্রাতঃকালীন 
ব্যায়াম যোগ করা উচত। তা নিদ্রার পর দেহযন্বকে সাক্রয় করে তুলে এবং 
শিশুকে শাক্ত ও প্রফুলপতা জোগায়। তদুপরি প্রাতঃকালীন ব্যায়াম তাকে 
শৃঙ্খলানিষ্ঠ করে, মানসিক স্ছিরতা এনে দেয় _ভাবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এ 
গুখগ্ুলো অপারিহার্ধ। 

এখানে আরও একটা কথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন কিছ; কিছ; অধীর মা- 
বাবা সঙ্গে সঙ্গেই অনুরূপ খেলাধুলা আর ব্যায়ামের ফল দেখতে চান। 
তাঁদের মোটেই তর সয় না। কিন্তু তাৎক্ষাণক “ীবস্ময়ের' অপেক্ষা করা উচিত 
নয়। তার চেয়ে বরং ধৈর্য ধরে থকা এবং অটল হওয়াই অনেক শ্রেয় । 


[শশদর মানসিক শিক্ষা। ত্বরান্বিত শারীরিক বিকাশের ফলাফল সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে আমরা অল্প বয়সের বিপুল সপ্তাবনাসমূহের সেরা ব্যবহারের 
খোদ ধারণাটি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন কার, কিছ স্বানর্ভর ও ঝঠিপর্ণ 
পরাঁক্ষানিরীক্ষার [বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই। একই কথা বলা যেতে পারে 
মানাসক শিক্ষার 'বষয়ে। তার মানে আদৌ এ নয় যে আমরা অব্প বয়সী 
শিশদদের শিক্ষাদানের বিরোধী । 

আমাদের জীবনের খোদ পাঁরবেশ, তার গাঁতর ক্ষিপ্রতা, অভূতপূর্ব 
বৈজ্ঞানিক-প্রযক্তগত বিকাশ অবশ্যই জীবনের প্রারথীমক পর্যায়ে মানদষের 
ব্যাক্তত্ব গঠনের সমস্যাবলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। উদীয়মান 
গরুষের মধ্যে ভাঁব্যৎ যেন আজই তার প্রাতানাধদের গড়ছে। ঠিক সেই 
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এত গদরত্তপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই সমস্যাসমমহের একটি হচ্ছে_ 
কীভাবে আজকের শিশুদের, অর্থাং একাবংশ শতাব্দীর নাগারকদের 
লালনপালন করা ও শিক্ষা্দীক্ষা দেওয়া উচিত। 

বহ; কাল আগেই লক্ষ্য করা গেছে ষে পাঁথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব__ 
মানুষের শৈশব সবচেয়ে দীর্ঘ। অপেক্ষাকৃতভাবে শিশুর স্বাবলম্বী হতে 
লাগে অনেক বছর। এ কী-অনতিক্রম্য স্বাভাবিক নিয়মান.বার্ততা কিংবা 
হয়তো বড়দের রক্ষণশীলতা, যাঁদের আঁধকাংশই আপন সন্তানসম্তাতদের 
ক্ষেত্রে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার সেই সমস্ত পদ্ধাত প্রয়োগ করে থাকেন 
বা তাঁরা আয়ত্ত করোছলেন নিজেদের মা-বাবার কাছে? প্রায়ই এ ধরনের 
লোক দেখা যায়_এবং এতে বিস্নিত হওয়ার মতো কিছ; নেই-__যাদের 
কাছে শিশুদের ?বকাশের স্বভাবাসদ্ধ গাঁত খুবই সেকেলে এবং আধ্দানক 
দাবদাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতহাীন বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে সেই 
সমস্ত পিতামাতারাও রয়েছেন শিশুদের অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কিত বাভন্ন 
রোমাণ্চকর সংবাদ যাঁদের কল্পনাকে একেবারে তেলপাড় করে দৈয়। যেমন, 
জানা গেল যে ভোভা আর তানিয়া হাটিতে শেখার আগে সাঁতার দিতে 
শিখে ফেলেছে, যা নাকি হচ্ছে ওদের [বিস্ময়কর ব্রীড়া সাফল্যের প্রাতশ্রযাত 
স্বরূপ কিংবা হঠাৎ সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক একটি খবর শোনা গেল: তিন 
বছরের কোরীয় ছেলে কিম ইউন ভান স্বচ্ছন্দে তিনাঁট ভাষায় কথা বলে, 
খুব ভালো দাবা খেলতে পারে এবং ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস তার 
নখদর্পণে |... 


- ধিশনর মানাঁসক গঠনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত 
হতে দিন, তহলে সে নিজেই চাঁরাদিকে যাকিছ তার কাছে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক 
ত বেছে নেবে। 

_ শীনজেই” “কথাটি বলতে আপাঁন কী বোঝাতে চানঃ শিশদ যে-সমন্ত সাধারণ 
সামগ্রী বাবহার করে তা মাননষের হাতে তৌর। কেবল বড়রাই শিশুকে চামচ দিয়ে 
খেতে, ব্লক দিয়ে বাড়ি ইত্গাঁদ গড়তে শেখাতে পারে। 

-- মানলাম। কিন্তু সসন্ত ক্ষেত্রে শিশত ঠিক নিজেই নতুন, প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক 
কাজ শিখতে চেষ্টা করে। আমরা ছুই তার উপর চাপিয়ে দিই না। 

_ তা কেবল প্রয়োজনীয়" এবং "চিন্তাকর্ষক' কাজই শেখানো উচিত। এবং 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে __ প্রয়োজনীয়কে বেছে নিয়ে চিত্তাকর্ষক করে তোলা। এ 
কাজাঁটি খোদ [শশুর উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। 


হ্যাঁ, পৃথিবীতে সময় সময় এরূপ শিশুদের আবির্ভাব ঘটে যারা আত 
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অল্প বয়সেই অসাধারণ মানাঁসক কিংবা শারীরিক ক্ষমতার আঁধকারী। এ 
ধরনের ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে শিশুদের [বিকাশের যে-গাঁততে 
আমরা অভ্যস্ত নীতিগতভাবে তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিও সম্ভব 

কোরিয়ার সেই অসাধারণ ছেলে কিম ইউন ভানের কথাই ধরা যাক। 
আমরা জানি যে সে প্রথম কথাগুলো উচ্চারণ করতে আরস্ত করে ও মাস 
বয়সে, হাঁটতে শ্দর; করে_€ মাস বয়সে, নিজে বেড়াতে যেতে শুরু 
করে--৬ মাস বয়সে, আর ৭ মাস বয়সে লিখতে, পড়তে ও... দাবা খেলতে 
আরম্ত করে। দ্বিতীয় বছরের গোড়াতে সে স্বচ্ছন্দে ইংরেজী বলতে আরন্ত 
করে, তার এক মাস বাদে--জার্মান, এবং আরও দু'মাস পরে-_চীনা ভাষায় 
কথা বলতে শ্মর্ করে। কিমের বয়স যখন দেড় বছর তখন পর্রপান্রকায় তার 
আঁকা ছবি প্রকাশিত হতে লাগল, এবং ওগুলো সম্পর্কে যে-সমস্ত 
সমালোচনামুলক প্রবন্ধ ছাপা হত শশ্‌ ?শল্পী তা আনন্দ সহকারে পড়ত। 
আড়াই বছর বয়সে কিম ডায়েরি লিখতে আরন্ত করে। শ'খানেক পর্যটকের 
নতুন একাট দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ছেলোট তার ডায়োরতে লেখে : 
প্রাতাদন এখানে লোকজন আসছে। তারা হাজারো প্রশন ক'রে আমায় ভীষণ 
বিরক্ত করে। আমার মাথা ধরে যায়। আমি সমস্তকিছ; ঘণা কার। আম 
ধিছুই চাই না। আমার কেবল রঙিন পোন্সিল দরকার ।' 

এরূপ অনেক বর্ণনাই-_-যাঁদও তা তেমন অভাবন*য় নয়_ দেওয়া যেতে 
পারে; যা-ই বলুন না কেন কিম হচ্ছে অসাধারণের মধ্যে অসাধারণ। এ 
ধরনের ব্যাপার ব্যাখ্যা কর্‌ প্রযোজন। কিন্তু আপাতত কোন ব্যাথ্যা মিলছে না। 

তা সত্বেও আম্রা একটা কথা যোগ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করি। প্রথম কথাগদলো উচ্চারণের কয়েক দিন আগে, অর্থৎ ৩ মাস বয়সে, 
মের একসঙ্গে ১৯৯টি দাঁত উঠল! আমরা বলব, সৈ খুবই সখের কথ্য? 
কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে_-শিশুটি জটিল গাঁণাতক সমস্যা সমাধানের 
সময় যে ডিফারেনশিয়াল ও ইনাটটগ্র্যাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করত ওগুলোর 
সঙ্গে উক্ত ঘটনাটির (অর্থাৎ দাঁত উঠার ব্যাপারটির) কী সম্পর্ক থাকতে 
পারেঃ তবে এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন: আত প্রাতভাবান 
অধিকাংশ শিশ্দরই আতি অজ্প বয়সে দাঁত উঠে। 

এ তথ্যটি খুব অল্প বয়সে শিশুর দক্ষতা [বিকাশের কোন কারণ ব্যাখ্যা 
করতে পারে কিঃ অবশ্যই নায। তবে নিঃসন্দেহেই তা ভাবনার খোরাক 
জোগায় । 

মানুষের শারীরস্থান ও শারীরতত্ত বিষরক যেকোন পাঠ্যপ,স্তকে শিশ্চর 
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অঙ্গপ্রতাঙ্গ ও দেহযন্ত্র ব্যবস্থার পরিণাত লাভের মেয়াদ আর পরষ্পরতা 
সম্পাকতি তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য গৃহীত হয় হাজার হাজার 
শিশদকে গবেষণার ভিত্তিতে এবং সেই জন্যই তা টিপিকেল বলে ববোচত 
হয়। জানা আছে যে শিশুর আসছি ব্যবস্থা কেবল ১২ বছর নাগাদ বড়দের 
অস্থির গঠন প্রণালীর পর্যায়ে পৌছে! দাঁত উঠার প্রন্িয্নাও চলে পা্জকা 
মতে' - এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময় শিশুর ম্্খে সাধারণত আটাঁট 
দাঁতিই দেখা যায়। সময় মতো__অর্থা যথেন্ট সময়ানযবার্ততার সঙ্গে_ 
অন্যান্য শারীরস্থানীয় আর আঙ্গক পাঁরবর্তনও ঘটে (যেমন, দেহ বাড়ে, 
বক্ষঃস্থুল, মাথার খুজি ও অভ্যন্তরীণ অক্গপ্রত্যঙ্গের আয়তন বাঁদ্ধ পায়)। 
অন্রূপ পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় মাপ্তচ্কের গঠনেও। নবজাতকের 
মান্তচ্কের বা মগজের ওজন ২৫, আড়াই বছর বয়সে- প্রায় ৭৫৫0, 
পাঁচ বছর বয়সে _-৯০০/)। 

এই ভাবে, শারীরস্থানীয় ও আঁদ্গক বিকাশ সম্পন্ন হয় নিজস্ব 
জাবতাত্ক ঘাড় অনুসারে । অবশ্য এই ঘাঁড় প্রাতবেশের প্রভাব অনসারে 
ফস্ট কিংবা স্লো-ও চলতে পারে। সাধারণত এই সমস্ত বিচ্যাতি, বলা যেতে 
পারে, 'পাঁচ মিনিটের সীমানার মধ্যে' থাকে। তবে কখনও কখনও, বিজ্ঞানে 
অজ্ঞাত কারণে, জীবতাত্িক ঘড়ি ভীষণ দ্রুত গাঁতিতে চলতে আরন্ত করে। 
চার মাস বয়সে শিশ; হাসলে তার মুখে যাঁদ শাদা দ্‌' পাটি দাঁত দেখা যায় 
তাহলে বুঝতে হবে যে দেহের বাধ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ল্ণকারী 
অনেকগদলো বাবস্থায় (গুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে_-স্সায় ব্যবস্থা আর 
এন্ডোক্রিনিক ব্যবস্থা) বিপূল এক অগ্রগতি ঘটেছে। সম্ভবত তখন মাঁন্তভ্কেরও 
দ্রুত পর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। 

তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া ভালো যে মণ্তি্ক নিজে 
থেকে কোন মানুসিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জল্ম দিতে পারে না। এই সমস্ত 
গুণ বা বোশিষ্ট্য গড়ে উঠে কেবল শিশুর লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার 
্রক্রিয়ায়। কিম ভিখতে-পড়তে শেখে ভীষণ অল্প বয়সে এবং অসম্ভব 
তাড়াতাঁড়-_কিন্তু শিক্ষাদানকারী গ্‌রুজনদের ছাড়া তার এই পারদার্শতা 
মোটেই প্রকাশ পেত না। তবে মান্তজ্কের আঁ্গক পাঁরপরুতার মান্রার উপর 
অনেকাংশে নিভরি করে (এ সম্পর্কে প্রমাণ মেলে অকালজাত শিশুদের উপর 
পরিচালিত পরীক্ষানরাক্ষা আর গবেষণায়) খোদ মানসিক বিকাশের গতি- 
প্রক্রিয়া বেদি প্রধান ফ্যাক্টরগুলো, আর সঠিকভাবে বললে লালনপালন ও 
শিক্ষাদক্ষা, যথোপযুক্ত পর্যয়ে অবস্থান করে)। 
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শিশুর মাস্তিক-__এ কোন কাম্পিউটার যন্ব নয়। ভা কাজ করতে শঢুরু 
করে প্্রোপ্দরিভাবে গঠিত হওয়ার অনেক আগে। কিম্তু তা সত্বেও 
স্বাভাবিক দৌহক ক্রিয়াকলাপ পারচালনার উদ্দেশ্যে মান্তচ্কের কিছুটা 
প্রস্তুতি থাকা দরকার । 

পরাক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাঁদ থেকে দেখা গেছে যে 
ইন্দ্ি়সমূহের উপর 'বাভন্ন প্রভাবের পাঁরমাণ ও প্রবলতা নিয়ন্ত্রণ কারে এই 
শবকাশের গাঁত বৃদ্ধি কিংবা হাস করা সম্ভব। িশেষভাবে আমরা [শশুর 
উপর বাহিজ্গতের প্রভাবের চরিত্রের কথা বলতে চাইছি, এবং তার মধ্যে 
রয়েছে: আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, বড়দের কথাবার্তা, অর্থাৎ জীবনের সেই 
সমস্ত পারাস্থিতি যা বড়রা শিশুর জন্য গড়ে দেয়। তার মানে কি এই যে 
শিশদকে যত বেশি সম্ভব অভিজ্ঞতা পেতে হবে? গবেষকরা এটাও প্রমাণ 
করেছেন যে পাঁরণতি লাভের একেবারে প্রার্থীমক পর্যায়ে আঁধক পাঁরমাণ 
বাহ্যক প্রভাব স্নায়কোষের হাইপারটেনশন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা 
ডেকে আনে। তবে কুফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা না-ও যেতে পারে। এ কথা ভুলা 
উচিত নয় যে মাপ্তিচ্ক হচ্ছে মজকৃত ও নির্ভরযোগ্য একটি 'মোশন'। দু 
জাবতাত্বক প্রাতিরোধমূলক বাধাগুলো হাজার কোটি প্লায়কোষকে বহন 
ক্ষতিকর ফ্যাক্টর থেকে রক্ষা করে, প্রতিরক্ষামূলক দৈহিক মেকানজমগদলো 
মানাঁসক ও শারাঁরক ভারসাম্যতা বজায় রাখে। 

কিস্তু জীবনের সমস্ত পর্বে স্নায়ু ব্যবস্থা সমানভাবে অভেদ্য নয়। এমনও 
পর্ব আসে--ওগ্দলোকে সংকটময় পর্ব বলে আঁভহিত করা হয়--যখন 
আতি অল্প হানিকর প্রভাব কিংবা এণ্ডোক্রিনিক ষন্তরগুলোর ক্রিয়াকলাপে 
সামান্যতম পারবর্তনও অপন্রণীয় ক্ষাত সাধন করতে পারে । আমরা মোটেই 
এ কথা বলতে চাইীছ না যে জীবনের প্রথম বছরগদলোতে শিশুর মাস্তত্ক 
বিশেষ আহাতিপ্রবণ এবং যেকোন অিবেচিত পদক্ষেপ মর্মান্তিক পাঁরণাম 
ডেকে আনতে পারে। কিন্তু আসলে সমস্যাটি হচ্ছে এই যে বয়স্ক লোকের 
এবং এমনকি শিশুর মাস্তচ্কের কাজের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে আপন প্রতিরক্ষা শক্তির সাহায্যে 'ঘাত শোষণ করতে, অর্থাৎ 
নেতিবাচক প্রভাব "শুষে নিতে" পারে এবং কোন ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে 
না। শিশু তার অন্যান্য সমবয়সীদের মতোই জীবনযাপন করতে থাকবে, 
বেড়ে চলবে, নিজের 'আদর্শ আচরণ আর চমকার সাফল্যের" দ্বারা মা- 
বাবাকে আনন্দ দান করবে। কেবল অতি সক্ষত্রদর্শা ব্যক্তিই পরবতর্শ কালে 
লক্ষ্য করবেন তার অসঙ্গত হাসি, রাঁসকত্য ও সৌন্দর্যের প্রাত উদাসীনতা । 
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প্রাকস্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পদ্ধাতর উন্নাত সাধনের ফলে 
কী পরিণাম দেখা দেয় বিজ্ঞানীরা আজ সে বিষয়েও অনেকীকছ; বলতে 
পারেনা ছোট শিশুর স্মৃতি যখন অত্যধিক পাঁরমাণ 'বাভন্ন তথ্যাদতে 
পারিপূর্ণ থাকে, তখন সে অবশ্যই আপাত দৃজ্টিতে “পণ্ডিত” হয়ে উঠে, 
যাঁদও তার সে পাশ্ডিত্য নৈতিক শাক্তি ও আবেগপ্রবণতার অবলম্বন থেকে 
বণ্চিত। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার এ সমস্ত জ্ঞানের কোনরূপ সম্পকহইি থাকে 
না। তা সাধারণত শিশুর চালনকারা ও মানাঁসক ব্রিয়াকলাপের উপায়গুলো 
থেকে অনেক দূরেই থাকে। অথচ এই উপায়গুলোই শিশুর পক্ষে খুব 
গযর্যত্বপূর্ণ এবং তা হচ্ছে তার পরবতাঁ বিকাশের জন্য একমাত্র সম্পদ ! 


প্রথম বছর. 
বোস্তবৰ আভজ্ঞতা থেকে) 


নিকিতিনরা হচ্ছেন আমাদের দেশের বিখ্যাত এক পারিবার। জাবনের 
প্রথম বছরে সন্তন লালনপালনের ক্ষেত্রে তাঁদের বাস্তব আঁভজ্ঞতার সঙ্গেও 
পাঠকের পরিচয় কাঁরয়ে দিতে চাই। 

নিকিতিনদের পারিবারটি বড়_-অবশ্য আজকালকার ধারণা মতে। তাঁদের 
সাত ছেলেমেয়ে । বন্ধুভাবাপন্ন, বিস্ময়কর এই পাঁরবারটি বহম [পিতামাতার 
দৃদ্টি আকর্ষণ করে। নিকিতিনদের বিষয়ে প্রায়ই কাগজেপরে লেখা হয়, 
রোডও-টোলিভিশনে বলা হয়, তাঁদের নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে, 
তাঁদের নিয়ে তর্কাবতর্ক করছেন বিজ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞরা । এর কারণ 
হচ্ছে--সন্ভন লালনপালনের ক্ষেত্রে নাক্তিনদের সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধীতসমহ, 
যা প্রায় কুঁড় বছর ধরে তাঁরা তাঁদের পারবার-গবেষণাগারে প্রয়োগ করে 
আসছেন। ্ 

আমাদের পাঠকরা সাগ্রহে নীকৃতিনদের আঁভজ্ঞতার কথা পড়বেন। 
আমরা সবাই তো চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন খাব ব্দাদ্ধিমান ও 
স্বাস্থ্যবান হয়, তারা যেন পড়াশোনায় ভালো হয় এবং জীবনে অনেক 
সাফল্য অন করে। নাকতিনরা দেখান শিশুর শারীরিক ও মানসিক 
বকাশের বিপ্দল সঞ্তাবনা। এটাই হচ্ছে তাঁদের আঁভজ্ঞতার সবচেয়ে মূল্যবান 
দিক। 

পাঠকরা স্বভাবতই জিজ্ঞেস করবেন: এই সমৃদ্ধ আভিজ্ঞতা ক এখনই 
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ব্যবহার করা যায়ঃ সম্ভবত এখন তা করাটা ঠিক হবে না, সময় হয় নি। 
অবশ্যই নিকিতিনদের অনেক সাফল্য দৃঁষ্টিগোচর। তবে তাঁরা এমন এক 
চমৎকার স্বজ্ঞার অধিকারা, যার কল্যাণে বহ মারাত্মক ভুল এড়াতে পেরেছেন। 
যাঁদ অন্ধব তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুকরণ করা হয় তাহলে বিপদ আনবার্ষ। 
বিজ্ঞান ও [বিশেষজ্ঞরা গভনর মনোযোগ সহকারে নাঁকাতনদের আঁভিজ্ঞতা 
অধ্যয়ন করবেন, এবং কেবল তারপরই 'নার্দন্ট কোনাঁকছ বলা সপ্তব হবে। 
লালনপালনের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত-_ আমাদের কাছে 
আত ক্ষুদ্র ও অসহায় এক প্রাণী। 

এখানে আমরা নিকাতিনদের একটা লেখা ছাপাঁছ। আশা কার তা 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 


অস;খ করবে না! জীবন প্রাতাঁদনই আমাদের সামনে কোন-না-কোন 
সমস্যা হাজির করত কেখন একটু সময় হবে? কীভাবে ডায়াথোঁসস থেকে 
উদ্ধার পাওয়া যায়ঃ কীভাবে অসখাবসুখ এড়ানো যায়? ইত্যাঁদ) এবং 
আমাদের তা সমাধানের উপায় খুজতে বাধ্য করুত। আমাদের আঁবচ্কত 
উপায় এবং প্রচলিত ও জীতহাগত উপায়ের মধ্যে সর্বদা অনেক পার্থক্য 
থাকত। আমরা প্রথমে চলতাম হাতড়ে হাতড়ে, এবং সে জন্যই খ্যব সাবধানে, 
তারপর --অভিজ্ঞতা স্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে _ক্রমশই বেশি বুঝেশদনে আর 
সেই জন্যই অধিকতর সাহস ভরে। এই ভাবেই আমরা আমাদের ছোট 
ছেলেমেয়েদের হরেক রকমের প্রাকৃতিক প্রভাব -- যেমন, তাপমান্ার তারতম্য, 
রোদ, হাওয়া, শরতের ঠাণ্ডা বাঁষ্টি কিংবা গ্রীত্মের মূষলধারা _- অনভব 
করার সংযোগ দিতাম এবং তাতে তারা আনন্দ উপভোগ করত। 

আর সমস্তাকছ্‌ই শু হয় আত সাধারণভাবে: স্তন্যদানের সময় মায়ের 
পাশে শুয়ে থাকে ছোট্র মেয়োট এবং সে ভাবতেও পারে না যে তার ঠাণ্ডা 
পার্থদেশ ও গোড়াল--এ হচ্ছে অনেকগুলো আপদ এড়ানোর জন্য 
গরুত্বপদর্ণ প্রাতষেধ ব্যবস্থা। এভাবে চলে দিনের পর 'দিন, মাসের পর 
মাস। আমরা সার্দকাঁশিকে মোটেই ভয় করি না। পা ভিজে গেছে? ও কিছুই 
না, মুছে নিলেই হল। ফ্র্যাটের ভেতর দিয়ে বায়ুস্রোত চলছে? চলুক, 
তাতেও আমাদের কোন ভয় নেই। 

এখানে এই ব্যাপারটিই গুরুহ্বপূর্ণ: দৃঢ় বিশ্বাস পরিণত হয় 
অস্খাঁবস্‌খের পথে বাধাদানের ভালো একটি উপায়ে। আগে আমরা তা 
কেবল অনুমান করতে পেরোছিলাম, তবে সঠিকভাবে জেনেছি খ্বই সম্প্রীতি : 
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একজন ডাক্তার আমাদের বলেন যে মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগের বিরদ্ধে 
তার প্রাতরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে যেমন তার মানাসক অবস্থার উপর তেমাঁন 
তার অসুখ করবে না এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর । অনেক সময়ই দেখা 
যায় যে অস্যস্থ অবস্থা কল্পনা প্রসূত ব্যাপার ছাড়া আর ছুই নয় এবং 
মানুষ সেই অবস্থাতে 'বশ্থাস করে বলে তা ক্রমশই আঁধিকতর খারাপ হতে 
থকে । আর ছোট ছেলেমেয়েদের মনে অসুখের ভয় ঢোকানো যায় খুবই 
সহজে। 

কিন্তু অনেক গ্লেহশীল মা আর দিদিমা কি জানেন যে তাঁদের ভয় আর 
চির আশঙ্কা (এই ছোটাছুটি করিস না--পড়ে যাব! জলে পা দস না__ 
অসুখ করবে! জানলা খ্দলিস না__সার্দ হবে! ঠাণ্ডা জল খাস না__গলা 
বাথা করবে! ইত্যাদ) [শিশুদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে 
তাদের অসুখ হবেই। বলাই বাহল্য, তারা অসুখে ভূগেও। তখন সম্ভাব্য 
সমস্ত 'সতক্তা” অবলম্বন করা হয়: শিশুর যাতে সার্দকাশি না হয় সেই 
জন্য তাকে বোঁশ কাপড়চোপড় পরানো হয়, এমনাক খোদ িশুকেও সব 
সময় বলা হয় যে সে অসমস্থ এবং দুর্বল। অথচ সে হয়তো সমস্থ ও সবল; 
বিশ্বাস করুন, তা খদবই সম্ভব। 

অনেক মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই আমাদের কাছে 
আসেন। আমরা বড়রা যখন কথা বাল, তখন শিশ্দরা বেশ তাড়াতাঁড় 
আমাদের ক্রীড়া কক্ষে খেলাধুলা শুর করে দেয়। ওই কক্ষটি আমরা 
'িজেরাই শিশুদের খেলাধূলার উপযোগী করে তুঁি। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা 
দড়িতে ঝুলে, বড় মাদ্ররের উপর ভিগবাজি খায়, খুটি বেয়ে উপরে উঠার 
চেষ্টা করে। অচিরেই গরম জামাকাপড় পরিহিত বাচ্চাদের ঘাম ছদ্টতে 
শর করে, এবং তখন তারা আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখে একটির পর 
একটি পোশাক খুলতে আরন্ত করে। কাপড়চোপড় খুলে হালকা হয়ে তারা 
প্রীতিকর শশড়লতা ও ম্াক্তর আনন্দ উপভোগ করে এবং ক্রমশই খেলায় 
মজে যায়। এমনকি এমনও ঘটেছে যখন ক্রীড়ামত্ত শিশুরা অর্ধনগ্ন 
অবস্থায় ৫) আমাদের ছেলেমেয়েদের পেছন পেছন শীত কালের তুষারাচ্ছন্ন 
রাস্তায় বোরয়ে পড়ে! এসব কাণ্ডকারখানা দেখে মা-বাবাদের তো মূর্ঘ 
যাওয়ার মতে অবস্থা, কিন্তু শিশঃদের কিছুই হল না। আম পারব, আমার 
অসুখ করবে না__ এরুপ দূঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে প্রধান জানিস। 


এখনকার কাজ এখনই কর;ন। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে, যেগুলোর 
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দিকে, দুঃখের বিষয়, কম মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। 'পরে দেখা 
বাবে'__এই ভেবে মা-বাঝারা সময় মতো ওই সমস্ত সমস্যা সমাধান করেন 
না, তাঁরা বলেন: 'আমাদের বাচ্চাটি এখনও ছোট, আগে একটু বড় হোক!” 
এ হচ্ছে জীবনের প্রথম বছরে -_হ্যাঁ হ্যাঁ, জীবনের প্রথম বছরেই __িশদদের 
শারীরিক, মানাঁসক ও নৌতিক বিকাশের সমস্যাবাল। 

অবশ্য মা-ঝাবারা তা বুঝতে পারেন পরে-_দ্‌শীতন বছর বাদে, িন্তু 
তখন জানা যায়: অনেককিছ্‌ ঠিক মতো করা হয় নি, ভুল সংশোধনের 
প্রয়োজন রয়েছে দিংবা যাঁকছা বাদ পড়েছে তা পৃরণ করা দরকার। যেমন, 
সবাই জানেন যে প্রথম বছরে নাদর্ট সময় নাগাদ শিশুর বসতে, দাঁড়াতে, 
হামা দিতে ও হাঁটতে শেখা উচিত। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা হয়, 
এবং 'যা করা উচিত" সে যাঁদ তা ভালো মতো করতে না পারে তাহলে 
মা-বাবারা ডীদগ্ন হন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা প্রায়ই শিশু যাতে নড়াচড়া 
কম করে তার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন: তাকে বেশি কাপড় 
রান, অনেকখন বদ্ধ খাটে ধরে রাখেন, আর রাস্তায় বেরলে সব সময় তাকে 
ঠেলা-গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য করেন, মোটেই পা ফেলতে দেন না। শান্ত 
শিশন আনন্দিত করে ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা নেই')। চণ্চল শিশদ আপদ 
বলে গণ্য হয় (একটি মানটও বসতে দেয় না!')। এতে ক'রে সক্রিয় 
চলাচলে শিশনর স্বাভাবক চাহিদা পুরণ ও বিকীশত তো হয়ই না, বরং 
সেই চাহিদা যেন ভোঁতা হয়ে যায়, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া 
জীবনের প্রথম বছরে প্রধানত খেয়াল রাখা হয় কেবল বাড় ও ওজনের 
দিকে এবং তা দেখে শিশুর শারীরক বিকাশের মান যাচাই করা 
হয়। তার মাংসপেশীর দ্‌ঢ়তা, তার সক্রিল্পতা, নিপৃণতা আর গাঁতভা্গির 
দিকে কেন যেন মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। শিশু স্কুলে ভার্ত 
হওয়ার পর যখন তার ফ্ল্যাট ফুট, মেরুদণ্ডের বক্তা, পেশশ দুর্বলতা, 
মেদবহদলতা, দুর্বল হৃদয় ও অন্যান্য অপ্রাঁতিকর ব্যাপার ধরা পড়ে তখনই 
কেবল মা-বাবারা ভাবতে শদর; করেন: ছেলে যাঁদ শরীরচর্চা ভালোবাসে 
না তাহলে কী করা? সে যাঁদ এতই অপটু হয় তাহলে কী করতে 
হবে? 

অথচ দেখা যায়, এই সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার আরঞ্ত হয় ঠিক সেই 
বয়সে যখন কেউই-_-এমনকি মা-বাবাও-__ওগৃলোর কথা ভাবে না। তা 
শদুরু হয় শিশ্দর জন্মের পর থেকে। এমনাক তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক 


আগে থেকেই! 
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[বিশেষ কোন ব্যায়াম ব্যাতরেকে। কবে ও কীভাবে নবজাতকের 
শরীরচ্চা শুর হবেঃ প্রথম দিনগুলোতে তাকে ছতেও তো ভয় 
লাগে। ষতটা ভাবা হয়ে থাকে শিশু তার চেয়ে ঢের বোশ মজবৃত-__ 
এ 'জানসাট আমরা উপলান্ধ করেছি ধারে ধারে । দেখা গেল যে পেশীর 
বিকাশে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে... হালকা পোশাক। শিশদ যখন 
ঘদমায় না তখন সে হয় উলঙ্গ থাকে নয় তার গায়ে থাকে পাতলা একটা 
নিমা। তখন তার ঠান্ডা লাগে, এবং বোশ তাপ সৃষ্টির জন্য সে পেশীগুলোর 
উপর জোরে চাপ দেয়। ডাক্তাররা একে 'নবজাতকের পেশীর চাপাধিক্য বলে 
আঁভাঁহত করেন। আর শিশুকে তখন একটু গরম পোশাক পরালেই এই 
চাপ সঙ্গে সঙ্গেই হাস পায় এবং পেশীগুলো শাক্তহীন হয়ে পড়ে। 
তার মানে, শীতিলতার কল্যাণে প্রথম মাসে পেশীগদলোও তালিম 
পায়। 

প্রথম দিনগুলো থেকে আমরা শরীরচর্চাও শুর; করি। আমাদের 
পরিবারে প্রথম 'কোচ' সর্বদা হতেন আমার স্ত্রীঃ তা বোধগম্য । মা ছাড়া 
আর কেউ শিশুর এত বেশি সেবাধক্র করে না এবং মা-ই তাকে সবচেয়ে 
ভালো বুঝেন। সেই জন্যই তিনি সবার চেয়ে সঠিকভাবে শিশুর সম্ভাবনা 
ও বাসনা নির্ধারণ করতে পারেন। তবে আম একেবারে শুরু থেকেই সব 
ব্যাপারে তাঁকে সাহাধ্য করতে চেষ্টা কার এবং ভ্রমশই বোঁশ ক'রে “কোচের 
দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে থাঁক। আমি কেবল কোচই ছিলাম না, আম ঘরে 
এবং বাইরে খেলাধ্দলার উপযোগী 'বাভন্ন জিনিস গড়তাম, পাঁরবারিক 
প্রতিযোগিতায় রেফারি হতাম এবং নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করতাম। আর 
সময় সময় একেবারে ছোটদের জন্য ক্রীড়া সরজামে কিংবা গোটা এক ক্রীড়া 
সমাহারে পাঁরণত হতাম। জন্মের পর থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের 
শারীরিক বিকাশ সম্পাকৃতি সমস্ত খ্াটনাটি এবং সমস্ত সাফল্য, প্রাতটি 
নতুন পদক্ষেপ, আমিই ভায়োরতে লিখে রাখতাম। 

এক কথায়, আমাদের পাঁরবারে শারীরিক শিক্ষা ছিল প্রধানত আমার 
দায়িত্ব। তবে আমরা সব ব্যাপারে পরস্পরকে সাহাষ্য করতাম এবং প্রত্যেকের 
আঁবত্কার ও উদ্ভাবনে আনান্দত হতাম। 

যেমন, একদিন আমার স্বী লক্ষ্য করলেন যে [শিশুকে যাঁদ শক্ত করে 
ধরা যায় তাহলে সে যেন তার জবাবে পেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে 
সিপ্রংয়ের মতো হয়ে উঠে। কিন্তু যদি শিশুকে এক হাত থেকে অন্য হাতে 
রাখা হয় কিংবা বেশ কোমলভাবে এবং ভয়ে ভয়ে ঘোরানো-ফেরানো হয় 
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তাহলে তার দেহাটি শাক্তহীন ও নিস্তেজই থেকে যায়। স্হীর দেখাদেখি 
আমিও সাহসের সঙ্গে শিশুর সেবাযত্ব করতে লাগলাম এবং আঁচিরেই অন্দভব 
করতে পারলাম কীভাবে সে দিনে দিনে মজবুত হয়ে উঠছে। দিনে বহর 
বার শিশুকে কোলে নিতে হয় ও ঘোরাতে-ফেরাতে হয়, এবং দীর্ঘতা, 
পৌনঃপ্যনিকতা ও সমস্ত পেশীর চাপের বিচারে এর্প শরীরচর্চার সঙ্গে 
কোন বিশেষ ব্যায়ামের তুলনাই হয় না। ব্যায়ামের জন্য আলাদা কোন সময় 
নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। কেবল লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে [শর সঙ্গে 
সতেজ আচরণ শিশু ও অন্যদের পক্ষে রুক্ষ, কটু ও অপ্রীতিকর ব্যাপারে 
পারণত না হয়। 


জন্মগত রিফ্লেন্স কাঁসের জন্য? অনেকগদুলো জন্মগত গাঁতমূলক 
রিষ্লেক্স-এর আস্তত্ব সম্পর্কে আমরা তখনও অবগত ছিলাম না। আমরা লক্ষ্য 
করলাম যে জীবনের প্রথম দিন ও সপ্তাহগ্দুলো থেকে শিশু কয়েক মুহূর্ত 
(বশেষত স্তন্যপানের প্রাক্কালে) জোরে বড়দের আঙুল ধরে থাকে। আমর! 
সাবস্ময়ে আবত্কার করলাম যে ?শশনু এমনাঁক একেবারে শদুরদ থেকেই 
মা কিংবা বাবার হাতের আঙ্দলগ্লো ধরে ঝুলতে পারে। 

আমরা নবজাতকের শক্ত মঠের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে 'দয়ে তাকে 
নিজেদের দিকে টানতাম। আমরা ভালোভাবে অনুভব করতাম সে কতটা 
জোরে তা ধরত। সাধারণত শিশুকে রিং দেওয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে,_ 
সে ওটা জোরে ধরে নিলে তা ধরে টানতে হয়। কিস্তু আমাদের মনে হয় 
যে রিং খুব একটা নিরাপদ জিনিস নয়: অন্দভব করা যায় না শিশ তা 
কতটা জোরে ধরেছে অথচ আঙ;ল সঙ্গে সঙ্গেই তা অনুভব করে, এবং 
যেই [শিশুর হাতগদলো শক্তিহীন হতে শদর॥ করে প্রেথমে ৫-১০ সেকেন্ড 
ধরে, এর পর ক্রমশই বোশক্ষণ ধরে) অমাঁন তাকে সাবধানে শইয়ে দেওয়া 
উঁচত। এই ভাবে সহজেই 'নর্ধারণ করা বায় শিশ্মর শারীরিক অগ্তাবনা, 
তার হাতের দ্‌ঢ়তা, এবং তাতে ক'রে প্রাত বার যখন সে বড়দের আঙ্কল 
ধরে তখন তাকে কতটা চপ দেওয়া প্রয়োজন তা বোঝা খয়। 

তাছাড়া অকস্মাৎ আমরা আরও একটি জিনিস আবিষ্কার করলাম। 
শিশুর মাথাটি নিজের কাঁধের উপর রেখে এক হাতে তার বুকের কাছে 
ধরে যাঁদ অন্য হাতাঁট তার পায়ের গোড়ালির [নিচে রাখা যায় তাহলে সে 
সঙ্গে সঙ্গেই হাতের তল্মতে পা দিয়ে ভর দেওয়ার চেম্টা করে। এই ভাবে 
দেখা গেল যে “ভর দেওয়ার 'িক্েক্স” গড়ে উঠল এবং 1শশ পা দপট সোজা 
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ক'রে দাঁড়িয়ে গগুলোর উপর নিজের শরীরের সমগ্র ওজন রাখতে পারল। 
আমরা তখন বুঝতেই পাঁর ?ন যে ও-কাজ ক'রে আমরা শিশুর সহজাত 
রিষ্লেক্সগুলোই বিকশিত করাছলাম এবং আমাদের প্রাতটি স্পর্শ পাঁরণত 
হচ্ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও ফলপ্রস্‌ ব্যায়ামে। 


খাট থেকে লাঞ্চ! তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর- তখন শিশ্দ জোরে 
বড়দের আঙুল ধরে দিব্য ঝুলতে পারত আমাদের ছেলে ভানিয়া একদিন 
৪৩ সেকেন্ড ধরে ঝুলেছিল)_আমি আরও একটি 'ব্যায়াম' চাল করলাম। 
আমি শিশ্‌কে আর তর বগলে ধরে খাট থেকে বার করতাম না; এর বদলে 
আম এমনভাবে আমার হাত দুশট তার ?দকে বাড়িয়ে দতাম ধাতে 
বৃদ্ধাঙুলিগুলো ধরতে তার সুবিধা হয়। এ ছিল সংকেত--'জোরে ধরো! 
শিশু সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাত 'দিয়ে জোরে ধরত এবং আমি তাকে খাট থেকে 
বার করতম। কোনরূপ অঘটন যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে আমি কখনও 
কখনও বাকি চার আঙুল দিয়ে শিশুর হাত ধরে রাখতাম । 

তবে আমার স্ত্রী এ ধরনের 'সার্কসী পদ্ধতি' (ঁদাদমার ভাষায়) ব্যবহার 
করতেন কচিং। তান সাধারণত শিশুকে বগলে ধরেই খাট থেকে বার 
করতেন। কেনঃ তান মনে করতেন যে এই পদ্ধতিটি একটু রুক্ষ এবং তাঁর 
পক্ষে ত গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমার 'বাঁজ' দেখতে তাঁর ভালোই লাগত। 
তাতে বাপবেটা দু'জনেই অপারসীম আনন্দ উপভোগ করতাম এবং 
উপকৃতও হতাম । আম শিশুর প্রতি ক্রমশই আঁধক আগ্রহ দেখাতে লাগলাম 
এবং তাতে ক'রে তার সঙ্গে মেলামেশার নিজস্ব একটি ভাষা খুজে পেলাম। 
আর আহমাদ, ভীরূতা ও নারীর রক্ষামূলক শিক্ষার কুফলগদুলো এড়ানোর 
জন্য শিশুর পক্ষে এই 'পুরুষের' ভাষার প্রয়োজনও ছিল। আমরা অবশ্য 
তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি দি[। তবে ভেতরে ভেতরে অনুভব করতাম যে 
শিশুর প্রাত:ীবভিন্ন আচরণ তার কোন ক্ষত করবে না, বরণ তাতে তার 
মঙ্গলই হবে। এটা সাত্য যে আমার নতুন যেকোন 'উদ্তাবনকে' আমার স্ত্রী 
কখনও কখনও সন্দেহের চোখে দেখতেন (বেশি বাড়াবাঁড় হচ্ছে না তো?) 
তবে তাতে কোন সংঘর্ষ বাধত না: আমরা নিজেরাই তো দেখতে পেতাম 
যে মা ও বাবা উভয়ের সঙ্গেই ?শশুর ভালো লাগত। আর আমাদের পক্ষে 
এটাই ছিল সবচেয়ে প্রধান ছজিনিস। 

খাট থেকে বার করার এই আঁভনব পদ্ধাতটি রপ্ত হওয়ার পর আমি 
নতুন একটি পদ্ধতি আঁবচ্কার করলাম। এবার আম শিশুর দিকে কেবল 
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একটি হাত প্রোয়ই বাঁ হাত) বাড়াতাম এবং তাকে তর্জনী ও কনিষ্ঠ দিয়ে 
বাঁকগুলো তালুতে বাঁকিয়ে রাখতাম । এতে ক'রে দ্বিতীয় হাতটি দূর্ঘটনা 
এড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেত। 

কালক্রমে এই 'ব্যায়ামাঁট' পাঁরণত হয় প্রকৃত 'সার্কাসী বাঁজতে': িশ 
প্রথমে খাটের ভেতরে পায়ের উপর খাড়া হত, আর তারপর গাঁড় মেরে 
বসে উপরের দিকে লাফাত! আম্মর হাত ও তার পাগ্‌লো কাজ করত 
একসঙ্গে, সমান তালে, এবং মনে হত যে শিশ্‌ নিজেই খাট থেকে লাফ 
মেরে আমার হাতে উঠে পড়ছে। এই পদ্ধাতাট আমাদের ছেলেমেয়েদের 
খুব পছন্দ হয়েছিল এবং ৫-৬ বছর বয়স অবাধ আম কেবল এভাবেই 
তাদের কোলে নিতাম। 

আর এবার গণে দেখুন, দিনে কত বার তিন-চার-পাঁচ মাস বয়সের 
1শশ্দকে খাট থেকে বার করতে হয় এবং খাটে রাখতে হয়ঃ ১০-১৫-২০ 
বার! সাধারণত এ ছিল কেবল বড়দের “কাজ', তবে তাতে শিশদুরও ভালো 
ট্রেনিং হত: তার সারা শরাঁরে চাপ পড়ত, এবং তাতে 'বিকাঁশত হত কেবল 
হাতেরই নয়, িঠ, বুক আর পেটেরও পেশনগদলো। 


প্রথম ক্রীড়া সরঞ্জাম । শিশুর এরূপ পদ্ধতি খুব ভালো লাগে, তার 
হাতগদুলো তাড়াতাড়ি মজবুত হয়ে উঠে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে সে 
বার বার তাকে আঙুল দিতে অনুরোধ করে, সে বার বার আঙ্যল ধরে 
বসতে, উঠতে ও ঝুলতে চায়। তাতে কী মজা, সে সারা দিন ওভাবে 
লাফালাঁফ করতে পারে! কিন্তু... বড়দের অবস্থাটা কী হবে? নিরুপায় হয়ে 
আম একটি ফন্দি আলাম: খাটের সঙ্গে এমনভাবে একটি দণ্ড বেধে 
দিলাম যাতে শিশু শুয়ে শুয়ে তার নাগাল পেতে পারে। এই ভাবে তিন 
মাস বয়সে আমাদের কন্যা উপহার হিশেবে পেল 'হরিজণ্টাল বার”। সেটাই 
ছিল বিশেষ করে তার জন্য নির্মিত প্রথম ক্রীড়া সরঞ্জাম। তার ঠেলা- 
গাড়তেও আম অনুরূপ একটি বার তৌর করে 'দিই। প্রথমে আমরা 
তলায় রাখতাম যাতে সে ঠেস দিতে পারে, বসতে ও উঠতে সাহায্য করতাম, 
এবং সে অনেকখন-_ষতক্ষণ না তার আশ মিটত-_বসে ও দাঁড়িয়ে থাকতে 
পারত। সে আর পরে বাকি সব ছেলেমেয়েরাও) বেশি মজা পেত তারই 
আবিষ্কৃত এক বায়ামে _-দন্ডাঁট ধরে এমনভাবে টানাটান করত যে ঠেলা- 
গাড়িটা এঁদকে-সোঁদকে প্রচণ্ড দোল খেতে আর্ত করত। তা [শশকে 
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ক অপারসীম আনন্দ দান করত! কিন্তু চারপাশের লোকজনের ভয় আর 
উদ্বেগও কম ছিল না: 

-_ কে কবে দেখেছে যে তিন মাসের বাচ্চা দাঁড়াতে পারে, এবং তার 
উপর আবার দোলও খাচ্ছে, অথচ পা দু'টি এখনও দুর্বল, বেঁকে যেতে 
পারে। 

অনেকেই লক্ষ্য করত না যে পাগুলোকে সাহাব্য করছে শিশুর হাত ও 
পিঠ, এবং তার ওজন বণ্টিত হচ্ছে শরীরের সমস্ত পেশীতে। তাতে ভয়ের 
কোন কারণ তো ছিলই না, ক্রং তা আস্ছিপঞ্জর আর পেশ ব্যবস্থার সঠিক 
শবকাশে সহায়তা করত। আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত-পা কেবল তাড়াতাড়ি 
মজবুতই হয় নি, সেগুলো সূঠাম আর শক্তিশালীও হয়ে উঠে। 


হামাগ্দাঁড় দিয়ে লাভ কী? শিশুর তার খাটটি পুুরোপনার চেনা হয়ে 
গেছে। এবার সে মেঝেতে নরম মাদুরের উপর নতুন এলাকা চেনার প্রথম 
প্রচেন্টা চালাচ্ছে _-শিশদ হামা 'দতে শুরু করেছে। আমরা খ্মব তাড়াতাঁড়ই 
(যেই মাত্র শিশু তা করতে সমর্থ হল) তাকে মাদদর থেকে মেঝেতে চলে 
যেতে এবং ঘরময় ঘুরে বেড়াতে দিলাম । এই 'নাক্ত' গতি বিকাশের পক্ষে 
খুবই ফলদায়ক ছিল। সর্বাগ্রে সে হচ্ছে বিপুল (শশুর পক্ষে!) ব্যবধান, 
যা তাকে আতিক্রম করতে হত, এবং রান্নাঘরে মা'র কাছে কিংবা কাজের ঘরে 
বাবার কাছে যেতে হলে তার হাত, পা ও হৃদয়কে খব খাটতে হত। 
অপারিসর খাটের মধ্যে থাকার সঙ্গে বাইরে হামা দেওয়ার কোন তুলনাই হয় 
না। আর ওই দরজা কট, যেগুলোর হাতল কেন যেন এত উপরে, শত 
চেস্টা করলেও কিছনতেই খুলতে চায় না। আর কাদের এই বড় বড় 
পাগদলো, ফা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কিংবা পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, 
তা ধরে খাড়া,হওয়া যায় কিঃ চারাদিকের সমস্তাকছুই যেন গড়া হয়েছে 
দানবদের জন্য! বলটি ষতই ধরার চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই কাব্দ করা 
যায় না-_ছোট্ট হাত থেকে ফসকে যায়। চেয়ারাট যতই ঠেল না কেন, পথ 
থেকে সরবেই না। এরুপ নতুন, অপারচিত ও অবোধ্য পাঁরাস্থতিতে ছোট্ট 
মানুষাটর পক্ষে সবই কঠিন। 

তবে সন্তবত এই সমস্ত বাধাবপাত্তই হচ্ছে বিকাশের সবচেয়ে শাক্তশালী 
উৎস! আর মা-বাবা ভাইবোন পাশে থাকলে তো কথাই নেই--তাঁরা সব 
সময়ই প্রেরণা দেন, এবং তখন শিশদু বিস্ময়কর দৃঢ়তা ও তার বয়সের পক্ষে 
অবিশ্বাস্য অটলতার সঙ্গে সমস্ত বাধাবিপান্ত আতন্রম করতে চেচ্টা করে। 
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এরপে পরিস্থিতিতে বড় ভাইবোন পাঁরবেষ্টিত হয়ে আমাদের ছোট 
সন্তানেরা তাড়াতাঁড় স্বচ্ছন্দে ঘরময় ঘরে বেড়াতে শহর, করে। 

স্বভাবতই কনিষ্ঠ সন্তানেরা জোষ্টদের তুলনায় বোশ সৃযোগসীবধা 
পেত: আমাদের আভিজ্ঞতা বাড়ছিল, নতুন নতুন ক্রীড়া সরঞ্জাম দেখা 'দাঁচ্ছল, 
কনিষ্ঠদের প্রত্যেকের ছিল অধিক সংখাক শীশক্ষক' - অর্থৎ বড় 
ভাইঝোনেরা। তা খ্যবই লক্ষণীয়ভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রভাবিত করে 
এবং তাদের হামাগুড়ি দেওয়ার পদ্ধতিতে প্রাতিফালত হয়। আমরা এমনাঁক 
স্বকীয় একটি 'ডায়্াগ্রামও প্রস্কুত করলাম: প্রথম সন্তান হামা দেওয়ার 
সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করত _ ছয় বিন্দুতে' মেঝের উপর ভর দিত: 
দুই হাত, দুই হাঁটু আর দুই পায়ের আঙুলগুলো 'দিয়ে। দ্বিতীয়টি হামা 
দিত কেবল এক বাঁ হাঁটু ব্যবহার ক'রে, আর অন্য পাট খাড়া রাখত, অর্থাং 
সে 'পাঁচ বিন্দূতে' ভর দিত। আর বাকি ছেলেমেয়েরা খুবই তাড়াতাড়ি 
“সর পায়ে" ভর দিয়ে চলতে আরপ্ত করেছিল, অর্থাৎ হাঁটু দিয়ে মেঝে স্পর্শ 
না ক'রে তারা কেবল হাঁটতই না, ছোটাছ্টও করত হামাগাঁড় দেওয়ার 
এই পদ্ধতিসমূহ যাঁদ তুলনা করা যায় তাহলে এমনকি কোন অনভিজ্ঞ ব্যাক্তও 
বুঝতে পারবেন যে শেষ পদ্ধতিটিই সর্বোৎকৃষ্ট __ তাতে অনেক দ্রুত 
চলাচল করা যায়, তবে তা প্রচুর নিপুণতা, শক্তি ও সহিষ্যতা দাবি 
করে। এই পদ্ধাতি ব্যবহার করতে পারে কেবল তৎপর, শাক্তশাল ও মজব্দত 
শিশ্দ। 

অনেকে মনে করে যে হামা দেওয়া শিশুর গতি বিকাশে খুব একটা 
জর;র প্রাক্রিয়া নয়। এমনও ছেলেমেয়ে আছে যারা হামা না দয়েই মানুষ 
হয়, এবং তারা অন্যদের চেয়ে মন্দ চলে না। তবে আমরা মনে কাঁর যে 
হামাগ্মাড় দেওয়া হচ্ছে শিশুর সর্বাঙ্গীণ তালিমের পক্ষে ভালো এক 
ব্যায়াম, ভবিষ্যৎ চলাফেরার চমৎকার প্রস্তুতি এবং হাতগদলো দূঢ় করার অপূর্ব 
এক উপায়। 


হাঁটতে এবং... পড়তে শিখছি। প্রথম পদক্ষেপ _ তা সবাইকে কত 
আনন্দ দেয়। শিশু ও মা-বাবারা সমানভাবে সে আনন্দ উপভোগ করেন। 
এবং সেই সঙ্গে কত আশঙ্কা... বিশেষ ভয় থাকে মা আর 'দাঁদমাদের : 
হঠাৎ যদি পড়ে যায়ঃ 

আমাদের ছেলেমেয়েরা কী নিপৃণতার সঙ্গে পড়তে পারে এবং কী 
সূন্দরভাবে নিজের দেহ সামলাতে পারে! বহ বার তা লক্ষ্য করে আমরা 
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স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি: এ সমস্তকিছঢ কী ক'রে সন্ভবঃ আমরা তো 
তাদের তা শেখাই 'ন। 

বড় কথা, আমরা তাদের কোন প্রয়াসেই বাধা দিতাম না! খুবই অল্প 
বয়সে তাদের মেঝেতে হামা দিতে ছেড়ে দিয়ে, স্বনির্ভরভাবে ঘরে ঘরে 
ভ্রমণ করার' সূখেগ্ণ দিয়ে আমরা শিশুকে কোনাকছুদতে ভর ক'রে মেঝে 
থেকে উঠে দাঁড়াতে এবং তারপর... ধপ ক'রে পড়ে যেতে কোনব্রমেই 
নিষেধ করতে পারতাম না, _ করলে তা খুবই অনুচিত হত | [শিশুরা 
কোনকিছু; ধরে উঠার চেস্টা করে একবার নয়, দ্বার নয়, অসংখ্য বার। 
তাদের অনেক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় __ তারা পড়ে যায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা 
একেবারে শুর থেকেই খুব নিপদণতার সঙ্গে পড়ত। সে ছিল এক 
মজার ব্যাপার। পেছন 'দিকে টললে [শিশু সহজেই নিজেকে সামলে নিয়ে 
পড়ে হামা দেওয়ার অবস্থান নিয়ে থাকত। হাতগুলো মজবূত হলে 
তা শিশমর ভার সামলাতে পারে এবং তাতে কপাল বা নাক মেঝে অবধি 
পেখছতে পারে না। আমাদের সন্তান পড়ে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই ভয় পাওয়ার 
ফুরসৎ পেত না এবং তারপরও দিব্যি ঘুরে বেড়াত -_ যেন কিছুই ঘটে নি। 
শিশু ও আমরা কেউই এই সমস্ত পতনের উপর কোন গুরদত্ব আরোপ 
করতাম না। সে ব্যপারে আমাদের কোন আশঙ্কাও ছল না। তবে একবার 
সাত্যই ভীষণ ভয় পেয়োছলাম। 

ন' মাসের ছেলে আলিওশাকে আমরা একব্যর দিদিমার কাছে রেখে 
কোথাও চলে গিয়োছলাম। সারা দিন সে 'দাঁদমার কাছেই ছিল। সন্ধায় 
বাঁড় ফিরে বরাবরকার মতো কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করেই তাকে 
ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর রাখলাম। 'ঠিক তখনই আমরা অসাধারণ 
একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমাদের আলিওশা কয়েক পা এগিয়ে 
থেমে গেল .এবং পেছন দিকে টলে পড়তে লাগল। কিন্তু পড়াছল সে 
অদ্ভুতভাবে, সোজা হয়ে ও মাথাটি পেছন দিকে হেিয়ে দিয়ে, এবং সেই জন্য 
মেঝের উপর পড়ে যাওয়াতে তার মাথায় ভীষণ চোট লাগল। কী ব্যাপার? 
আমরা বুঝতেই পারাছলাম না তার পড়ার নৈপুণ্য কোথায় গেল। 

পরদিন সকালে 'দাঁদমা যখন এলেন তখনই 'রহস্য' উদ্‌ঘাটিত হল। 
আঁলিওশা তখন কেবল হাঁটতে শুরু করোছল। 'দদিমার ভয় হাঁচ্ছিল 
যে সে পড়ে যেতে পারে! তাই সার দিন তিনি শিশুর পেছন পেছন 
চলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথার পশ্চাৎ ভাগাঁট ধরে রাখেন। আলিওশা 
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পেছন 1দিকে সামান্য টলতেই 'দদিমার হাতে তার মাথা ঠেকত। ব্যস, 
আঘাত থেকে রক্ষার পদ্ধাীত পাঁরবর্তনের পক্ষে একাঁদনই যথেষ্ট ছিল, _ 
আলওশা দিদিমার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। আর এর ফলে মাথার 
পশ্চাৎ ভাগে চোট লাগল ও ফুলে উঠল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা আবারও 
উপলা্ধ করলাম যে অনুরূপ 'সহায়তা' থেকে বিরত থাকাই উচিত। 
পরে আমরা বহবার দেখেছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা 'বাভল্ল সংকটপূর্ণ 
মুহূর্তে (হোঁচট খেয়ে, পা পিছলে ও টাল সামলাতে না পেরে) পড়ে 
গিয়েও কোন আঘাত গায় নি। তা আমাদের বিস্মিত ও আনান্দত করত। 


সবাঁকছদ্র মূলে -- গতি । শিশুদের জন্য সমস্তঁকিছ্‌ করতে গিয়ে, অর্থাৎ 
বিভিন্ন ধরনের গাঁতর জন্য প্রারবেশ গড়তে গিয়ে এবং তাদের যত ইচ্ছা 
চলফেরা করার সুযোগ দিয়ে আমরা এ কথাটি কখনও ভাব নি যে তন্দবারা 
আমরা কেবল শিশুদের পেশীগুলোই বিকশিত করাছি না, তাদের অভ্যন্তরীণ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দ্‌ঢ় করে তুলছি। 

শিশ যাঁদ ছোটাছুটি করে তাহলে স্বভাবতই তার হৃৎস্পন্দন বাদ্ধ পায় 
এবং সে গভীর ও ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। তার কারণটি হচ্ছে এই যে 
দৌড়ানোর সময় পেশীগ্‌লো প্রচুর খাটে, আর ওগদুলোকে সাহায্যকার? 
হৃদয়, ফুসফুস ও অন্যান্য ব্যবস্থাকেও তখন সেই অনুসারে নিজের 
উৎপাদনশীলতা ও ক্ষমতা বাদ্ধ করতে হয়। তার মানে, যে-শিশ; বোশ 
ছোটাছুটি করে সে দৌহিকভাবে সমবিকশিত, তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও 
খুব মজব্দত হয়। তাই শিশ,কে সস্থ ও স্বাস্থ্যবান দেখতে হলে তাকে 
শারীরিক দিক থেকে যথাসম্ভব ভালোভাবে বিকশিত করা উচিত। 

আমরা আরও জানতে পারলাম যে সন্রিয় শারীরক ক্রিয়াকলাপ 
শিশুদের মানাঁসক িকাশেও সহায়ক হয়। 

এই ভাবে, জীবনের প্রথম মাসগুলোতে শিশুকে খাটের মধ্যে লেপ-কম্বল 
দিয়ে মুড়ে না রেখে যাঁদ তার সমস্ত অব্যবহৃত রিক্রেক্স (যা তিন মাস পরে 
আর থাকে না) কাজে লাগানো ও বিকশিত করা যায় তাহলে শিশ; কেবল 
শারীরকভাবে নয়, মানাসকভাবেও সাফল্যের সঙ্গে বিকাশ লাভ করতে 
থাকবে৷ সন্তবত, হাঁটা, সাঁতার দেওয়া ও 'ব্যায়াম' করার কাজ রপ্ত করার 
সময় পরিণাঁত লাভ করে কেবল মান্তচ্কের 'নার্দষ্ট কিছু বিভাগই নয়, 
অন্যান্য সমস্ত বিভাগও। আর হয়তো বা এই বয়সে গাঁতি আয়ত্ত করাটাই 
হচ্ছে শিশুদের মানসিক কাজকর্মের অন্যতম প্রধান রূপঃ 
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কিন্তু মানুষের জীবনের প্রথম বছরে বিশ্বকে উপলান্ধর মহান প্রীকরয়াও 
শুরু হয়। ওই সময় শিশু কী শেখে এবং কীভাবে তা শেখে তার উপর 
অনেককিছুই নির্ভর করে। 


শিশ্নর দক্ষতা _ প্রক্কাতি প্রদত্ত গুণ নয়। আমরা যখন প্রথম পিতামাতা 
হলাম তখন আমরা এমনাঁক ভাবতেও পার নি যে শিশুর জীবনের প্রথস 
বছরটি হচ্ছে বিকাশের জন্য তার সমস্ত সম্ভাবনা, তার সমস্ত দক্ষতা 
অঞ্কুরিত হওয়ার বছর __ তা যেন মানুষের ভবিষ্যং জীবনের সমচনা ক্ষেন্র। 
একি অত্যান্ত নয়? শিশুর জীবনের কেবল প্রথম বছর নিয়েই তো কথা _- 
ও আর এমন কী বড় কথা! না, অত্যুক্তি নয়! এখন আমরা নিশ্চিতভাবে 
জানি: শিশুর দক্ষতার গিকাশ, এমনাক তার চরিত্রের বিকাশ অনেকাংশে 
নির্ভর করে জীবনের প্রথম বছরে সে কী জ্ঞান লাভ করে তার উপর, সে 
কীভাবে ওই জ্ঞান লাভ করে তার উপর এবং বড়রা তার সঙ্গে মেলামেশার 
কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার উপর । 'বশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
ফলাফলের দিক থেকে অনেককিছঢই এখনও অব্যাখ্যাত ও অপ্রত্যাশিত 
থেকে যাচ্ছে! 


কোলে কিংবা খাটে? প্রশনটি খুবই সহজ মনে হতে পারে: শিশ.কে 
কোলে রাখা উঁচত কিংবা সব সময় তাকে খাটে শুইয়ে রাখা উচিত? 
অধিকাংশ পাঠকই বলবেন: শিশ্‌কে বোশ কোলে নেওয়া অনুচিত _ 
কোলে থেকে থেকে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। 
এবং হয়তো ঠিকই বলবেন - শিশুকে কোলে কোলে রেখে কেবল তারই 
চিত্ত ধিনোদন করলে এমনটা যে ঘটবে তাতে অসম্ভব কিছ নেই। 
কিন্তু আমরা, স্বীকার করছি, একেবারে প্রথম মাস থেকেই আমাদের 
ছেলেমেয়েদের ঘন ঘন কোলে নিতাম। আমার স্ত্রী শিশুকে কোলে নিয়েও 
কাজ করতেন, এতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও তানি 
শিশদর পিঠ ধরে তাকে কাঁধে ঠেস দিয়ে রাখতেন, কখনও তাকে নিজের 
হাঁটুতে উপদড় করে রাখতেন, আর কখনও তাকে ধরে রাখতেন সাধারণভাবে, 
অর্থাৎ যেমন কারে সবাই ধরে, তবে কেবল একটি হাত দিয়ে (অন্য 
হাতাঁটর প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন কাজের জন্য)। 

এ সমস্তাকছদর পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না: আমার স্ত্রী 
স্রেফ এটাই অন্মভব করতেন যে শিশুর তাঁর সঙ্গে থাকতে ভালো লাগত। 


৬ 


মা'র কোলে থাকাটা আরামদারক নয় (মা বখন এক হাতে কোন রকমে 
শিশুকে ধরে অন্য হাতে রান্না করছেন বা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন তখন 
আরামের প্রশ্নই উঠে না), তবে আঁধকতর 'নার্বঘ্ম ও চিন্তাকর্ষক: শিশু 
যোঁদকে ইচ্ছে সৌঁদকে মাথা ঘোরায়, কৌতূহলের সঙ্গে চাঁরাদকে তাকায়। 
তার চোখে পড়ে রঙবেরঙের বাসনপন্র, বিচিন্রবর্ণ কাপড়, খোলা বই কিংবা 
খসখসে খবরকাগজ -_ 'জানস কি আর কম আছে! তখন মা আবার তার 
সঙ্গে কথাও বলেন, বিভিন্ন জিনিসের নাম করেন: “ক্ষন চামচে, কাপ আর 
রযাট নিচ্ছি. ওখানে, ওই তাকের উপর কী আছে?" ইত্যাদি ইত্যাঁদ। 

এটা গদরত্বপূর্ণে কিংবা গদর,ত্রপূর্ণ নয় তা আমরা জানতাম না, তবে 
আমরা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের কোলে নিতাম । আমরা এমনকি লক্ষ্য করলাম 
যে এরূপ ভ্রমণের পর শিশু খাটেও সাগ্রহে এবং অনেকখন ধরে 
খেলাধূলা করত শিশু কোলে অভ্যন্ত হয়ে যাবে বলে আমাদের যে ভয় 
ছিল তখন তা আর থাকল না। 

নিজের সম্ভানসন্তাত হলে লোকে ইচ্ছায় হোক আনিচ্ছায় হোক রাস্তার 
ছেলেমেয়েদের মনোযোগ সহকারে দেখতে শুর করে, এমনকি তাদের সঙ্গে 
নিজের ছেলেমেয়েদের তুলনাও করে। আমরাও হয়তো ওই একই কারণে 
একবার এরূপ একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম (নজেরাও দেখবেন!) হাতে- 
ঠেলা গাড়িতে বসে থাকা কিছ; শিশুর দৃষ্টি উদাসীন, অলস, কেমন যেন 
অন,জ্জবল। তা যেন জীবনে বাঁতশ্রদ্ধ ও অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধদের দৃষ্টি। তারা 
চারিদিকে তাকার না, কিছুই তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত করে না। তাদের 
পেট ভরা, তারা চলাফেরা করে কম, কৌতুহলী নয়। 

ব্যাপারটি আমাদের খুবই অবাক করল: আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলা 
এমনটা কখনও লক্ষ্য কার নি। সমস্তকছুই সর্বদ তাদের মনে আগ্রহ 
সন্ডার করত। এর কারণটি কীঁঃ হয়তো কোন জন্মগত ম।নাঁসক দক্ষতার 
প্রভাবঃ আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। 

সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ 
করেছেন যে জীবনের প্রথম মাসগুলোতে শিশ্‌ অনেককিছাই পেয়ে থেকে 
স্লেফ তর চারপাশের জিনিসপত্র নিরীক্ষণ ক'রে। তখন এমনাকি তাকে 
পাশ ফিরিয়ে কিংবা উপদুড় করে শুইয়ে রাখলেও সে চারদিকে যাঁকছু 
ঘটছে তার অনেকটাই দেখতে পায়। আর এরুপ অবস্থায় সে বেশ আগে 
মাথাও সোজা করে রাখতে শেখে, অর্থাৎ শরশীরকভাবে মজব্দত হয়ে 
উঠে। 


শিশুকে কি কোলে নেওয়া উচিত কিংবা ভাকে কেবল খাটে শুইয়ে 
রাখা ও ঠেলা-গাঁড়তে নিয়ে বেড়ানো উচিত - এই 'সাধারণ' প্রশনাঁট 
নিয়ে ভাবন্যচিন্তা করতে গিয়েই আমরা উপরে উল্লাখত বিস্ময়কর 
আবি্কারগুলোর সাক্ষী হলাম । 


সাবধান: পদে পদে বিপদ! শিশু বড় হচ্ছে। সে ইতিমধ্যে বসতে 
শিখেছে, নিজে নিজে উঠতে ও হামা দিতে পারে, প্রথম পদক্ষেপ করছে। ওই 
সময় তাকে (নিরাপত্তার জন্য!) খাটে কিংবা ঘরের অন্য কোন নিরাপদ 
স্থানে বন্দী” করে রাখা হয়। কিন্তু আমরা [শিশুদের যথাসস্তব বোশ 
স্বাধীনতা এবং ক্রিয়াকলাপের স্‌ষোগ দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। 
তাই আমরা আমাদের বাচ্চাদের সারা বাড়িতে “ভ্রমণ করতে" ছেড়ে দিতাম, 
িজ হাতে জগৎটাকে স্পর্শ করে দেখার সুযোগ 'দিতাম। ছোট্ট মান্মষাঁটর 
যান্নাপথে কত বিপদআপদ রয়েছে! একটু অমনোযোগী হলেই সে টোবিলের 
কোণে ধাক্কা খেয়ে কপালে চোট পেতে পারে; ছোট্র টুলটি ধরে টান দিতে 
না দতেই তা পড়ে যেতে পারে অন্য হাতের আঙ্লের উপর । 'জানসপন্র 
চেতনাহণন ও খুবই নির্মম, __ একটি ভুলের জন্যও ক্ষমা করে না, সাজা 
দেয়, এবং সময় সময় কঠোরভাবে, খুব ব্যথা লাগে। এমতাবস্থায় ক করা? 
সারা দিন 'দ্রমণকারীর' পেছনে পেছনে থাকতে হবে ? সমস্ত বিপঙ্জনক জানিস 
সাঁরয়ে ফেলতে হবে? প্রাতটি ধারাল কোণ বালিশ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে? 
না, আমরা সমস্যাটি অন্যভাবে সমাধান কার। আমরা 1শশদকে বিপদের সঙ্গে 
পরিচিত করতে লাগলাম, যাতে সে ণনজেই সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে 
শেখে। 

আমরা, উদাহরণস্বরূপ, ঘরের 'বাভন্ন জারগায় শিশুর নাগালের মধ্যে 
'বাভন্ন জিনিস, ও খেলনা রেখে দিতাম, যাতে সে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে _- 
জিহৰা "দিয়ে .চেটে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ও কোথাও আঘাত ক'রে __ ওগদলো 
গবেষণা করে দেখতে পারে! 

যেমন ধরন, টোবলের উপর একটি মগ রয়েছে, যেন কেউ ভুলে রেখে 
'দিয়েছে। জিনিসটি কী দশ মাসের মেয়ের তা জানা আছে, সে ওটা থেকে 
দুধ বা জল খেয়েছে। শিশু নিভয়ে ম্গট নিজের দিকে টানে এবং -- 
কী দুর্ভাগ্য! -_ তা থেকে জল 1ছটকে পড়ে সোজা তার পেটে, জামাপেন্ট 
ভিজে যায়। কিন্তু এ থেকে শিক্ষা হবে: এরূপ দ-তিনটা 'দূর্ঘটনার' পর 
সে টেবিল থেকে কেবল মগই নয়, অন্যান্য 'জিনিসও নেবে না। 


৬৪. 


আমাদের উপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের আম্রা ছটচ, সেফটি পিন, কাঁচি 
ইত্যাদর সঙ্গে পারাচত হওয়ারও সুযোগ দিয়েছি। ...ষেমন, মা সেলাই 
করছেন, আর শিশু তাঁর পাশে বসে চীর, সুতোর রিল ও বড় বড় বোতাম 
নিয়ে খেলছে। এমন সময় ছংচও তার হাতে অবশ্য মা'র সাহায্য ব্যাতরেকে 
নয়) পড়তে পারে! আর কখনও কখনও মা এমনকি ইচ্ছে ক'রে 'নাদর্ট 
এক জায়গায় চকৃচকে একটি সেফটি পন রাখেন, যাতে শিশু তা দেখতে 
পার়। শিশু অবশ্যই ওটার দিকে এগিয়ে বাবে, নিতে চাইবে। 

_ এই, এই, _ বলছেন মা, __ ব্যথা পাবি! 

কিত্তু আ সত্তেও শিশু সেফটি পিন নিল, _ অবশ্য সামান্য ভয়ের সঙ্গে; 
আর মা তার হাতটি ধরে বলেন: 

__ ব্যথা, বাথা লাগছে! _ এবং ধারে ধীরে সেফটি ?পন দিয়ে তার 
আঙুলে সামান্য খোঁচা দেন) _- আঁ, কেমন? 

শিশ্দ জ্রুকুটি করে, সাঁতাই তার সামানা ব্যথা লগে, এবং সে ভয়ে 
হাতাঁট সারয়ে নেয় আর দ-তিন বার এরূপ “শক্ষার' পর সে নিজেই 
ছুচ বা সেফটি পিন দোঁখয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলতে থাকে 'আ, 
আ!। 

আগ্বন শিশুদের ভীষণ আকৃষ্ট করে। তারা দু'হাত 'দিয়ে যেকোন 
আগদন ধরতে প্রস্তুত _ হোক তা দিয়াশলাইর়ের জহলন্ত কাঠি কিংবা লাল 
টকটকে কয়লা তাতে কিছ এসে যায় না! তাদের কাছে সব আগদনই সন্দর! 
আর চক্চকে কেটলি, ইস্তি _ ওগদ্দলোর দিকে হাত না বাড়িয়ে কি আর 
পারা যায়। 

লমকিয়ে রাখা উচিতঃ কিন্তু তাহলে ওগুলো আরও বোঁশ আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠবে: নাবদ্ধ ফল সর্বদাই মিষ্ট। তাই আমরা ছেলেমেয়েদের 
এমনভাবে কেটাল-ইস্ত্রি ইত্যাদ ধরতে ও ছ:তে দিই, যাতে তাদের হাত 
পড়ে না যায়, তবে যেন একটু যন্ত্রণা অনুভব করে। এবং সর্বদা হযীশয়ার 
করে দই: 'এই! ব্যথা পাব, গরম!' কিন্তু এর পর কিছুই লাকিয়ে রাখি 
না: নিজেই দ্যাথ্যক, তা সাঁত্য কি মিথ্যা! ফলে কিছনকাল পরে “এই! ব্যথা 
পাবি! বললেই যথেষ্ট হয়, [শিশু তখন কথায় বিশ্বাস করে, হয়তো মনের 
দঃখে কে'দেও ফেলতে পারে। তবে আসল কথা, সৈ নিজে ভ্রমশই সতর্ক ও 
মনোযোগী হয়ে উঠে। সর্বপ্রকার বিপদের বিরদ্ধে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে 
নিভিযোগ্য প্রাতরক্ষা, _ এমনাক বড়দের সর্বোন্তম আছাগারও এর 
কাছে হার মানে। 
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অনেকেই বলে: 'ব্বাদ্ধমান িতামাতারা মাঝেমধ্যে ছোট বাচ্চাদের আঙুল 
পোড়াতে দেন।' 

দর্ানয়াকে চিনে নিজে নিজে । বাদবাকি _ নিরাপদ _ জগতের সঙ্গে 
শিশু পরিচিত হয় নিজে। সে যদি নিজে কোনাঁকছঢ ভেবে বার করতে 
পারে তাহলে আমরা তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটি না, সে বাঁদ কোন 
কাজে বান্ত থাকে তাহলে আমরা তার ওই কাজে বাধা দিই না। [শশহদের, 
এমনাক একেবারে ছোট শিশুদেরও, সুদীর্ঘ একাগ্রাচত্ত ভ্রিয়াকলাপের 
ক্ষমতা আমাদের একাধিক বার [বিস্মিত করেছে। 

আমার স্ত্রীর ডায়েরিতে লেখা আছে: 'আজ ওলিয়ার এগারো মাস 
পূর্ণ হল, এবং সে তার গব্ষেণা ক্ষমতার দ্বারা আমায় অবাক করল। আম 
নিচ একটি টুলের উপর গামলায় কাপড় কাচাঁছলাম, আর ওয়া এক 
ঘণ্টারও বোশি স্ময় ধরে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্দ্‌বুদ এবং পো্সিল 
দিয়ে বিভিন্ন রকমের খেলা করাছিল। কখনও পোন্সিলকে সাঁতার দিতে 
ছেড়ে দিচ্ছিল, কখনও তা দিয়ে বুদ্‌্বুদ ধরছিল ও দেখাঁছল কাঁভাবে 
ওগুলো ভেঙে যাচ্ছে, কখনও মেঝেতে জমা জল সংগ্রহ করছিল। ...সময় 
সময় আম কেবল তার দিকে তাকাচ্ছিলাম ও অবাক হয়ে বলাছলাম : 
“কী সংন্দর! কা বাদ্ধমতী মেয়ে তুই. ওিয়া!' -- এবং সে আবার খেলায় 
মেতে উঠছিল, আত গুরুত্বপূর্ণ কীসব জিনিস আ'ঁবচকার করছিল ও 
আমায় তার আনন্দের ভাগ দাঁচ্ছল... 

পরে অমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে শিশুদের যা বোঁশ প্রয়োজন 
তা হচ্ছে আছিগির নয়, কৌতৃহল। যতই সময় যায়, সে প্রয়োজনীয়তা 
ততই বাড়তে থাকে। 

মনস্তত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন যে দশ মাস বয়সে বকাশের মানে যে- 
অদৃশ্য পার্থকা থাকে তা দূত বেড়ে চলে এবং স্কুলে ভার্ত হওয়ার সময় 
বিপদল আকার ধারণ করে: কোন কোন ছেলেমেয়ে বিকশিত, ব্যাদ্ধমান, 
তাদের উপস্থিত বৃদ্ধ আছে, পড়াশোনায় ভালো, আর কোন কোন ছেলেমেয়ে 
কিছ্‌তেই বুঝতে পারে না শিক্ষক তাদের কাছ থেকে কা চাইছেন। 

স্কুলে ভারত হওয়ার বয়স অবধি শিশুরা এত বিভিন্ন হয়ে যায় কেন? 
িতামাতারা, এবং সর্বাগ্রে মায়েরা, তাদের নিয়ে কী করেন £ মনোবিজ্ঞানীরা 
বিশেষ এক কর্মসহচ প্রস্তুত ক'রে সেই সমস্ত পাঁরবারে গবেষকদের পাঠালেন 
যেখানে দশ মাস বয়সের শিশুরা আছে। দেখা গেল যে কোন কোন মা 
(এবং এদের সংখ্যাই বোশ) সততার সঙ্গে ও সযক্কে তাঁদের সন্তানদের 
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দেখাশোনা ও রক্ষা করেন, ওদের বাচিরবর্ণ ও নিরাপদ খেলনা পাঁরবোন্টিত 
ক'রে খাটের মধ্যে ধরে রাখেন! এমতাবস্থায় মা নিশ্চিন্তে নিজের কাজকর্ম 
করেন, তাঁর এরূপ কোন ভয় থাকে না যে শিশু কোথাও আঘাত পাবে, 
কোনাকছু নিয়ে নেবে বা নজ্ট করে ফেলবে। কিন্তু এ হেন পারাস্থাততে 
শিশ্ন কয়েদীর মতো থাকে _- সে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ 
পায় না, তার ব্রিয়াকলাপের পারিধ সীমিত থাকে। 

তবে কয়েকজন মা তাঁদের সন্তানদের ঘরময় হামা দিয়ে বেড়ানোর 
স,যোগ দিতে সাহস পেলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা কিন্তু সংসারের কাজকর্ম 
ফেলে রাখতেন না এবং শশুদেরও চিত্ত িবনোদন করতেন না, প্রয়োজন 
হলে তাঁরা বাচ্চাদের সর্বদা 'পরামর্শ দিতেন ও সাহায্য করতেন। শশশদ 
পেত গবেষণার বিপ্‌ল ক্ষেত্র' এবং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন প্রচুর [জনিসপন্র। 
আর সেই সঙ্গে তার ছিল মায়ের সঙ্গে মেলামেশা করার অনেক সপ্ভাবনা, _ 
মা তাকে কখনও নিজের কাছে ডাকতেন, পরামর্শ দিতেন, সাফল্যের জন্য তার 
প্রশংসা করতেন, কঠিন কাজে জমর্থন জোগাতেন, তার সঙ্গে কথা বলতেন 
কিংবা তার মেজাজ ভালো রাখার জন্য স্রেফ হাসতেন। এই ভাবে এখানে 
শিশ; ছিল স্বাধীন গবেষক এবং সর্বদা তার পাশে ছিলেন বিজ্ঞ ও 
শ.ভাকাঙক্ষী এক পরামর্শদাতা। বিজ্ঞানীরা এ সব ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে 
গিয়োছলন: এই শিশুরা তাদের খাট্টে-বসে-থাকা সমবয়সীদের তুলনায় কত 
দ্রুত বিকাশত হচ্ছে। পরবতাঁ কালেও তারা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক্তন 
'কয়েদীদের' অনেক ছাড়িয়ে যায়। 


হয় মাস থেকে সহায়ক। আমরা বিজ্ঞানী-মনন্তত্ববিদদের এসব 
পরাক্ষানিরীক্ষার কথা তখনও জানতাম না এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপে 
আমরা পাঁরচালিত হই কেবল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের দ্বারাই নয়, সাধারণ 
প্রয়োজনীয়তার দ্বারাও। আমরা যখন নতুন বাড়তে উঠে আস তখন 
আমাদের প্রথম ছেলের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ মাস। আম স্কুলে শ্রম- 
শিক্ষকের কাজ করতাম, এবং সকাল বেলা ব্যস্ত থাকতাম, আর আমার 
স্বী ছিলেন গ্রন্থাগারের পারচালিকা, তিনি কাজে যেতেন সাধারণত 
সন্ধ্যা বেলা, তাই বড়দের কেউ-না-কেউ হামেশাই বাড়তে থাকত। কিন্তু 
বাঁড়তে সব স্ময়ই এত বোঁশ কাজ থাকত যে ছেলেটির দিকে কোন 
মনোযোগ দেওয়ার ফুরসং মিলত না। তবে আলওশা কিন্তু প্রত্যেক 
কাজেই আমাদের “সাহায্য” করত। মা যখন বাসনপত ধূতেন, সে রান্নাঘরের 
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প্রায় সমস্ত জিনিস তার ঠেলা-গাঁড়তে তুলে নিতা৷ কখনও কখনও মা 
তাকে বাঁ হাতে ধরে কেবল এক ডান হাত "দিয়ে রান্নাঘরের সমস্ত কাজকর্ম 
সারতেন। শকন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না: আমার দ:হাতেরই 
প্রয়োজন হত, কেননা হাতুঁড়, রেশ্দা আর করাত 'দয়ে কাজ করতে গেলে 
এক হাত সব সময় যথেষ্ট নয়। আমি শিশু সমেত ঠেলা-গাঁড়ীটি আমার 
কাজের জায়গার কাছাকাছি রাখতাম, এবং বাপ-বেটা দুজনেই কাজে লেগে 
ফেতাম: আম হাতুড় দিয়ে পেরেক মারতাম _সে বকের উপর ব্লক দেয়ে ঠুকত। 
আমি সর ড্রাইভার বা সাঁড়াশি দিয়ে কাজ করতাম _ ছেলে রঙবেরঙের 
তারের ফেটি নিয়ে খেলত। আনন্দের কথা যে আলওশা ছ'মাস বয়স থেকে 
সানন্দে হামা দিত, আর সাড়ে আট মাস বয়সে হাঁটতে শ্যরু করোছল। 
তখনই আমি তার গাঁতশীলতা" পুরোপযারভাবে কাজে লাগালাম _- সঙ্গে 
সঙ্গেই তাকে মেঝেতে ছেড়ে 1দলাম। ওখানে ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলনা 
আর নন্র্মাণ সামগ্রী, রঙবেরঙের ব্রকপূর্ণ বাক্স, ছোটবড় নানান ধরনের 
বলে পরিপূর্ণ বালাত। এ সমস্তাকছুই তাকে খুব আকৃষ্ট করত এবং সে তা 
নিয়ে বিভিন্নভাবে খেলত। িস্তু এই সমস্ত খেলনায় তার আধ ঘণ্টার বৌশ 
কুলোত না। পরে আলিওশা হামা দিয়ে আমার কাছে চলে আসত, আর 
আম তখন ব্যস্ত থাকতাম পেরেক মারার কিংবা রেনদা করার কাজে । সে হাত 
বাড়াত হাতুঁড়র দিকে। নিরুপায় হয়ে হাতুঁড় ছেলেকে য়ে দিতে হত, 
তবে সব সময় তা সম্ভব ছিল না, তাছাড়া হাতুঁড়াটও ছিল তার পক্ষে 
বড়। তাই আঁচিরেই আমি তার জন্য বেশাকছন খেলনা হাতিয়ার কিনে 
আনলাম, এবং আলিওশা মহা আনন্দে তার ছোট হাতুড়ি দিয়ে সামনে 
বা পেত তা-ই ঠুকে বেড়াত। সে বাক্স কিংব কৌঁটো থেকে পেরেক বার 
ক'রে আমায় দিতে ভালোবাসত! তবে মেঝেতে ছড়ানো পেরেক জড় করতে 
ও তা বাক্সে রা কৌটোতে রাখতে তার আরও বৌশ ভালো লাগত। এ 
ধরনের কাজে.সে অনেকখন মজে থাকতে পারত। আম এরূপ এক 'সহায়ক" 
পেয়ে অবশ্যই সন্তৃত্ট ছিলাম! তার প্রশংসা করতে কখনও ভূলতাম না। 
এমনকি প্রয়োজন না থাকলেও আমি তার জন্য কাগজে পেরেক ছড়িয়ে 
দিতাম । 


সামান্য শরীরচর্চা করলে মন্দ হয় না। আিগওশা যখন নিজের পায়ের 
উপর খাড়া হতে লাগল এবং দেয়াল ধরে ধরে চলার চেত্টা করতে শর 
করল, আম তখন ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটি হারজস্টাল বার তোর করে 


৬৮ 


দিলাম, আর পরে কয়েকটি রিউও ঝুলিয়ে দিলাম (মেকে থেকে মাত্র ৮০ 
সেন্টিম্টার উপ্চুতে)। ধীরে ধারে দেখ দিল দাঁড়, লাঠি, গিপড়। মেঝে 
থেকে উঠে হরিজস্টাল বার ধরে দাঁড়িয়ে আিওশা আনন্দে হাসত। পায়ের 
উপর যখন ভরসা কম তখন আতীরিক্ত একটি ঠেক থাকলে এর্‌প ছোট্র 
শিশুর কত ভালো হয় সে যেন সোনায় সোহাগা আর কি! 

এবার আলওশা কেবল টেবিল-চেয়ার-টুল-সোফা আর বাবার হাতিয়ার 
পত্র 'অধ্যয়ন' করেই ক্ষান্ত ছিল না, সে নিজের জন্য 'শরীরচর্চার ব্যবস্থাও 
করল। প্রথমে প্রথমে সে কেবল রিঙ ধরে ঝুলে থেকে হাসত এবং প্রশংসা 
লাভের আশায় আমাদের দিকে তাকাত, আর পরে এমনি তাতে দোলতেও 
শৃর করল। 

হাতে সময় থাকলে মাঝেমধ্যে আমিও হজন্টাল বার অথবা রঙগদলোর 
কাছে যেতাম এবং ছেলেকে সঙ্গ দিতাম। তাতে বাপ-বেটা দ?'জনেই খবৰ 
আনন্দ পেতাম। 


মখন প্রাচুর্য পারত হয় অভাবে। জের কাজকর্মের জন্য সময় 
করে নেওয়া এবং সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও একা না রাখার ব্যাপারে 
আমাদের দৈনান্দিন প্রচেষ্টা শিক্ষাগতভাবে খুবই য্যাক্তসঙ্গত ও ফলপ্রস, 
প্রমাণত হয়েছিল: "বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের জন্য শশ্দদের ছিল ব্যাপক 
সন্তাবনা, এবং তারা বড় হচ্ছিল স্বনির্ভরভাবে (বড়দের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ 
বাতিরেকে বহ?ক্ষণ নিজেরাই খেলতে পারত), তারা হয়ে উঠছিল উদ্যোগী 
(নিজেরাই সানন্দে বিভিন্ন কাজ, ব্যায়াম আর খেলা উত্ভাবন করত), মিশুক 
(সেমবয়সী ও বড়দের সঙ্গে সহজে মিশতে পারত) এবং কৌত্‌হলী 
সৈমস্তাকছদর প্রাত তাদের আগ্রহ বছর বছর কেবল বেড়েই চলছিল)। 

কয়েক বছর আগে আমাদের কাছে এক ভদ্রুমাহলা এসোছলেন। তানি 
আঁভযোগ করাছিলেন যে দ:' বছরের ছেলেকে নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে 
পড়েছেন। 

-- ষাকিছু দরকার সবই করলাম, কিন্তু ছেলেটা কেমন যেন নিস্তেজ, 
সব ব্যপারে উদাসীন। আমাতেও তার কোন প্রয়োজন নেই! ভাবলে 
ভীষণ কষ্ট হয়! ও হয়তো বিকাশের ব্যাপারে পিছিয়ে আছে... 

_ আপনি কোথার কাজ করেন? -_ আমাদের কেউ একজন জিজ্রেস 
করল তাঁকে । __ বাড়তে ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ থাকেন? 

-_ সকাল থেকে সন্ধে অবধি! ওর জন্য আমি চাকার ছেড়ে দিয়েছি, 
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ভেবেছিলাম স্কুলে ভার্ত না হওরা পর্যন্ত চোখে চোখে রাখব এবং 
স্কুলের জন্য ভালো মতো প্রস্তুত করে তুলব। 

আমরা যখন মা ও ছেলেকে দেখলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে 
পারলাম যে মা রুটিন মাফিক প্রত সেকেন্ডে শিশুকে 'পালন করে' (সময় 
মতো বেড়াতে নিয়ে যান, খাওয়ান, ছার ইত্যাদি দেখিয়ে বাভল বিষয়ে 
শিক্ষা দেন) তাকে স্বনির্ভরভাবে জগংকে চেনার জন্য একাট মানটও 
দেন না -- তার জন্য সমস্তাঁকছু তিনি নিজেই করে দেন; তাছাড়া খাদ্য, 
সেবাযত্র, রযটিন আর বোশি জ্ঞান দিয়ে তাকে একেবারে বিরক্ত করে তুলেন। 
আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কীভাবে মা “অত্যধিক মান্রায়' ছেলেকে 
শিক্ষাদান করছেন, এবং সবাই এই 'িদ্ধান্তে উপনীত হই যে শিশুর যা 
দরকার তা হল -_ একজন সদাব্স্ত শ্রমশীলা মা, বেকার মা নয়। 

সম্প্রীতি আমরা জানতে পারলাম যে এখন ওই মহিলার দুই সন্তান 
এবং তান একা স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। আর তাঁর বড় ছেলে ঠিক 
মতোই বিকাশ লাভ করছে। 


তাড়াহদড়ো করে কণ লাভ 2 সমস্তকিছ; বিশদভাবে বলার পরও লোকে 
আমাদের এরুপ প্রশ্ন করে। বিশেষত মায়েরা : 

-- অবাক কাণ্ড! -_ বলেন তাঁরা । _- জন্মের পরই দাঁড়াতে, হাঁটতে, 
সাঁতার দিতে, কথা বলতে, গান গাইতে এবং এমনকি প্রায় বই পড়তেও 
শেখানো হচ্ছে, - এরুপ বাচ্চাদের দেখলে কষ্ট হয়! কিন্তু এ ছাড়াও 
তো লোকে মানুষ হচ্ছে 

সমস্ত ধরনের শিক্ষাই শুরু হয় একেবারে শৈশব থেকে । ঠিক তখনই - 
জীবনের প্রথর্ দিনগুলো থেকে - শিশু মাতৃভাষা রপ্ত করতে শুরু করে। 

আমরা ক কখনও ভাব যে আমাদের অবোধ সন্তানকে মিষ্টি কথা 
বলে, তাকে গান শুনিয়ে আমরা তাকে কথা বলতে ও ভাষা বুঝতে শেখাচ্ছি ১ 
না, সেটাই রীতি, সবাই তা করে। তাছাড়া 'শশৃদ্র সঙ্গে আদর করে 
কথা বলতে এবং তাদের গল্প ও গান শোনাতে ভালো লাগে। 1শিশুদেরও 
তাতে আনন্দ হয়, তারা কৌতৃহলী হয়ে উঠে। তখন কেউই ভাবে না 
যে আমরা তাড়াহুড়ো করাছ, শিশুর উপর বোঁশ চাপ পড়ছে এবং তা তার 
পক্ষে কঠিন, ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক । তারপর এমন এক মুহূর্ত আসে যখন 
শিশদ _ এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই __ নিজে প্রথম কথাটি উচ্চারণ 


চা 


করে। খুবই সহজ! কিন্তু আমরা যাঁদ শিশুর সঙ্গে কম কথাবার্তা বাল 
তাহলে ব্যাপারটি মোটেই সহজ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশে বাধা পড়ে। 

যারা খুব দোৌরতে ভাষা শিখতে আরভ্ত করে এবং যাদের 'নার্দ্ট 
ভাষায় কথা বলার সুযোগ খুবই কম তারা আত কম্টে ভাষা রপ্ত করে 
(কংবা একেবারেই রপ্ত করে ন্[)। কখন শুরু করা উচিত ও কীভাবে তা 
করা উঁচত - ঠিক এই িনিসটাই নির্ধারণ করে মাতৃভাষা আয়ত্তকরণের 
সফলতা । বাদবাকি দক্ষতার ক্ষেত্রেও ব্যাপারাট যে ঠিক অন্রুপ তাক 
কেউ অদ্বাঁকার করবেন? 

তাই একেবারে শৈশবে _ সমস্ত সূচনার স্‌চনাতে' -- মা-বাবারা সময়ের 
কার্প ব্যবহার করছেন তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে তাঁদের 
সম্ভানের ভবিষ্যৎ বিকাশ। 


মাকে ছাড়া চলে না। একদা পার্কে আমরা এরূপ একটি হৃদয়স্পর্শ 
দৃশ্য লক্ষ্য কার। বেণ্িতে বসে কথাবার্তা বলছেন দুই তরদরণী মাঁহলা। 
এক মহিলার কাছে হেলেদদলে বার বার আসছে বছর দুয়েকের এক শিশু 
তাঁর হাঁটুতে ঘে+যছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যাচ্ছে অন্যান্য 
িশ্দদের কাছে বালুর স্তুপে। মাঁহলাটি তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না, 
শ্রেফ ছেলের মাথাটিতে একটু হাত বলয়ে দেন, কানে কানে কী বলেন, 
এবং সে _ যেন শীতল জল খেয়ে তৃষ্ণ নিবারণ ক'রে _ আবার 
খেলতে চলে যায়। ছেলেমেয়েদের কেউ তাকে বিরক্ত করছিল না, বালুর 
স্তুপ থেকে সে মাকে ভালোই দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তা সত্বেও বার বার মা'র 
কাছে আসাঁছল। সে আসাছল মায়ের স্পর্শ লাভ করার জন্য, তাঁর হাত ও 
হাঁটুর উত্তাপ অনুভব করার জন্য _- এ ছাড়া সে কিছুতেই নিশ্চিন্তে 
খেলতে পারছিল না। 

মাকে স্রেফ দেখারই নয়, তাঁকে কাছে ও শারীরিকভাবে অন্চভব 
করারও এই বাসনাটি আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমরা, দঃখের বিষয়, 
সঙ্গে সঙ্গে আঁবন্কার করতে পাঁর ছন। কেবল কালন্রমেই আমরা ব্দঝতে 
পার যে সর্বদা মাকে দেখার ইচ্ছা, তাঁকে পাশে অনুভব করার কিংব 
অন্তত পক্ষে তাঁর কণ্ঠ শোনার বাসনা -_ এ মোটেই জেদ নয়। প্রথম দিকে 
আমার স্ত্রীও নিজের অন্তরের কথা শুনতেন না, শাশ্বত 'সত্যে বিশ্বাস 
করতেন: বাচ্চাটাকে লাই দিও না, নতুবা একেবারে ঘাড়ে চেপে বসবে 
মেনে আছে: শিশু কোলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না)। 
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প্রথম সন্তানকে একেবারে শর থেকেই তান প্রশ্রয় না দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন: কাঁদলে কাছে আসতেন না -- আগে কান্না বন্ধ করুক; বিছানায় 
শুইয়ে দিয়েই চলে যেতেন -- নিজে ঘূমাক; ঘুমা পাড়ানো, গান শোনানো _ 
না না, ওসব সোটেই চলবে না, অভ্যস্ত হয়ে যাবে... 

কিন্তু লভটা কাঁ হল? ডায়াথোঁসসের দরুন সে ঘুমাতে পারত না, 
রাত্রে প্রায়ই কাঁদত, আর মা নিজের 'অটলতা দেখাতে শ্নিয়ে কিছুতেই 
ছেলোটকে কোলে নিতেন না... কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজেকে 
নাজেহাল করে ছাড়লেন। “এটা করতে নেই” “ওট্য ঠিক নয়” _ অবশেষে 
নিরাশ হয়ে এই সমস্ত 'সদ্‌পদেশে' আর কান না দিয়ে ছেলোটকে নিজের 
পাশেই শোয়ালেন। [শুর জীবনের ছ'মাসের মধ্যে সেটাই ছিল প্রথম 
রান্রি, যখন মা ও সন্তান উভয়েরই ভালো ঘুম হয়েছিল। এর পরের 
রাতগুলোও আমাদের কাছে আর সমস্যা হয়ে দেখা দিল না। 

ঠিক এই ঘটনাটর পরই আমরা তাকে এমনাঁক দিনের বেলাও ঘন 
ঘন কোলে নিতে লাগলাম, আর পরে বাদবাকি সন্তানদের সঙ্গেও আমরা 
অন্মরূপগ আচরণ কাঁর। বাড়িতে 'দিদিমারা আমায় সময় সময় 'গাছ' বলে 
আভিহিত করতেন, কেননা কাজ থেকে এলেই সব ছেলেমেয়ে আমার 
গায়ে ঝুলতে শুরূ করে দিত, আর যারা নিজে ঝুলতে পারত না তাদের 
আমিই তুলে নিতম এবং অনেক-অনেকখন ধরে তাদের হাতে-কাঁধে-কোলে 
নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বৈড়াতাম কিংবা তারা সবাই ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত, 
তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করতাম। না, এ আমাদের কাছে কোন কষ্টকর 
ব্যপার ছিল না। আমরা লক্ষ্য করোছ ছেলেমেয়েরা তাতে কত আনন্দ পেত 
এবং আমাদের বড়দেরও ভালো বই খারাপ লাগত না। সেই জন্যই আমরা 
িছন বাধানষেধ লঙ্ঘন করেছি বলে দীখত হই নি। 

এখন পর্পাত্রকায় প্রায়ই দেখতে পাই যে আমাদের 'য্ুক্তিহন' 
ক্রিয়াকলাপ ব্ুমশই আঁধক সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করছে। বোঝা 
গেল যে ঘনিষ্ঠ ব্যাক্তদের সঙ্গে শারীরক যোগাযোগ শিশুর মধ্যে নিরাপক্ঞা 
বোধ গড়ে তুলে এবং স্বাভাবিক মানাঁসক বিকাশের পক্ষে তা খুই 
অপরিহ্যর্য। 


দাদ; ও দাঁদমার প্রয়োজন আছে। [শিশুরা ভাষাগত ও আবেগগত 
আদানপ্রদানের চাহদাও অনুভব করে। এ ব্যাপারে দাদ7দাঁদমাদের 
ভূমিকা অনস্বীকার্য কেননা মা-বাবারা তাঁদের সদা বস্তার জন্য 
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ছেলেমেয়েদের সূঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করার সুযোগ পান না। জ্যেন্ঠ 
সন্তানদের সঙ্গে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অনেক কথাবার্তা বলতাম, এবং এর 
ফলে তাদেরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধৰনি ও শব্দাংশ উচ্চারণ করার 
ইচ্ছে হত। এ কাজে দাদমারা আমাদের [বিশেষ সাহায্য করতেন, -- 
তাঁরা তখন আমাদেরই সঙ্গে বাস করতেন। ছেলেমেয়েরা বছর নাগাদ 
অনেককিছ বুঝত, এমনাঁক দশ-বারোঁটি সাধারণ শব্দও উচ্চারণ করতে 
পারত। এক কথায়, তারা স্বাভাবকভাবেই [ববকাশ লাভ করছিল। 

তবে মধ্যম সন্তানদের বেলা বিকাশের গত মন্থর হয়ে যায়: আমরা 
আশা করেছিলাম যে সবই আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে এবং সর্বদা 
ব্যস্ত থাকাতে লক্ষ্যই কার নি যে তারা কথাবার্তায় পিছিয়ে পড়ে। সকাল 
কিংবা দৃপ্দরের খাবারের পর আমরা ছেট ছেলেমেয়েদের বড়দের সঙ্গে (২-৪ 
বছরে বড়) খেলতে ছেড়ে দিতাম । বড়দের খেলাধূলা ও কাজকর্মে ছোটরাও 
সমানে সমানে অংশগ্রহণ করতে পারত: টেবিলের তলায় গড়া বাঁড়তে 
মিলেমিশে 'বাস করত, খাটিয়া দিয়ে তৈরি পাহাড় থেকে গাঁড়য়ে ?নচের 
দিকে নামত। বড় ছেলেমেয়েরা জানত যে ছোটটি কথা বলতে পারে 
না এবং তাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়োছল -_ তাকে যে কথা বলতে শেখানো 
উাঁচত সেটা তারা বূঝত না। ছোটটি কেবল একটি আনাদস্ট ধর্বানই উচ্চারণ 
করত __ 'ই' এবং সে তা ব্যবহার করত জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সবাই তাকে 
বুঝত। 

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে আমাদের মধ্যম ছেলেমেয়েরা দেড় বছর 
বয়সেও এক বছরের বাচ্চার চেয়ে কম কথা বলত। তাদের কথা বলতে শেখাতে 
পরে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল। ভুল সংশোধনের জন্য প্রচুর শক্ত 
ও সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। 

শেষ কন্যাসন্তান লুবাশার জন্মের পর আমাদের বাড়িতে বাস করতে 
লাগলেন আমার বাবা। ছোট্র নাতনীটিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি 
তার সঙ্গে অনেক কথা বলতেন, তাকে কবিতা আবাত্ত করে শোনাতেন, 
তাঁরা একসঙ্গে বাভল্ন ধরনের ছবি দেখতেন, ধার ফলে আমাদের লদবাশা 
দেড় বছর বয়সেই অনেককিছু বলতে পারত। 


দুধের কাপ ফেলে 1দয়েছে ঃ ফেলে দেওয়া দুধের ঘটনা স্মরণ ক'রে 
লোকে সময় সময় আমাদের জিজ্ঞেস করে : 
_ অনুরূপ অবস্থায় এখন আপনারা কীরুপ আচরণ করতেন? 


আমরা উত্তর দিই: তা নর্ভর করে অনেককিছুর উপর। 

ব্যাপারাট যাঁদ অপটুতা ও অস্াবধানতা বশত ঘটে থাকে এবং তদুপাঁর 
শিশু যাঁদ নিজেকে বিবুত ও দোষী বোধ করে, তাহলে শাস্তি দেওয়ার কোন 
প্র“নই উঠে না। এমভাবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বলা উচিত : 

_ হায় হায়, দুধ পড়ে গেছে; ও কিছ না, বসা, মেঝেটা মুছো। 
এক্ষন আরও দুধ ঢেলে 'দিচ্ছি। তাহলে কাটি এবার কোথায় রাখ, 
যাতে আবার পড়ে না যায়? 

শিশু যাঁদ কাপটি একটু সরাতে গিয়ে আনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ ফেলে 
দেয় এবং সেজন্য নিজেই দুঃখিত হয় তাহলে আমরা তাকে সান্তনা দেব, 
দুধটা মুছে ফেলতে সাহায্য করব, আবার তার কাপে দুধ ঢেলে দেব এবং 
কীভাবে ও কোন্‌ দিকে কাপ সরাতে হয় তা শিখিয়ে দিতে চেষ্ট্য করব। 
তাকে নিজেকে দিয়েই সে কাজ করাব। 

এমনটাও ঘটতে পারে: শিশু একেবারে ঢুলে পড়াছল, ফলে সে কাপাঁটি 
ধরে রাখতে পারে দিন। এমতাবস্থায় তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ও 
মেঝেটা মুছে ফেলা উাঁচত হবে এবং তার ঘৃম ভাঙলে ঘটনাটির কথা 
স্মরণ না করলেই ভালো হবে! এমন ভান করা উচিত যেন কিছুই ঘটে 
নি। 

কিন্তু যাঁদ আপনার সন্তান জেদ ধরে: 'দূধ খাব না, চা খাব! এবং 
কাপটি ঠেলে মেঝেতে ফেলে দেয় ও তার উপর আবার ঠোঁট ফুলিয়ে বসে, 
তাহলে একটু রাগ করলে কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় তাকে নিজেদের 
সঙ্গে বসতে না দেওয়া এবং পরব্তঁ খাবার অবধি আর কোনাকিছ, খেতে 
না দেওয়াই সঙ্গত হবে। এখানে কাপ নিয়ে কথা হচ্ছে না, কুআচরণ 'নয়ে, 
এবং তা বরদাস্ত করা খুবই অন্যাচত! 

আমরা কেবল কয়েকটি সম্কাব্য ঘটনার কথা বললাম। তবে বাস্তব জীবনে 
প্রতিটি ঘটনা, সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাতে কারুপ প্রাতীক্িয়া দেখানো 
উচিত সে সম্পর্কে কোন ননাদন্ট পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। 


এটা করা উচিত, আর এটা করা অন্যাচত। কিন্তু এমনও অনেক ব্যাপার 
আছে যেগুলো সম্পর্কে স্পত্ট ও নির্দিষ্ট মতামত থাকা চাই। অচেনা 
ধনিস ও সম্পকেরি জগতে শিশুর সঠিক ধারণা গড়ার পক্ষে তা আতি 
গরযত্পণূর্ণ। 

একটা ঘটনার কথা বাঁল। একবার আমার স্ত্রী বাড়িতে নিমাল্মত 
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অতিথিদের একজনের সঙ্গে বসে গল্প করাঁছলেন। তাঁর হাটুর উপর বনে 
ছিল আট মাস বয়সের ছেলে! কথাবার্তা তখনও শেষ হয় নি, কিন্তু 
বাচ্চাটি আর ?কছুতেই বসে থাকতে চাইছিল না। তখন মা তার চিত্ত 
বিনোদনের জন্য তাকে হাতের ঘাঁড়াট দেখালেন এবং ওটা তার কানের 
কাছে ধরে রাখলেন: 'শুনছিস, কেমন টিক-টাক করছে! ?শশটির ভাষণ 
কৌতূহল হল। সে বেল্ট ধরে ঘাঁড়টি টানল, খুলতে চেষ্টা করল। আর 
মায়ের এ দিকে এত গুরুত্বপূর্ণ আল্মপটি শেষ করতেই হবে নতুবা পেটের 
ভাত হজম হবে না। তান একটুও না ভেবে ঘাঁড়টি খুলে ছেলেকে দিয়ে 
দিলেন: নে খেল গে! কথাবার্ত। মঙ্গল মতো শেব হলে তাঁর ঘাঁড়র চিন্তা 
হল: কীভাবে তা ফেরৎ পাওয়া যায়। িম্তু ছেলে কিছুতেই ঘাঁড় দিতে 
চাইছিল না_-তার খেলা তখনও শৈষ হয় নি। 

-_ ঘাঁড় নিয়ে খেলতে নেই।-_রেগে যান মা।_দে বলাছ। 

-- কিন্তু তুমি তো নিজেই ওকে ঘাঁড়টা দিয়েছ, আর তার মানে ওটা 
নিয়ে খেলা যায়,_ বললাম আমি।_ও এখন এভাবেই বুঝবে: অনচিত 
মানে উচিত। তুমি সবই গালয়ে দিয়েছ। 

সত্যই ছেলে যাতে আর কখনও ঘাঁড় না নেয় এবং বুঝতে পারে যে 
ওটা ধরা নিষেধ সে জন্য আমাদের বেশ লড়তে হয়োছল তার সঙ্গে। 

তখন থেকে আমরা 'এটা করা বারণ" 'এটা করা ঠিক নয়” 'এটা নিষেধ" 
ইতযাদি কথাগুলো বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতম। সর্বাগ্রে তা 
ব্যবহারে একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করি। বুঝতে গারলম: যাঁদ 
কোনাকছ; করা উঁচত নয় তাহলে তা অন্দচিত হওয়া উচিত একেবারে 
শর; থেকে এবং সর্বপ্রকার দ্বিধা ব্যাতিরেকে। যেমন, ঘাড়, টাইপ রাইটার, 
টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন ইত্যাদিতে _ অর্থাৎ যে-সমস্ত জিনিস সহজে নষ্ট 
হয় তাতে হত দেওয়া নিষেধ! চামচ-কাঁটা ইত্যাদ মেঝেতে ছধুড়ে ফেলা, 
1দাদিমাকে বা অন্য কাউকে __ এমনাক তামাসা করেও __ গালে চড় মারা, 
বেড়ালের লেজ ধরে টান।__ নিষেধ! এবং এই কথাটি উচ্চারণ করা উচিত 
কঠোর স্বরে, কোন শর্ত ও ব্যাধ্যা ছাড়া। 

কিন্তু এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ__বাধানিষেধ বোঁশ হওয়া উচিত নয়, 
যথাসন্তব কম হলেই ভালো। শিশু সব সুময়ই যাঁদ শুনে “এটা করাবি না, 
ওটা করি না” এবং প্রতিবার বাধানিষেধ লঙ্ঘনের জন্য যাদ সে কঠোর 
শান্ত পায়, তাহলে তা হয় তাকে ভীত করবে নয় তার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিবাদ 
জ্যাগয়ে তুলবে। প্রতিটি 'নষেধেই' অসন্তেষ দেখা দেয়, কারণ নিষেধ 
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মানেই কোন বাসনা পূর্ণ করতে না পারা, আর তা সর্বদাই দুঃখজনক, 
অপমানকর, তা ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা রাখে না। 

আমরা তা এড়াতে চেষ্টা কার। ছেলেমেয়েদের কোনকিছু; করতে বারণ 
করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাদের বুঝিয়ে দই কী করা উচিত ও সপ্তব! 
যেমন, ভাত ফেলা অনুচিত, তবে বল ফেলা সম্ভব; বেড়ালকে ব্যথা দেওয়া 
অন্যাচিত, তবে তার গায়ে ধীরে ধারে হাত ব্ালয়ে দেওয়া সম্ভব; ঘাঁড় ধরা 
সীনষেধ, তবে চাকা কিংবা বাক্স নেওয়া সম্ভব; আজ দাদমার কাছে যাওয়া 
যাবে না, তবে কাল যাওয়া সন্তব। তাহলে শিশ্‌র আশা থাকে, কাজের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে তার স্পন্ট ধারণা জাগে। তখন সংঘর্য জেদ আর ভুল 
বোঝাবুঝির সম্ভবনা দূর হয়ে যায়। শিশু; যেন তখন তার চারপাশের 
জগতে দিক নির্ণয়ের জন্য একটি কম্পাস খুজে পায় এবং সে আঁধকতর 
শান্ত ও আস্মাবশ্বাসী হয়ে উঠে। 


প্রাক্স্কুলবয়প্ক শিশ্যর মানাঁসক বিকাশের সক 


আপনাদের সন্তান বড় হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই তার বিকাশের দিকে সব 
সময় নজর রাখেন, তার সাফল্যে আনন্দিত হন, তার অকৃতকার্যতায় দুঃখ 
পান। আপনারা চান, আপনাদের সন্তান যেন কেবল স্বাস্থ্যবানই নয়, 
ব্যাদ্ধমান আর মেধাবীও হয়ে উঠুক। 

জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই আপনারা শিশুকে "শিক্ষা দিতে আরন্ত 
করেন। কিছ;কাল পর্যন্ত িক্ষাকার্য চালানো যেতে পারে কী 'জানস নিয়ে 
কীভাবে কাজ করতে হয় তা দেখানোর মাধ্যমে, খেলাধুলার প্লট বাতলে 
দেওয়ার মধ্যমে, বাভন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে, ছবি আঁকার কাজে 
এবং ব্লক দিয়ে ঘরবাঁড় ইত্যাদ 'নর্মাণে সহায়তা দানের মাধ্যমে । লু 
পরে এমন এক সময় আসে যখন শিশ্বর সর্বাজীণ মানসিক বিকাশের জন্য 
সসম্বন্ধ ও সাধারণীকৃত জ্ঞান অপারহার্য হয়ে উঠে। 

শিশ্দদের মনন নাদ্ট, যাঁদ তাদের দেওয়া হয় নার্দ্ট, অসংলগ্ন ও 
বাচ্ছন জ্ঞান। কিন্তু যাঁদ জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে আলাদা আলাদা জিনিসের 
বিষয়ে নয়, সাধ্যরণতম সম্পর্ক আর নৈয়মানবর্তিতার বিষয়ে, তাহলে 
প্রাক্স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েরা তা কেবল আয়ত্ত করতেই শুর করে না 
অন্ততপক্ষে ৫ বছর থেকে), নিজেদের বিচার-বিবেচনায় তা ব্যবহার করতেও 
শেখে। তাদের আগ্রহের পারাধি বিস্তৃত হয়, মনন অধিকতর সধারণীকৃত, 
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গভীর ও যুক্তিসঙ্গত রূপ লাভ করে। সোভিয়েত ইডীনয়নে প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক 
ছেলেমেয়েদের পদার্থাবদ্যা, জীবতত্ব, গাঁণতশাস্্র এবং এমনাক ভাষাতত্বের 
মতো [িজ্ঞনগুলোর বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান দানের পদ্ধাত আবিষ্কৃত হচ্ছে। 
যেমন, শিশুরা পরিচিত হচ্ছে জড় পদার্থের গতির ননয়মান্,বার্ততার সঙ্গে, 
জীবন ধারণের উপর প্রাণী দেহের গঠনের নির্ভরতার সঙ্গে, এক ও বহদ 
সম্পাকতি ধারণার সঙ্গে, গোটা ও অংশ সম্পাকিতি ধারণার সঙ্গে। কিন্তু 
এর্প শিক্ষাকার্য যাতে 1শশ্যর স্মৃতিকে ভারাব্রন্ত না ক'রে তার মনন 
শান্তর বিকাশ ঘটায় সেই উদ্দেশ্যে তা পরিচালিত হওয়া উাঁচত বিশেষ 
ধরনে _খেলাধ্‌লার মাধ্যমে, 'বাভন্ন 1জানসপত্র নিয়ে, ওগুলোর ছি আর 
মডেল নিয়ে শিশুদের নিজস্ব কার্যকলাপের মধধ্যমে। 

একটি প্রশ্ন সব মা-ঝাবাকেই সর্বদা চিন্তিত করে-_তাঁদের সন্তান তার 
বয়সোপযোগন বিকাশ লাভ করছে কি, তা পরীক্ষা করা সম্ভব ক? 'কস্তু 
শিশু হয় বিভিন্ন ধরনের । পাঁরবার হয় 'বাভন্ন ধরনের । তাদের জীবনযাত্রার 
পারাশ্থিতও বািন্ন ধরনের। শিশুদের মানাঁসক বিকাশের মান নিধণরণের 
জন্য আভন্ন কোন সপাঁরশ দেওয়া-ও কঠিন, কেননা ওই মানাঁসক 
বিকাশেরও আভব্যাক্তি ঘটে বিভিন্নভাবে। জ্ঞান কিংবা আভজ্ঞতার খোদ 
পরিমাণ বিকাশের সূচক বলে গণ্য হতে পারে না। 

খোদ জ্ঞান খতটা গরদত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বোঁশ গুরুত্বপনর্ণ হচ্ছে 
শিশ্দ সেই জ্মন কতটা কাজে লাগাতে পারে, কীভাবে সে তা বাভন্ন 
সমস্যা সমাধানের সময় প্রয়োগ করতে পারে । কবিতা বা গঞ্প বোঝার মান, 
তার ঘটনাবাঁলর অর্থ ও যৌক্তিকতা 1বকৃত না ক'রে স্বানিভরভাবে সারাংশ 
বলতে পারা পাঠাঁট মুখস্থ করার চেয়ে ঢের বোশি গুরুত্বপূর্ণ । ঠিক সেই 
ভাবেই যেকোন ব্যপারের সংখ্যাগত দিকের অভিব্যাক্ত হিশেবে সংখ্যা বোঝা, 
সহজতম অঙ্ক করতে পারা এবং বিশেষ ক'রে নিজে নিজে কোনকিছু 
হিসাব করতে পারা (পাঁচের মধ্যে হলেও ক্ষতি নেই) 'অসামতা' অবাঁধ 
গণনার চেয়ে আধকতর গুরুত্বপূর্ণ । তবে এরুপ সুূচকও যথেচ্ট আনার্দন্ট -- 
সমস্তাকছুই ?নর্ভর করে পরীক্ষার জন্য কোন্‌ গল্প বেছে নেওয়া উচিত 
তার উপর, সংখ্যার সঙ্গে কীজবে শিশুর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয় তার 
উপর... 

প্রাকস্কুলবয়স্ক শিশুর অনুসন্ধিংসা ও মানাঁসিক সাক্রিয়তার মান্না_ তার 
মানাঁসক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সুচক। তবে এই মাটি 
নিরূপণ করা মোটেই সহজ নয় । কৌতূহল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পেপছার 
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পক্ষে কেবল প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যাই যথেন্ট নয়। প্রশ্নে প্রশেন বিভেদ থাকে৷ 
অনেক স্ময় শিশু প্রশ্ন করে এই জন্য নয় যে সে সাত্যিই কোন[িছা জানতে 
আগ্রহ, প্রশন করে স্রেফ বড়দের মনযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে, তাঁদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। 


-_ সবপ্রকার শিক্ষাদানের মানেই হচ্ছে শিশুমনে আমাদের বাঁধাধরা চিন্তাধারা, 
অনমাদের নতুনত্ব-বাঁজত বিশ্ববাক্ষা বদ্ধমূল করে তোলা। সে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অথচ এই 
স্ট্য্ডাডই সূজনী শাক্ত ধংস করে। 

- জহলে আপনি একটি পথ বাতলে দেবেন? 

-শিশ নিজেরটা নিজেই সষ্ট করুক। 

-নজেরটাঃ তা কা দিয়েঃ কোন্‌ সামগ্রঁ দিয়েঃ কেবল শিক্ষাই জ্ঞান দান 
করে, মনন ও ক্রিয়াকলাপের পদ্ধাত জোগায়, যার সাহায্যে নতুন কোনকিছ; গড়া সন্তব হয়। 

-_ অর মানে আপনি আবার সেই স্ট্ল্ডার্ডের পক্ষে? 

_- না। আমি তা এড়ানোর পক্ষে । কিন্তু স্ট্াণ্ডার্ড এড়াতে পারেন একমান তিনি 
ধ্যান তা রপ্ত করেছেন। যে স্টান্ডার্ড সম্পর্কে কিছুই জানে না তার করারও 
কিছ; নেই। 


শিশুর নিজস্ব বিচারাববেচনায় মানাঁসক সক্রিয়তার প্রকাশ সম্পর্কে 
বললে এ কথাটি উল্লেখ করতে হয় যে এখানেও দুটো 'জানস পার্থক্য করা 
উাঁচত-কছ? কিছ ?শশদ খ্দব বেশ বকবক করে এবং কিছন ?িছ7 শিশু 
পারিপাঁশ্বক ব্যাপারাঁদ অনুমান করতে প্রয়াসী হয়, যাঁকছ জানে তার 
সঙ্গে এই সমস্ত ব্যাপারাদির তুলনা করতে চেষ্টা করে। এম্তাবন্থায় যাঁদ 
শিশুর বিচারাববেচনা প্রায়ই ভুল হয়, যাঁদ তা অযৌক্তক সিদ্ধান্তে উপনীত 
করে তাহলেও কোন ক্ষতি নেই-সে এখনও খুব কম জানে এবং 
সবাধীনভাবে কল্পনা করতে খুব বৌশ অভ্যন্ত। আসল হচ্ছে সিদ্ধান্ত নয়, 
বোঝার প্রচেষ্টা। একই কথা বলা চলে শিশুর 'পরাক্ষানিরা ক্ষার? বিষয়ে : 
খোদ 'আস্বুদন' করার প্রচেষ্টা, পরাক্ষ। করে দেখার প্রচেষ্টা আত গুরত্বপূর্ণ 
একটি ব্যাপার 

শিশ্দ বখন খেলা করে তখন লক্ষ্য করা উচিত তার চিক্জভাবনা কতটা 
সম্‌দ্ধ ও বাচত্র, চারপাশের জীবন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও আভজ্ঞতা দে সহজে 
তার খেলায় রুপায়ত করতে পারে ?ক না, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস সে 
কাভাবে ব্যবহার করে। 

যে-সমস্ত শিশুর মানাসক বিকাশের মান নিম্ন তাদের খেলাধূলা 
বোচিত্্হীন, তারা সর্বদা একই ধরনের বজানিসপন্র নিয়ে খেলা করে (যেমন, 
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গাড়িটি আগে-পিছে নিয়ে যায়, পৃতুলগুলোকে খাওয়ায়” ও "ঘুম পাড়ায়”)। 
শিশ্চ ভালোভাবে [বিকাশ লাভ করলে সে খেলার রকম রকমের প্লট গড়ে, 
কেবল খেলনাই ব্যবহার করে না, হরেক রকমের 'জানসও সানন্দে ব্যবহার 
করে (রক, পোন্সিল, চেয়ার ইত্যাদ), এবং ওগুলোর উপর ক্রীড়াসলভ 
তাৎপর্য আরোপ করে। শিশুর চিন্তাধারা যথেষ্ট স্থায়ী, তা খোদ খেলাধূলার 
মধ্য দিয়ে বিকাঁশত ও সম্দ্ধ হয়ে উঠে। 

শিশুদের ছবিগুলোর স্বকীয়তা আমাদের আকৃষ্ট করে। তারা 'জানিসের 
আকার ও আয়তন ফুটিয়ে তুলতে পারে না। প্রায়ই সত্যের 'বির্দ্ধে চলে _ 
এক রঙের পাঁরিবর্তে অন্য রঙ ব্যবহ্র করে, যে-রঙ সবচেয়ে বৌশ পছন্দ 
হর সেটা দিয়েই আঁকে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুদের ছাবিতে থাকে বাঞ্জনার 
নিজদ্ব বিশেষ উপায়, এবং শিশু কীভাবে জগৎকে উপলান্ধ করে (বশেষত 
যখন আমরা কেবল প্রস্তুত ফলই নয়, ছা সযাষ্টর খোদ প্রক্রিয়াটিও দেখতে 
পাই) ছিব সে বিষয়ে অনেকাকছু বলতে পারে। এখানে যা সবচেয়ে 
গ্রত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশ্‌ যেন আগে থেকে 'নাষ্ট পাঁরিকল্পনা 
গড়ে তুলে--সে কী আঁকতে চায়, কীভাবে আঁকতে চায় আগে তা ঠিক 
করতে পারা চাই, এবং তারপরই সে যেন ধারে ধারে তার পারিকল্পনাটিকে 
বাস্তব রূপ দান করে। খেলার সময় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় ঠিক সেই 
ভাবে ছাঁব আঁকার প্রক্রিয়ায় পাঁরকল্পনা পারবার্তত ও সম্‌দ্ধ হতে পারে। 
কিন্তু পাঁরকজ্পন৷ যাঁদ আপন আস্তত্ব হারিরে ফেলে এবং শেষ অবাঁধ টিকে 
না থাকে তাহলে ভাবতে হবে যে ব্যাপার-স্যাপার খুব একটা ভালো নয়। 
এটা মনে রাখা উচিত যে শিশু প্রারই আঁকার সময় কোন কাহিনশ বলে 
কিংবা খেলা করে, যাকিছ সে আঁকে কথা অথবা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাকে 
পূর্ণত দান করে। স্বভাবতই, এমতাবস্থায় ছাব হতে পারে সঙ্গতিহীন, 
এবং অন্য কেউ তা বুঝতে না-ও পারে। তাতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। 
আপনার কেবল মনে রাখা দরকার যে এটা স্রেফ দাগ আর রেখার কোন 
আপাঁতিক ভিড় নয়, [শিশুর জন্য ওগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, তা তার 
জানা জীন্স আর ঘটনাবাল রুপায়িত করে। 
কাছে বিশেষ দাঁব হাঁজর করে। খেলাধুলা এবং চিত্রাঙ্কনের মতো এখানেও 
নির্দস্ট পরিকল্পনা গড়ে উঠে ও মূর্ত রূপ লাভ করে। বিশেষ বিন্যাস 
অন্মসরণ না করেও ছাৰ আঁকা চলে, কিন্তু ঘরবাঁড় ইত্যাঁদ নির্মণের কাজে 
কঠোরভাবে পরম্পরতা মানতে হয়, নতুবা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়বে। সেই 
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জন্যই ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রাক্রিয়ায় নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ পাঁরকন্পনের দক্ষতা 
প্রকাশ পায়। তাছাড়া নির্মাণকার্য প্রায়ই খেলার মধ্যে অন্তভূক্ত হয়: শিশুরা 
[বিকাশের মান এ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নির্মাণের আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য 
নির্ধারণে _ গ্যারেজটি এমনভাবে গড়তে হবে যাতে সত্যিই জতে খেলনা- 
গাঁড় প্রবেশ করতে প্ারে। 

সমস্ত প্রাক্স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়ে তাদের সর্বপ্রকার আচরণ আর 
ক্িয়াকলাপে সমানভাবে তাদের মানসিক দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে এমনটা 
ভাবা ভুল হবে । কোন কোন শিশ খেলাধদূলা আর চি্রাঙ্কন বোঁশি ভালোবাসে, 
কোন কোন শিশ্‌ ভালোবাসে নির্মাণকার্য কোন কোন ?শশু পছন্দ করে 
গাড়ি, আর অন্যদের আকৃষ্ট করে জীবজন্তু ও উীন্তিদ জগৎ। তা দনর্ভর করে 
অনেকগুলো কারণের উপর, এবং প্রধানত লালনপালনের পাঁরিবেশের উপর! 
তাই যার যে-ক্ষেত্ের দিকে বোঁশি টান সর্বাগ্রে সে-ক্ষেত্রেই তার মানাঁসক 
বিকাশের সম্ভাবনা খোঁজা উচিত। 

এ ব্যাপারাটিও মনে রাখা উচিত যে শিশুদের আগ্রহ এবং বাভন্ন ধরনের 
ক্রিয়াকলাপ আয়ন্তকরণের মান্রা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবার্তত হতে 
থাকে। অনসাদ্ধংসা সম্পকে খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন আর নিমনণকার্ের ক্ষেত্রে 
পারকজ্পনা গঠন ও বাস্তবায়নের দক্ষতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যাঁকছদ বলা 
হয়েছে তা প্রধানত ৫-৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলাই বৌশ প্রযোজ্য, 
তবে অধিকতর মোঁলিক বা প্রাথীমক আকারে এই সমস্ত গুণ আগেও 
৩-৪ বছর বয়সে-_ প্রকাশ লাভ করতে পারে। মানসিক গুণাবলি গঠনের 
বিকাশের গাঁত সমান হয় না। 

এখানে নতুন ও গুরত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন দেখা দেয়: বিকাশের গাঁত 
মানাঁসক ক্ষমতার সূচক হিশেবে বিবেচিত হতে পারে কতটা? সচরাচর এই 
গাঁতর উপর খুব বোশ গুরুত্ব আরোপ করা হর। তার পেছনে যাঁক্তও 
থাকে, বিশেষত যখন শিশুর বিকাশে বিলম্ব লক্ষ্য করা যায়-সৈ ঠিক 
সময়ে প্লটযুক্ত খেলা শুরু করে না, বিষয়ভিত্তিক চিন্রাঙ্কনের 'দকে মন 
দেয় না, অতি সাধারণ গাঁণতিক ব্যাপারাদিও রপ্ত করতে পারে না! এ 
ক্ষেত্রে অন্যান্য শিশ্দর থেকে পিছিয়ে থাকলে তা অবশ্যই মা-বাবার মনে 
কিছুটা আশঙ্কার উদ্রেক করবে। কারণগুলো থাকতে পারে যেমন 
লালনপালনের পাঁরবেশ ও বোঁশষ্ট্যের ক্ষেত্রে (শিক্ষাকার্যে অবহেলা), তেমাঁন 
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মান্তদক ও প্রায়; ব্যবস্থার ত্রুটির ক্ষেত্রে (মানাঁসিক অনগ্রসরতা, শ্রবণ শাক্ততে 
গোলযোগ ইত্যাদি)! 

অনেক শিশুর আঁতি অল্প বয়সে বিকাশ ঘটে, তারা অন্য ?শশুদের 
যথেষ্ট ছাড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারগুলোর তাৎপর্য নিধারণ মোটেই সহজ 
নয়। দেখা যায় যে কোন কোন শিশু ৩ বছর বয়সেই পড়তে ও গণতে 
পারে, তাদের মধ্যে বয়সানুপযোগী বিভিন্ন আগ্রহ দেখা দেয়,_ যেমন, তারা 
যান্িক ব্যাপারাদি, গাঁণতশাস্্, ভূগোল ইত্যাঁদ নিয়ে মাথা ঘামাতে শর 
করে। তারা এই সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য লাভ করে : স্কুলে ভার্তি হওয়ার 
আগেই তারা স্কুল পাঠ্যস্ঁচির অন্তর্গত বহু বিদ্যা অর্জন করে ফেলে। 
এরূপ ছেলেমেয়ের মা-বাবারা প্রায়ই 1দশেহারা হয়ে পড়েন। শিশুর 
স্বাস্থাহাঁন হতে পারে এই ভেবে অনেক মা-বাবা অকাল বিকাশের গাঁত 
রোধ করতে চেষ্টা করেন। আর কোন কোন মা-বাবা ঠিক উল্টো কাজ 
করেন_ আপন সন্তানকে প্রাতভাশালী করে তোলার মধ্যর আশায় তাঁরা 
তার অকাল বিকাশে সর্বপ্রকার তৎপরতা দেখান। তবে এমনও মা-বাবা 
আছেন যাঁরা সমস্তাকছন “নিয়তির হাতে" স*পে দেন? 

আমরা এখন '"শশ্দ প্রাতিভা' বিষয়ক প্রশ্নটি আলোচনা করতে যাচ্ছি 
না। শব্ধ এটাই উল্লেখ করব যে 1েবকাশের অসাধারণ দ্রুত গাঁত মা-বাবাদের 
যেন চিন্তিত না করে। একমাত্র একটি ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত, 
এবং তা হল- অনুরূপ পারাস্থিততে আত সন্তাব্য একমৃখিনতা, বাদবাকী 
সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষতি ক'রে কেবল কোন একটি ক্ষেত্রে শিশ্দর প্রস্থান। আরও 
একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার--অত্যধিক প্রশংসার দ্বারা শিশুকে 
যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, তাকে ধেন জাঁক ক'রে লোকের সামনে দেখানো 
না হয়। অনাথায় শিশুর মধ্যে আতারক্ত আত্মমর্যাদা, দন্ত আর ফ্বার্থপরতা 
যে দেখা দেবেই ততে কোন সন্দেহ নেই। আর পূর্বাভাসের কথা বললে 
তা হতে পারে বাভন্ন রকমের। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকাশের দ্রুত গাঁত 
সাত্যই অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে, আর কখনও কখনও (এবং 
বোশর ভাগ ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে) এই গাঁত পরবতার্ঁ কালে মন্থর হয়ে আসে 
ও শিশু হয়ে উঠে খুবই সাধারণ, তবে তার মানাঁসক বিকাশের সাধারণ 
মান যথেম্ট উচ্চই থেকে যায়। 


_ বাড়ার প্রক্রিয়াসমূহ কি আমাদের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞীনক সুপাঁরশের উপর 
নির্ভর করেঃ ৩০০ বছর আগে শিশুরা যেমন ভাবে বাড়ত এখনও ঠিক সেই ভাবেই 
বাড়ছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে... 
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_ হ্যাঁ, বাড়ার প্রক্িয়াসম্হকে প্রভাবিত করতে আমরা অক্ষম। তবে বাড়ার 
কারণগন্ুলো গবেষণার ক্ষেতে আমরা বেশ সাফল্য অর্জন করোছি। 


এক রকমের বিস্ময়কর ব্যাপার ধলে মনে হয়। শিশু কীভাবে িখতে- 
গড়তে শেখে, গণিতশাস্ব ইত্যাঁদ রপ্ত করতে আরস্ত করে তা তাদের কাছে 
রহস্যই থেকে যায়? কিন্তু আসলে এ সমস্তাকছ্‌ শেখান বড়রাই। প্রায়ই 
তাঁরা এ কাজটি করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অনিয়ামতভাবে এবং নিজেদের 
অজ্ঞতসারে। অবশ্য এটা ঠিক যে বাভন্ন শিশুর বিদ্যাভ্যাসের মানও 
বিতিম্ন, তাই এক িশ্‌ ধা ইশারাতেই বুঝতে পারে অন্য শিশুর পক্ষে তা 
আয়ত্ত করার জন্য সবদীর্ঘ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। 

এই ভাবে, অনসান্ধৎসা, মানাঁসিক সাক্রিয়তা, 'বালাকালীন' ক্রিয়াকলাপের 
প্রধান প্রধান ধরনগুলো আয়ত্তকরণের মান এবং ববিদ্যাভ্যাসের মাত্রা 
প্রাক্স্কুলবয়স্ক শিশুর মানাঁসক বিকাশের মূখ্য সূচক হিশেবে িবোঁচত 
হতে পারে। তবে এ কথাটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে শিশুর মানসিক 
বিকাশ লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার পাঁরবেশের উপর খ্যবই নির্ভরশীল, 
এবং এই পরিবেশের পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানীসক বিকাশেরও পাঁরবর্তন 
ঘটে। সমস্ত স্স্থ শিশ্দর মানাসক বিকাশের বিপুল পাঁরমাণ সন্তাবনা 
রয়েছে এবং মা-বাবার কর্তব্য হচ্ছে_সর্বতোপায়ে তা কাজে লাগাতে 
সাহাযা করা। তবে তা করতে গিয়ে বিকাশের সেই সামঞ্জস্য নন্ট করলে 
চলবে না যা শে সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ হয়ে উঠার সুযোগ 
দান করে। 


মা-বাবারা পরামর্শ চাইছেন 


মা-বাবারা হাজারো রকমের প্রশ্ন করেন। কীভাবে শিশুকে পড়তে 
শেখানো যায়? শিশ্দ জাদ হলে কী করা উচিত? কেন সে কারো কথা 
শুনে নাঃ এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য প্রশন করেন। এরুপ প্রশ্নের উত্তর 
হয়। কৈবল এর পরই বলা যেতে পারে, নাদিষ্ট শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন্‌ 
পদ্ধাতাট বোঁশ উপযোগাঁ, প্রাতটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কীভাবে একগ:য়োমর 
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সঙ্গে লড়া উচিত (তা সত্যিই একগুয়োম ক না সেটাও দেখা চাই অনেক 
সময় মা-বাবারা তা ঠিক ধরতে পারেন না), কেন অবাধ্যতা দেখা দিল। 

আমি এ বিষয়েই বলতে চাই। আমি কয়েকাট ?নত্যনোমিত্তিক প্রশ্ন 
বেছে নিয়োছ,_- বহু মা-বাবাই এ ধরনের প্রশন নিয়ে আমার কাছে হাজির 
হয়েছেন। কিছ; পরীক্ষানিরাক্ষার ভাতে আমি দেখাতে চেচ্টা করব 
আমরা কীভাবে কাজ করি, কী কী পরামর্শ দিয়ে থাকি, সন্তান লালনপালনের 
ক্ষেত্রে কী কা তুলভ্রান্ত বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং তা সংশোধনের কী কী 
উপায় রয়েছে। 


একটি ছেলের কথা 'দয়েই শুরু করা যাক। তার বয়েস প্রায় তিন বছর। 
সে কথা বলতে পারত না। তার নাম--ইউরা, আর তার মায়ের নাম. 
নাতাশা । 

_ ইউরা সমস্তকছই বোঝে,_-বলেন নাতাশা ।-তবে সে সামান্য 
জার্দ, তাকে যা করতে ধলা হয় সর্বদা সে তা করে না। সে সবাকছিই 
বোঝে, তা তার চোখ দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু কোন কথাই বলে না। সে 
অবশ্য বোবা নয়। তার সব কথাই নিজের, শিশুর ভাষা আর কি। জুতো-_ 
তার ভাষায় “টি-ট” এবং ছবিও -_-1ট-ট”... 

- বুঝলাম,--বললাম আম।--তাহলে দেখা যাক কাঁ ব্যাপার, এবং 
আমি ইউরার কাছে গেলাম? 

প্রথমে আমি ষা দেখব তা হচ্ছে--ছেলোটর 'বকাশের সাধারণ মান। 
ইউরা হয়তো কথা বলছে না এই জন্য যে সে তার বয়সোপযোগণী যথেষ্ট 
বিকাঁশত নয়। এমতাবস্থায় মা-বাবাকে উপদেশ দিতে হবে সর্বাগ্রে ভাষা 
বিকাশের ব্যাপারে নয়, মনন ও বোধ শাক্তি গঠনের ব্যাপারে। এ ছাড়া 
ভালোভাবে ভাষা আয়ত্ত করা অসম্তব। 

বাক্শ্র্ীতও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এমনও ঘটে ষে শিশু ভাষার 
বাভন্ন ধবানর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না: সে কণ্ঠস্বর শ্দনছে, কিল 
আলাদ্য আলাদা শব্দ বা কথা বুঝতে তার কম্ট হচ্ছে। বাকত্রুটির এ 
কারণটি লক্ষ্য করা যায় প্রায়ই। এমতাবস্থায় বিশেষ ধরনের শিক্ষা খা 
প্রোনংয়ের প্রয়োজন হয় এবং এ কাজে সহায়তা করতে পারেন কেবল 
বিশেষজ্ঞ __বাকত্রটিবিদ। িউরোলিকেল গোলযোগ দেখা দিলেও শেষ 
চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তে নিউরোপ্যাঘোলজিস্ট ইউরার এরূপ কোন 
বাটাব্য্যাত খুজে পান নি। 
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অনেক সময় শিশ্ন কথা বলতে পারে না এই জন্য যে তার সঙ্গে কেউ 
কথা বলে না, তার প্রাত কম মনোযোগ দেওয়া হয়। কিস্তু ইউরার ক্ষেত্রে 
এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই: নাতাশা চাকার করেন না, 'তাঁন সব 
সময়ই ছেলের জঙ্গে। তাছাড়া আছেন বাবা, দুই দিদিমা, এক দাদ_ 
মেলামেশার সুযোগের অভাবের বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা অবশ্য 
সাত্য যে বেশি মেলামেশাও সব সময় ভলো নয়। এমনও দেখা যায় ষে 
শশুর সঙ্গে কথা না বলেই তাকে চমংকার বোঝা যায় এবং সেই জন্য মা- 
বাবা ও আত্মীয়স্বজনরা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করেন না। 

এ সবই হচ্ছে প্রকল্প। তবে এবার কাজে হাত দেওয়া যাক। প্রথমে 
পরখক্ষা করব মনন ও বোধ শক্তি, অর্থাৎ আমরা যাকে আনার্দন্টভাবে 
পবকাশের সাধারণ মান' বলে অভিহিত করে থাকি সেই 'জানিসাটি। আমার 
অত্যধিক স্ফীত ব্যাগটি থেকে বোরয়ে এল ব্লক, গাঁড়, প্যতুল, প্দতুলের 
আসবাবপত্র আর বাসনকোসন? ইউরা সঙ্গে সঙ্গে তার খেলনা ঘোড়া থেকে 
নেমে আমার কাছে ছনটে এল। 

সে চমৎকার খেলে। পৃতুলটিকে চেয়ার-টোবলে বসায়, খাওয়ায়, ঘুম 
পাড়ায় । ট্রাকে ক'রে ব্লকগলো নিয়ে যায় এবং তারপর ওগুলো খালাস ক'রে 
বাঁড় গড়ে। জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক। সে জানে, ছোট 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কীর্‌প ব্যবহার করতে হয়, গাঁড় চালাতে পারে। 

খেলতে পারা__এ হচ্ছে মানাঁসক বিকাশের মানের অন্যতম গরত্বপণর্ণ 
সিক। তবে অন্যান্য সচকও আছে। ব্যাগ থেকে বার করলাম মান্রিওশকা 
প্যতুলাটি ওর ভেতরে একটির মধ্যে অন্যটি ক'রে আরও কয়েকাঁট কাঠের 
পুতুল। ইউরা সাগ্রহে দেখছে কীভাবে আমি পৃতুলটি খ্দলাছ। বড় 
মারিগওশকা থেকে বোরয়ে এল ছোট একটি মাপিওশকা। ওটা খুললে 
ভেতরে দেখা রায় আরও একটি মাব্রওশকা--িছুটা ছোট। ইউরা তো 
আনন্দে একেবারে আত্মহারা । সমান আনন্দের সঙ্গে সে নিরীক্ষণ করে 
চতুর্থ ও পঞ্চম মারিওশকার আবির্ভাব! খোলার কাজ শেষ। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে: ইউরা সবগুলো মাত্রিওশকা আবার ঠিকমতো রাখতে পারবে কিঃ 
এবং কাজটি সে কাঁভাবে করবে -_ মান্রিগশকাগুলো হি ঠিক মাপ 
অন্দযায়শ সাজাবে কিংবা ছোট মাব্রিওশকার অর্ধাংশের ভেতর বড়গদলো 
ঢোকাতে চেষ্টা করবেঃ 

ইউরা অনেকখন লক্ষ্যানষ্ঠভাবে খাটল। প্রায়ই সে ভুল করছিল, 
পনতুলগণ্ুলো ঠিক মাপ অন্দ্যায়ই সাজাচ্ছিল। এ কাজে সে পাঁরচালিত হচ্ছিল 
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যুক্তির দ্বারা। শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত মাত্রওশকা দিয়ে একটি পৃতুল গড়তে 
সক্ষম হল। তাতে কোন ভূল ছিল না! 

তারপর দেখতে চাইলাম, সে অন্য একাঁট কাজ কেমন ক'রে সম্পন্ন 
করে: আমি তাকে চাকৃতি 'দয়ে পিরামিড গড়তে বাল। কাজটি চমৎকার 
উত্রাল। 

মানাঁসক বিকাশের সাধারণ মান পরীক্ষার কাজ শেষ। ইউরা তাতে 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। সমস্ত ফলাফল আম 'িখে রাখি 'ীবশেষ একটা 
খাতায়। 

এবার শ্রবণ শক্তি পরীক্ষার পালা। 

-- আমায় খরগোশটা দাও তো দেখ!-নর্দেশ দিই আমি। ইউরা 
খেলনার বাক্স থেকে খরগোশ নিয়ে এল। 

- ওটা জায়গায় রেখে দাও।-_-সে কিছুটা অবাক হয়, তবে খরগোশাট 
ফের বাক্সে রেখে দেয়। আম সামান্য সরে গিয়ে নিচু গলায় বাঁল : 

-- ভালকটি নিয়ে এসো। 

খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে_ অদ্ভুত এই কাকু টি যা করতে বলছেন তা 
মনোযোগ দিয়ে শোনা। ইউরা সানন্দে ভাল্‌কাঁট নিয়ে এল। 

_ জায়গায় নিয়ে রেখে দাও। এবার গাঁড়টি নিয়ে এসো । নিয়ে যাও। 

এখন আমি ঘরের বিপরাঁত প্রান্তে দাঁড়য়ে ফিসাঁফস্‌ ক'রে কথা বাঁল। 
ইউরা নির্ভলিভাবে আমার নির্দেশ পালন করে যায়। তার মানে, ইউরার 
বাকশ্রাত ঠিকই আছে। এবার কেবল একটি প্রকল্প বাক রইল। তা 
গরাক্ষা করতে হবে ছেলেকে দেখে নয়, গায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। আম 
এভাবে আলাপাট শুরু কার: 

- অনেক সময় শিশুরা কথা বলে না স্রেফ এই জন্য ষে তারা কথা 
বলার প্রয়োজন বোধ করে না। 

- প্রয়োজন বোধ করে না" তার মানে? 

» আপনারা সম্ভবত ইউরা কোনকিছু না বললেও বুঝতে পারেন সে 
কা চাইছে। 

_ হ্যাঁ আমরা সর্বদাই তাকে ব্ঁঝ,_-বলেন নাতাশা ।-_বাইরের 
লোকেদের বূঝতে কণ্ট হয়, কিন্তু আমরা তার সব শব্দই জান। প্রায়ই সে 
কিছুই বলে না - স্রেফ হাত দিয়ে দেখায়। তাতে না বোঝার কা 
আছে? 

- কিন্তু আসল গলদটি তো এখানেই। তা ও অনর্থক চেষ্টা করতে 
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যাবে কেন? ইউরার স্বভাবের ছেলেমেয়েদের আচরণই এরুপ হয়! তাদের 
কাছে প্রধান হচ্ছে বড়দের সঙ্গে মেলামেশা নয়, ক্রিয়াকলাপ : খেলাধুলা, 
লক দিয়ে বাড়িঘর ইত্যাঁদ নির্মাণ। অর্ধেক কথা থেকে বক্তব্য বুঝতে পারে 
অনেক ছেলেমেয়েই, কিন্তু তা সত্বেও তাদের আঁধকাংশই সময় মতো কথা 
বলতে আরস্ত করে। শিশু সাধারণত কেবল কোন খেলনাই পেতে চায় না, 
সে বড়দের সঙ্গে আলাপও করতে চায়, তাদের কোনাকছ; বলতে চায়। 
আর ইউরা হচ্ছে কাজের লোক, সে অত সব লারিকের ধার ধারে না। সেই 
জন্যই সে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না: খেলায় অঙ্গভাঙ্গ আর আকার- 
হী্গতেই কাজ চলে যায় 

এবার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। আমি ব্যাখ্যা করতে 
আরন্ত করি কীভাবে শিশকে 'না বোঝা, উঁচত, লোকে প্রায়শ যেসমন্ত 
ভুল করে থাকে তা দেখিয়ে দিই। 

শিশুর সঙ্গে কখনও এরপ কঠোর সুরে কথা বলা উচিত নয়: 'তুই 
ঠিক ক'রে বল তোর কী চাই, তাহলেই তোকে তা দেব। এখন যেভাবে 
বলছিস ওভাবে বললে কিছুই পাবি না। নিজের ওই 'বাঁঝ না' কথাটি 
নিয়ে জিদ ধরে শিশদকে ক্ষ্ধ করা অনুচিত। যাঁদ দেখেন যে সে এক্ষযান 
কেদে ফেলবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 'অন্মমান করা' উচিত: “আচ্ছা, তুই চাস 
যে আম তোকে বই পড়ে শোনাই?' এখানে আসল জিনিসটি হচ্ছে 
'বিচক্ষণতা, মান্রাবোধ। শিশয দেখুক যে তাকে আপানি বুঝতে চান, 'ির্ু 
বুঝতে পারছেন না। 

ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর আমি আবার ইউরার বিষয়ে শুনলাম। তখন 
নাতাশা একবার আমাদের ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস 
করি: 

- ইউরার খবর কীঃ 

_ এখন অনর্গল কথা বলে, এমনাঁক থামানো যায় না। 

_ আমার পরামর্শ মতো সবকিছু করেছেন ? 

-- হ্যাঁ, আমরা খুব চেষ্টা করোছ আপনার পরামর্শ মতো চলতে । 
তবে সাত্য বলতে কি, সব স্ময় তা হযে উঠে নি। 

এরুপই হচ্ছে সেই ছেলোটির কাহিনীর শৃভ পারণতি, যে কথা বলতে 
পারত না? তহলে এবার আমি অন্য একটি কাহনীতে চলে আসছি। তা 
মিশা নামের এক ছেলের কাঁহনী। আমাদের আলোচ্য বিষয়: কেন তাকে 
স্কুলে দেওয়া হয় নি। 
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মিশার বরস-__ছ' বছর চর মাস। মা-বাবা কিছতেই ঠিক করতে 
পারছেন না, তাকে এ বছর স্কুলে ভার্তি করা উচিত কিংবা আগামী বছর 
অবধি অপেক্ষা করলেই ভালো হবে (সোভিয়েত ইউানিরনে ছেলেমেয়েরা 
স্কুলে ভার্ত হয় সাধারণত সাত বছর বয়সে ।_অনঃ)। অথচ তাড়াতাঁড় 
একটি "সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার-_ সামনেই সেপ্টেম্বর মাস, স্কুল শুর হয়ে 
যাবে। 

আম মিশার বাড়তে গেলম। সর্বাগ্রে তার মা-বাবাকে জিজ্ঞেস কারি: 

_ মিশাকে আপনারা আগে থেকে আমার কথা বলেন নি তোঃ 

_ না। আপানই তে বলেছিলেন ওকে কোনাঁকছন বলার দরকার নেই। 
কেবল এই এক্ষনি, যখন সে জিজ্ঞেস করল কে টোলফোন করছে, আম 
তাকে বোঝাই যে আমাদের বাঁড়তে একজন কাকু আসবেন, 'যান পরে তার 
সঙ্গে একটু কথা বলবেন। আরও বলোছ যে আপনাকে ভয় করার কোন 
কারণ নেই। 

কাজটি ভালো হয় নি। মিশা তো বোঝে যে যাঁদ বলা হয় 'ভয় করিস 
না' তার মানে ভয়ের কারণ রয়েছে। যখন বাড়িতে ডাক্তার আসেন এবং 
গলার ভেতর ঠাণ্ডা একটি চামচ ঢাঁকয়ে দেন তখনই এরূপ বলা হয়। কিংবা 
যখন কোন বড় ও রাগী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে (চারিপাশের সবাই ভাবে যে 
কুকুরটা কামড়ায় না, কিন্তু তাহলে কীসের জন্য ও রকম ভয়্্করভাবে ঘেউ 
ঘেউ করছে?)। মা-বাবারা 'ভয় কারস না' বলেন যখন তাঁরা ঘণ্টাখানেকের 
জন্য কোথাও যেতে চান। কিংবা যখন ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে 
ঘমাতে বলেন। 

মা দুবার ছেলেকে ডেকে বললেন: “মশা, তুই আসাছস্‌ না কেন 
বাবা? মিশা ঘরে এলে আম বুঝতে পারলাম ষে সে দ্‌ঢ় প্রতিরোধ দানে 
প্রস্তুত। 

-- আমি কাকুর সঙ্গে কথা বলব না,_সাহসের সঙ্গে বলে সে 
চৌকাঠ থেকে। 

-- ও আমায় সঙ্গে সঙ্গেই বলোছিল ষে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলবে 
না,__সন্তেষের সঙ্গে জানান লেনা, অর্থাৎ মিশার মা। 

- অবশ্যই বলবে না,-আম মেনে নিই।তবে কিনা মিশা ও 
আমার জন্য তার চেয়েও বেশি মজার ব্যপার রয়েছে। তাই না, মিশা? 

সে সামান্য অবাক হয়, তবে প্রলোভনে পড়ে না। 

_ আম দাঁদমার সঙ্গে খেলতে চাই,_বলে সে। 
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আমি উদ্যোগাটি লুফে নিই: 

_ মিশা, জানিস আম কী ঠিক করোছ? আয়, দোদমার বদলে আম 
তোর সঙ্গে খোল। তা কী দিয়ে খেলব 

_ সৈনিক দিয়ে,__বলল সে, কিন্তু তখনও বুঝতে পারেন যে এ 
কথাটি বলে সে দাঁদমার পরিবর্তে আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। 
তাকে এ বিষয়ে ভাবতে দেওয়া উচিত হবে না। 

-- যা, সৌনিকগুলোকে নিয়ে আয়,_আমি দাঁব করি।--ওগুলো 
কোথায় ; এখানে? এটা সম্ভবত মেজর? বাঃ, মেজরটি কিম খাসা । আয় 
ওকে বাহিনীর পুরোভাগে রাঁখ। 

সামরিক ক্রিয়াকলাপ অজ্পক্ষণ চলল! আমি বুঝতে পারলাম যে ও প্লট 
বিকাশ করতে সক্ষম, প্রয়োজনীয় থেলন। সহজেই খুজে পায়। আম আর 
খেলায় আগ্রহী নই। 

-- ও কীভাবে গণে তা একটু দ্যখন,_বলেন মা। 

_ ত ও কীভাবে পড়ে? 

মা পরীক্ষার এরূপ পদ্ধতি দেখে অবাক। তানি সংশয়াপন্নরভাবে জবাব 
দেন: 

_ আমি মনে কার ভালোই পড়ে। 

_ আমি ভালো পড়তে পার, মাকে সমর্থন করে মিশা। 

আর আমি বাল: 

-- তাহলে পরাঁক্ষা করার দরকার নেই। জানি আপাঁন ও গিশা আমায় 
ঠকাবেন না। আমি এবার দেখতে চাই ও কেমন ছাঁব আঁকে,_এবং আমি 
সরাসার মিশাকে বাঁল:-_ মিশা, আমার জন্য ভালো একখানি ছবি আঁকতে 
পারস? 

ছবিটি মন্দ উত্রাল না। আঁকা বস্তুগুলোর রূপে ও আকারে কোন তুল 
নেই। রেখাগ্ুলো স্পন্ট ও দ্‌ঢ়। দেখাই যাচ্ছে যে সমস্তাকছদ চলছে 
পারকঞ্পনা অন্যসারে॥ কিন্তু তা সত্তেও বিস্ময়কর এক অমনোযোগিতা 
লক্ষ্য করা যায়। আম বিশেষভাবে মিশাকে বলোছলাম সে কেমন ছবি 
আঁকতে পারে আমায় তা দেখাতে । সে হয়তো এ ধরনের পরাঁক্ষার ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ উদাসীন । আমি জিজ্ঞেস করি : 

-- আচ্ছা, তুই আরও সুন্দর ক'রে আঁকতে পারিস? তোর এই ছবিটি 
খ্যব একটা ভালো হল না। 

মিশা রাগ করে ছাবখাঁন ছিনিয়ে নেয় এবং বলে যে আর আঁকবে 
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না। বড়দের মন্তব্যে এরুপ প্রতিক্রিয়া কোন কাজ দেবে না। আমি তা খাতায় 
[লিখে রাঁখ। 

এবার মনন শক্তি পরীক্ষা করার পালা । আমি মিশাকে ছোটবড় 'বাভন্ন 
আকারের কিছ, ছাঁড় সাজাতে ?দই। সাজাতে হবে দৈর্ঘয অনুসারে : সবচেয়ে 
লম্বাটি থেকে সবচেয়ে ছোটটি অবাঁধ : 

_ ওগ্দলো সাজিয়ে কী হবে? 

আম ব্যাখ্যা করি যে সে এ কাজাট করতে পারবে কি না আম তা 
দেখতে আগ্রহী: জানা দরকার সে ভাবতে পারে ক না। 

-- পারি, দূড় বিশ্বাসের সঙ্গে সে জবাব দেয়।-_ আমি ওটয করতে 
পারব। 

এ কথাটি বলার পর ম্হূত্তেই সে সৌনকগুলো "দিয়ে খেলার ইচ্ছা 
প্রকাশ করল। আঁম রাজী হই না এবং তাকে স্কুল-স্কুল খেলতে বাঁল। 

__ স্কুলে যেমন সবাই কাজ করে তুই সেই ভাবে কাজ করতে পারিস? 

সে বলে যে পারে। কিস্তু ছড়িগুলো সাজাতে চায় না। সে স্কুলে 
পড়াশোনা করতে পারবে বলে আম সন্দেহ প্রকাশ কার: স্কুলে মাস্টার য। 
বলেন তা-ই করতে হয়। তাতে কোন কাজ হয় না। তখন আমি বললাম যে 
এই ছাঁড়গদলো হচ্ছে সৌনিক, আর মেজরটি লক্ষ্য রাখবে তারা যেন লদ্বাই 
অন্দযায়ণ সার বেধে দাঁড়ায়। সে ব্যাপারই আলাদা! মিশা সঙ্গে সঙ্গে কাজে 
লেগে যায়। 

আমার হাতে দেওয়ার মতো আরও কিছু কাজ আছে যা দিয়ে মনন 
শাক্ত, বোধ শক্তি ও একাগ্রতা পরাঁক্ষা করা যায়। মশা সব কাজই 
ভালো করে কিন্তু প্রীতি বারই কাজ আরম্ত করার আগে তাকে অনেকখন 
ধরে রাজী করাতে হয়। সে ওই সব “কুলের য্বাক্তর' ধার ধারে না 
মোটেই। খাতায় লিখে রাখি: 'কাজ ভালোবাদে কেবল খেলার আকারে ।' 

মানাসক বিকাশের কথা বিচার করলে মশাকে স্কুলে ভার্ত করা 
যেতে পারে। কিন্তু সে লেখাপড়া করতে পারবে ন্ম _ এ বিষয়ে আমি 
নিশ্চিত। 

মা-বাবা মনোযোগ সহকারে সমস্ত পরীক্ষা লক্ষ্য করেন। পাশের ঘরে 
ঢোকার সময় মিশার বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন: 

-- তা কী বলেন, স্কুলে দেওয়ার সময় হয়েছে? 

- না, এ বছর থাক। তবে তাকে কিন্ডারগার্টেনের প্রস্তীত গ্রপে ভার্তি 
করতে পারলে খুবই ভালো হত। ওখানে সবই চলে সংগঠিত ও 
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সুশঞ্খলভাবে। মিশা কাজ করতে ও বড়দের নির্দেশ পালন করতে [শখবে। 
তাতে খেলা থেকে শিক্ষায় আসতে সহজ হবে। 

_- আমরাও এ সমস্তকিছ ভেবেছি। তবে আমাদের 'বিচরাববেচনা ছিল 
সামান্য অন্য ধরনের। আমরা চাইছিলাম, সে যেন সমবয়সীদের দলে 
অভ্যস্ত হয়, তার বন্ধবান্ধব হয়। 

আমি বাপের সঙ্গে একমত : 

-_ হ্যাঁ, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ 

-- আর বাড়তে তার সঙ্গে আমাদের কী করা উচিত? 

_ বিশেষ কোন দ্রেনিংয়ের প্রয়োজন নেই। আগে যা করতেন এখনও 
তা-ই করদন। তাকে বই পড়ে শোনাবেন, তার সঙ্গে ছাঁব আঁকবেন, খেলবেন। 

-- কিন্তু আপনিই তে বলছেন যে ওর খেলার অভ্যাস ছাড়ানো 
দরকার। 

-- মোটেই না। তাকে কেবল খেলতেই নয়, কাজ করতেও শেখানো 
উঁচিত। প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতি আগ্রহ গড়া দরকার। যেমন, ছাঁব আঁকার 
কথাই ধরুন । খোদ প্রক্রিয়াটি ওর ভালো লাগে, কন্তু ফলের ব্যাপারে -. 
অর্থাৎ প্রস্তুত ছাঁবর ব্যাপারে সে নিরাসক্ত। 

_ আমরা এখানে কী করতে পারঃ 

-- সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন ছবি ভালো কিংবা খারাপ উতরাল। খারাপ 
হলে ভুল দেখিয়ে দেবেন। ভালো ছবিগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন, 
যাতে মিশা ব্যাপারাট গূর্ত্ব সহকারে গ্রহণ করতে অভ্যন্ত হয়, যাতে 
সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আঁকে, -- যেমন, ঘর সাজানোর জন্য, কাউকে 
উপহার দেওয়ার জন্য। আঁকা খারাপ হলে আবার ঠিক করে আঁকতে 
শেখাবেন। 

- আরও একটি ব্যপার আপনায় বলতে চাই, -- আলাপে যোগ 
দিলেন মা। _ মিশা সব সময় নিজের প্রাত মনোযোগ দাবি করে। 
আপনিই তো দেখলেন এক্ষুনি তিন বার ও এ ঘরে উশীক মারল। অথচ 
আম তাকে বলেছি সে যেন বাধা নঃ দেয়, কারণ আমাদের একটি জরুরী 
বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন আছে। আপনার উপাস্থিতিতে সে বেশ শ্রান্ত, 
তবে অন্যান্য সময়ে যদি অনেকখন তার দিকে নজর দেওয়া না হয় তাহলে 
একেবারে দক্ষষজ্ঞ শুর; হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কী করা উঁচতঃ 

- আম বা বুঝতে পারছি, মশার প্রাতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া 
হয়, এবং সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ধাঁরে ধীরে এই অভ্যাস ছাড়ানেদ 


দরকার। সে কুঝতে ?শখুক যে বড়দেরও নিজের নিজের কাজ রয়েছে) 
আপনারা যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন তাকে বাঁঝয়ে বলবেন যে এখন তার 
সক্দে খেলতে পারবেন না, পরে খেলবেন। তাকে বলতে পারেন: 'ষা, এবার 
নিজে খেল", তবে খেলা শুরু করবেন দু'জনে, একটি প্লট বাতলে দেবেন, 
যাতে সে পরে নিজেই তা বিকশিত করে তুলে। যদি সে এসে আপনাদের 
ডাকে, তাহলে মানট খানেকের জন্য নিজের কাজ ছেড়ে উঠবেন এবং 
তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন: 'তুই যে বলেছি নিজেই খেলাব”, তখন তকে 
খেলার অন্য কোন প্লটও বাতলে দেবেন। অবশ্য সর্বদাই ঝগড়া এড়ানোর 
চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সমস্তুকিছ সত্বেও যাঁদ মিশা জেদ করতে আরন্ত 
করে কিছুতেই তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্য ছুটবেন না। সে যাঁদ বুঝে 
ফেলে যে কান্নাকাটিই হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণের শ্রেম্ঠ উপায়, তাহলে 
কান্নাকাটি নিত্যনৌমান্তক ব্যাপারে পারণত হবে। এর ফলে শেষ পযন্ত 
প্রকৃত স্লায়বিক রোগও দেখা দিতে পারে। 

আমি চলে গেলাম। আমার কাজ শেষ: আম মা-বাবাকে দেখিয়ে 
দিলাম যে এখনও মিশার স্কুলে ভার্ত হওয়ার সময় হয় নি __ তার জন্য 
সে প্রস্তুত নয়। খুবই ভালো যে তাঁরা নিজেরাই সেটা লক্ষ্য করোছলেন। 
এবার তাঁরা ছেলেকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। 


পরের কাহিনীটির এরূপ নাম রাখা যেতে পারে -_ 'ইলিয়া এবং সঠিক 
বিজ্ঞান'। ইলিয়া হচ্ছে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সের শিশ্ন প্রাতভা। সে চমৎকার 
পড়ে, গণে, লেখে, জটিল নকশাদি বোঝে -- যেমন, ইলেক্টিএউক সাঁক্টটের 
নকশায় সে দেখিয়ে দতে পারে কোথায় সমান্তরাল সংযোগ আর কোথায় 
পারস্পারিক সংযোগ । কিস্তু সে নিজে পেন্ট পরতে পারে না এবং এটাই ছিল 
একমাত্র কারণ যার জন্য তার মা-বাবা আমার সঙ্গে দেখা করেন। 

আম ঘরে ঢুকে দোখ যে হীলয়া রূপকথা পড়ছে। পড়ছে সে অনায়াসে, 
ঠোঁটগ্লো প্রায় নড়ছে না। আমার দিকে তার কোন খেয়ালই নেই। আম 
পাশে বমলাম এবং তার পড়া শেষ হলে আমায় বইখানি একটু দেখতে দিতে 
বললাম। বইয়ের নায়কদের বিষয়ে সে আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে 
পারাছিল না। 

তার মানে, হীলয়া রুপকথার বিষয়বস্তু বুঝে নি, যাদও সে বিপ্দল, 
আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে । এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই! হাঁলয়ার বয়সের 
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করে না। তারা কেবল আলাদা আলাদা কিছ, বাক্যের অর্থ বোঝে, এবং সেটাই 
তাদের পক্ষে যথেষ্ট! 

ঠিক আছে, বই পড়ার ব্যাপারে সবই পারিম্কার। এবার অন্যকিছু 
দেখা যাক। আমি ব্যাগ থেকে একটা মান্িওশকা পুতুল বার ক'রে ইলিয়াকে 
দিলাম । 

-_ এটা কা জানিসঃ 

- মাত্রিওশকা, __ সংক্ষেপে জবাব দেয় সর্বজ্ঞ ইলিয়া। সে মাত্রিওশকাটি 
খুলে আবার তা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্য হয়! 
আম নিজে মান্িওশকাটি সংগ্রহ করে তাকে বলি: 

নে, এবার তুই আবার খুল। কিন্তু খোলার সময় খেয়াল রাঁখস 
কীভাবে তা গঠিত, যাতে পরে ঠিকমতো জোড়া লাগানো যায়। 

আশ্চর্যের বিষয়, আমার এরূপ নদে কাজ দল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র ব্যাপারটিই বদলে ফেলল। "দ্বিতীয় বার ইলিয়া কাজি সম্পন্ন করে 
নির্ভূলভাবে। তার মানে, প্রথম বার অকৃতকার্যতার কারণটি ছিল এই যে 
সে জিনিসটা মোটেই পরাক্ষা করে দেখে নি। 

এবার বার করলাম ছাঁড়গুলো -- তা দৈর্ঘ্য অন্যায়ী একটার পর 
একটা করে সাজাতে হবে। মান্রিওশকা সংগ্রহ করার চেয়ে এ কাজাট 
আঁধকতর কঠিন: পদ্তুলগুলোর বেলা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে একটি 
অনাটিতে ঢুকছে ?ি না। কিন্তু ছাড়গুলো যেভাবেই সাজানো যায় না 
কেন সেভাবেই ভালো দেখায়। কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে স্পন্ট 
বোঝা চাই __ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজানোর মানেটা কী। তবে দেখা গেল 
যে ইলিয়ার পক্ষে ব্যাপারটি একেবারে জলের মতো সহজ। এক 'মানউ 
বাদেই সঠিক সারিটি প্রস্তুত হয়ে গেল: সবচেয়ে ছোট ছড়িটি, তারপর 
একটু বড়টি, এর পর তার চেয়ে সামান্য বড়াটি -- এবং এই ভাবে সবচেয়ে 
বড় ছাঁড়টি.অবধি। আমার কাছে স্পন্ট হয়ে গেল যে সে কাজটি ভালোই 
বোঝে। 

তারপর এল পিরামিড গড়ার পালা। হাঁলয়া তা গড়ে 'নলভাবে। 
তবে একটা অপ্যবধা আছে: সে চোখে দেখে চাকৃতিগলোর আকার ও 
আয়তন নির্ধারণ করতে পারে না। চাকৃতিগূলোর মধ্যে কোনূটি বড় ও 
কোনটি ছোট তা বোঝার জন্য তাকে একটি চাকাঁতর উপর অন্যটি রাখতে 
হয়। “আকার ও আয়তন বোধে অসুবিধা আছে' _ আমি খাতায় লিখে 
রাখা 
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শপরামিড গড়ে ইলিয়া নিজে থেকেই চাকৃতিগ্লো গণতে শুর; করে। 
গণায় কোন ভুল হয় না। 

আম ইলিয়াকে একটু চাঙ্গা হয়ে নিতে বাঁল। আমরা কয়েকটি 'মানট 
শরণীরচর্চা ক'রে কাটাই। ইলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এমন সব কসরৎ 
দেখাই যা তাকে করতে হবে। তা হচ্ছে সণ্টালনের সমন্বয় পরাঁক্ষার 
জন্য কিছ সংখ্যক ক্যায়াম। শেষ পর্যন্ত খাতায় লিখতে হয়: “সঞ্চালন 
সমন্বয়ের ক্ষমতা মোটেই বয়সোপযোগনী নয়”। 

ইলিয়ার সামনে তিনখানি পিচবোর্ড পড়ে আছে। ওগুলোর একটিতে 
আঁকা আছে কুকুরের মাথা ও সামনের পা দুটো, অন্যটিতে -- ধড়, 
তৃতীয়াটতে _- লেজ। িচবোর্ডগ্দুলো একত্র করলে আস্ত একটি কুকুর তোরি 
হবে। আম [জিজ্ঞেস করি: এটা কী। 

__ কুকুর, -- মাথার সঙ্গে লেজ জুড়ে দিয়ে বলে হীলয়া। প্রাপ্ত ফলে সে 
সত্ুষ্ট। আম ছবিটি তার কাছ থেকে নিয়ে ঠিক করে সাজাই। তারপর 
আবার বাঁভন্ন দিকে ছাঁড়য়ে দিই। কুকুরাট দেখতে কীরুপ হওয়া উচিত 
তা লক্ষ্য ক'রে ইলিয়া এবার আধিক প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে শর; করে। 
আঁচরেই সে ছবির প্রাতাঁটি অংশের জন্য স্থান খ্টজে গেল। 

এবার দেখা দরকার হাঁলয়া কেমন আঁকে, কীভাবে খেলে, _ এ হচ্ছে 
শিশর ক্রিয়াকলাপের ম্যখ্য ক্ষেত্র। যে-আলমারিটিতে ইলিয়ার খেলনাগদুলো 
রয়েছে তা খুলে আমি তাকে জিজ্ঞেস কার: 

-কোন্‌ খেলনাগ্রলো আমরা নেব? 

-জানি না। 

আম কয়েকটা খেলনা নিয়ে ?জজ্দেস করি ওগুলো দিয়ে কী খেলা 
যায়। ফের 'জান না'। পুরো খেলাটাই এই ভাবে চলে। ইাঁলিয়ার খেলতে 
ভালো লাগে, কিন্তু সে নিজে কোনকিছ? ভেবে বার করতে পারে না। সে 
হয় আম যা কার ঠিক তা-ই করে কিংবা বিশদ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। 
আমার দিকে তাঁকয়ে রয়, যেকোন নির্দেশ পালনে প্রস্তুত। কিন্তু কম্পনা 
ব্যাতরেকে কোন খেলা যে খেলাই নয়! 

আম আবার ব্যাগের ভেতরে হাতটি গাঁলয়ে দিই। কাগজ ও পোন্দিল 
বার ক'রে ইলিয়াকে একটি মানুষ আঁকতে বাঁল। ইলিয়া অুপক্ষণ ভেবে 
জানায় : 

_ মাথা গোল... _ এবং গোল মাথা আঁকে। 

_ এবার চোখ... _ কৃত্তের ভেতরে দুশট বিন্দয দেখা দেয়। 
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- গলা, _ নিজের কাজের উপর মন্তব্য করে যায় ইলিয়া। _ ধড়াট 
ভিমের মতো... হাতগুলো... পা... ব্যদ! 

সরাসারই বলব, মানুষের ছবাটি খুব একটা উত্রাল না। চোখযুক্ত 
ছোট্র একটা মাথা, কিন্তু নাকমুখ নেই; গলাটি ভীষণ সর; ধড় বিশাল 
(মোটেই ভিম্বাকার নয় যেমনটি বলোছিল ইয়া, বরং অনেকটা সমকোণী); 
হাত-পা _ ঠিক চারটি কাঠি আর কি, আঙ্দল নেই॥ চার বছর বয়সের 
শশুর পক্ষে এরূপ ছবি মন্দ হত না। তবে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে শিশযর 
মানুষের নাক, মুখ, আঙুল ও পোশাকের আস্তত্ব সম্পর্কে ভোলা উচিত 
নয়। তাছাড়া ইলিয়া কিণ্ডারগার্টেনে যায়, আর ওখানে ছবি আঁকার কাজ 
শেখানোর জন্য বিশেষ ক্লাস আছে। 

এবার খতিয়ান করা যাক। মনন শক্ত খুবই ভালোভাবে বিকশিত। 
তবে বোধ শাক্ত অনুন্নত _ তা আঁকা ছাঁব দেখলে এবং কাটা ছবিগদ্লো 
সাজানোর ধরন দেখলেই বোঝা যায়। গতি বোধ তেমন আশাগ্রদ নয়। খেলা 
সম্পূর্ণ আবিকাশত। 

মেলামেশ্ন করার আগ্রহ অনূপাগ্ছিত। মা-বাবার কথা শুনে বুঝতে 
পারলাম যে কিপ্ডারগার্টেনে কারো সঙ্গে হীলিয়ার ভাব নেই (ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে কী রকম মেলামেশা করে ?” - আমার এ প্রশ্নে বাবা জবাব দিলেন : 
'আম যতটা দেখোঁছি তাতে মনে হয় কারো সঙ্গে সে মেলামেশা করে না। সময় 
সময় কোন শিশু তার কাছে আসে, তাকে একটু আগত করে এবং ফের চলে 
যায় _ এ তো আর মেলামেশা নয়')। খেলার সময় পনতুলের সঙ্গে কথা 
বলে না, দুই পুতুলের সংলাপ অনুকরণ করতে পারে না। 

নতুন জিনিসের প্রাত সে প্রায় উদাসীন। আর এর মানে হচ্ছে, 
বহির্জগতের প্রাতি আগ্রহ কম। জিনিসের প্রাত আগ্রহ জাগে একমান্্র তখনই 
যখন শিশু তা নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। 

চিন্তভ্বনা করলে গাঁত বিকাঁশত হয় না, অথচ ইলিয়া কেবল 
চিন্তাভবনাই করে। সে চলাফেরা করে না, কোন কাজ করে না। এ 
জনাই বোধ শীক্ত অনুননত। 

মা-বাবার সঙ্গে আলাপ শর হয়। 

_আমার মনে হয় আপনারা ইিয়াকে খ্ব বৌশ শাঁখয়েছেন এবং 
পশশুসলভ' ক্রিয়াকলাপের দিকে খ্দব কম মনোযোগ দিয়েছেন, - শদরদ 
করলাম আমি। _- ধারে ধারে সে নিজেই বুঝে নিয়েছে যে পড়া, গণা 
ও নকশ্ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে গ্রুত্বপূর্ণ ব্যাপার; আর খেলাধুলা, ছবি 
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আঁকা, 'বাভন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করা _ মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়) সেই 
জন্যই তার ক্রিয়াকলাপও বিকশিত হয় নি! আর অরপর সবাঁকছঢ অনেকটা 
এ রকম: ক্রিয়াকলাপ না থাকলে পারবেশের মধ্যে স্থিতিবোধ হ্রাস পায়, 
বোধ শাক্ত পিছিয়ে থাকে, গত বিকাঁশত হয় না। ফলে মেলামেশা করতেও 
অস্নাবধা হয়। অন্যন্য শিশুদের ফাকি আকৃষ্ট করে ইয়া তা জানে 
না এবং পারেও না। আর সে যাঁকছু জানে ও পারে তা তাদের আকৃষ্ট 
করে না। তার মানে হচ্ছে এই যে সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কাছেও 
কোনাকিছয শিখতে পারছে না: কিছ পেতে হলে মেলামেশা তো করতে 
হবে। 

ইলিয়ার বাবা লেওানদ মনোযোগ সহকারে আমার কথা শৃনলেন, তবে 
তাঁর চোখেম্দখে গভীর অসম্মাতির ভাব। 

_ কিন্তু খেলা আর ছাঁব আঁকার প্রতি যাঁদ ইলিয়ার প্রবণতা না থাকে? 
সাঠক বিজ্ঞানের প্রত যাঁদ তার জন্মগত প্রবণতা থাকে? 

আমি বাল যে আমার মতে পাঁচ বছর বয়সে শিশুকে সঠিক বিজ্ঞানের 
ব্যাপারে অন্যপ্রেরণা দেওয়া উচিত নয়? তবে খেলার প্রাতি প্রবণতা -. এমনাক 
তা খুব ক্ষীণ হলেও __ বিকাশ করার চেষ্টা করা উাঁচত। ধরুন, হীলয়া 
একদিন বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীর ?ি কল্পনার প্রয়োজন নেই? আর 
পাঁরপার্থক জগতের প্রাত আগ্রহ, পর্ধবেক্ষণশীলতা ই 

লেওানদ মাথা নাড়েন। 

- আপনারা কি মনে করেন যে ইলিয়া যাঁদ পঠিত বিষয় না বুঝে 
পড়তে থাকে, গণতে থাকে এবং অনুমান গড়তে থাকে তাহলে এ সমস্তকিছ 
বিকাশ লাভ করবে £ -- বাল আমি। _ আমার মনে হয় যে এর জন্য 
প্রয়োজন সম্পর্ণে ভিন্ন জিনিস __ ব্যবহাঁরক ক্রিয়াকলাপ, খেলা, ছা আঁকা, 
ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ। ঠিক এখানেই ?শশদর সামনে উপাস্থিত 
হয় বিমূর্ত নয়, বাস্তব সমস্য; এখানে তার কল্পনা শৃক্তির প্রয়োজন হয়, 
সে চারাঁদকের জগংটাকে উপলান্ধ করতে শুর করে। শিশুকে পড়তে 
ও গণতে শেখানো সবচেয়ে সহজ। সে তা শিখবেই _ এ ছাড়া গাঁত 
নেই। স্কুলে দশাঁট বছর তাকে তা-ই শেখানো হবে। তবে স্বানির্ভরভাবে 
দুনিয়াকে চিনতে শেখানো দরকার এখনই -_ পরে দোঁর হয়ে 
যাবে। 

আম কয়েকাঁট উপায় বাতূলে দিই; বালি কীভাবে ইলিয়াকে খেলতে, 
রক দিয়ে গড়তে, পেন্ট পরতে ও হাত ধ্দতে শেখানো দরকার । এ ছাড়া 
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আমার আর করার কিছু নেই। বাদবাকী সমন্তীকছ দনর্তর করছে কেবল 
মা-বাবার উপর। 


নিনার সঙ্গে আমি স্কুলে পড়েছি। সে আমায় অন্যরোধ করল তার 
মেয়োটকে দেখতে । লেনার বয়স ন' বছর হতে চলেছে, সে তৃতীয় শ্রেণীতে 
পড়ে। সম্প্রতি তার উপর খুব চাপ পড়েছে, সে নার্ভাসনেস-এ ভূগছে। 
পড়াশোনা ও হোম-টাস্ক ঠিক মতো করতে না পারলে ভাষণ উদ্বিগ্ন, এমনাক 
ধৈর্যচযুত হয়ে পড়ে। একাঁদন শিক্ষিকা কাঠের স্কেল নিয়ে আসতে বললেন, 
আর নিনা লেনার জন্য নল প্ল্যাস্টকের স্কেল। তখন লেনার কান্না কে 
দেখে - সারাদিন ক্ষোভোন্সত্ত ছিল। সব সময় উদ্বেগ থাকে: 'এটা করে 
উঠতে পারব না, ওটা শেখা হবে না।' উদ্বেগ থাকে, কিন্তু পড়ে না (ব্যাপারাঁটি 
লক্ষ্য করার মতো, সঙ্গে সঙ্গে খাতার িখে রাখি)। 

'িনার কথা শেষ হলে আম তাকে প্রশন করতে শর করি। লেনা 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক কীর্‌প, স্কুলের প্রাত কী 
মনোভাব। জানতে পারলাম যে লেনা পড়াশোনায় খ্মবই ভালো। গত বছর 
সে ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্রী, এখন ছেলেদের কেউ তাকে পেছনে ফেলে 
এাগয়ে গেছে। ক্লাসে বন্ধ,বান্ধব অনেক। শিক্ষিকাকে সে িৎ্পাপ প্রাণ বলে 
গণ্য করে। স্কুল ভালোবাসে । এক কথায়, আদর্শ মেয়ে। 

_ কুল ছাড়া আর কোথাও যায়? সঙ্গীত কিংবা দৌড়া চক অথবা 
অন্য কোথাও? 

-- না, কেবল ইংরেজী শিক্ষার গ্রুপে আর ফিগার স্কেটিংয়ে। 

_ তা কম নয়। তোমার যাঁদ অত্যাধক চাপের ভয় থাকে, তাহলে 
আঁতারক্ত একটা কিছু বাদ দিলেই পার। 

» আরে কী বল! লেনা কিছুতেই তাতে রাজা হবে না। 

প্রাথীমক আলাপ শেষ। এবার পরীক্ষা শুরু করতে হবে। তবে এর 
মধ্যেই কমপক্ষেও দূুশট প্রকল্প হাজির করা যায়? প্রথমাঁট -- দ্লায়ীবক 
আতিচাপ। সেটা যাঁদ থাকে তাহলে তা শ্রান্তর মাত্রা, মনোযোগ কেন্দ্রীকরণ 
ও বণ্টনের ক্ষমতা প্রদর্শনকারী কাজগুলো সম্পাদনের ফলাফলের উপর 
নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলবে। 

লেনার নার্ভীসনেস-এর অন্য সন্তাবা কারণাঁট __ ক্লাসে নিজের অবস্থার 
জন্য অসন্তোষ। আগে সে ছিল প্রথম ছাত্রী, আর এখন অন্য একজন দে 
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স্থান দখল করে নিয়েছে _ এ ব্যপারটি হয়তে তার মধ্যে তীব্র আবেগ্রপনর্ণ 
প্রাতিক্রিয়া সৃষ্ট করেছে। তার মানে, আলাপ করতে হবে স্কুলের বিষয় 
নিয়ে। সংঘর্ষের উৎস যদি এখানে থাকে, তাহলে এরূপ আলাপে প্রকাশ 
পাবে উত্তেজনা, হয়তো বা কোনাঁকছন বলার ব্যাপারে পূর্ণ আনিচ্ছা। 

লেনা নিজের ঘরে বসে ছাঁব আঁকছে। দরজায় ঠোকা দিয়ে আম 
ভেতরে ঢুকলাম প্রথমে অনতিবৃহৎ একটা ভূমিকা _ আলমারির বইগদলোর 
আলাপ শদ্রদ করতে কষ্ট হয় না। 

_ এই আঁকার কাজ কি তোদের স্কুলে দেওয়া হয়েছে? কলামে তোরা 
কী আঁকস? 

-- কখনও পাতা, কখনও ডাল। আগের ক্লাসে গ্রীন্মকাল একেছি। 

-_ তা তুই কেমন এ'কোছিস ? 

_ খব একটা ভালো হয় নি। 

- কেউ তোর চেয়ে ভালো একেছে? 

-- হ্যাঁ, মিশা _ ও আমার সঙ্গে একই বোণিতে বসে। তার ছাঁবিতে 
স্পন্ট দেখা যাচ্ছিল গ্রীত্মকাল, আমার ছবিতে তা বোঝা যাচ্ছিল না। 

_ মিশা পড়াশোনায় ভালো ? 

-- হ্যাঁ। পরাঁক্ষায় কখনও খারাপ নম্বর পায় না। 

-- তোদের ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছাত্র কে? 

লেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় : 

- আন্দ্রেই গাঁদ্রলভ। সে সব সময় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায়। 

_ আর তুই? 

- আমি সব সময় ভালো নম্বর পাই না। __ তার কণ্ঠে ধৰনিত বেদনা 
আমার কাছে অনেকটা কৃত্রিম ঠেকল। 

-_- তা তুই কেবল ভালো নম্বর পেতে চাস? 

-_ অবশ্যই চাই। __ বোঝাই বাচ্ছে এরুপ প্রশ্ন করলে শিন্ট মেয়েকে 
কীভাবে উত্তর দিতে হয় তা সে ভালোই জানে। 

স্কুল সম্পর্কে আলাপ চলে আরও কিছ্ক্ষণ। লেনা সানন্দে এ [বিষয়ে 
কথা বলে। সামান্যতম উত্তেজনাও নেই। এ ক্ষেত্রে তার সমস্তাকছুই সম্ভবত 
ঠিক আছে। অসস্তোষজনক কোন ব্যাপার থাকলে তা অনেক আগেই প্রকাশ 
পেত। তাহলে ব্যাপারটা ক _ ঘ্বায়বিক শ্রাত্তিঃ তবে চেহারা দেখে তা 
মনে হয় না। মেয়েটি সে নাদসনুদুস, আদৌ রোগা নয়? কিন্তু সবই তো 
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ঘটে। আমি শ্রান্তি এবং মনোযোগ নিয়ে পরীক্ষা চালালাম। ফল মিলল 
চমংকার। নিনাকে উীদ্িগ্নকারী লক্ষণগুলোর উৎসাঁট তাহলে কোথায় 

আম ভিন্ন এক পদ্ধতির আশ্রয় নিলাম। লেনাকে বাঁল যে তার স্মাত 
শাক্ত পরাঁক্ষা করব __ দেখব, সে কত রকমের লোকের কথা স্মরণ করতে 
পারে। আর খেলাট যাতে জমে উঠে তার জন্য সে যাদের কথা স্মরণ 
করবে তাদের সবাইকে নতুন ও স্মন্দর একটি বাড়িতে থাকতে দেব (আমি 
কাগজে বড়, লাল একটি আয়তক্ষেত্র আঁকলাম)। অবশ্য প্রথমে সেই বাড়তে 
থাকতে দেওয়া হল খোদ লেনাকে (আয়তক্ষেত্রের ভেতরে িখলাম : 'লেনা?)। 
তবে সে যাঁদ কাউকে নিজের বাঁড়তে থাকতে 1দতে না চায়, তাহলে তাকে 
অন্য একটি বাড়তে নিয়ে যাব (লাল আয়তক্ষেত্রের কাছে আঁকলাম কালো 
একটি আয়তক্ষের)। 

লেনা সোৎসাহে বাঁসল্দা দিয়ে বাঁড়গ্লো ভরে দেয়। ছেলেমেয়েরা 
সাধারণত আপন মা-বাবাদের নাম করে সবার আগে। কিন্তু লেনা তার 
মা-বাবার কথা স্মরণ করল সব শেষে। তাঁদের কথা সে বলে এমনাঁক তার 
বন্ধ্দের ম্া-বাবাদেরও পরে। মজার ব্যাপার বোকি! 

আম একখান ছবি বার কার যাতে আঁকা আছে এক মাঁহলা ও ছোট্র 
এক মেয়ে। তারা পরস্পরের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে আছে। মাহলার 
হাতে বই, মেয়েটির হাতে পৃতুল। 

_- এবার তুই গল্প বলাব। এই ছবিটি দেখে কোন একাঁট কাহিনশ 
রচনা করতে চেষ্টা কর। বল, এখানে কী আঁকা আছে, কে কী করছে। 
আগে কা ঘটোছিল, পরে কা ঘটবে, যাদের এখানে আঁকা হয়েছে তারা 
কী ভাবছে, কী অন্মভব করছে _ সমস্তাঁকছদ বল, যাতে একাট চিত্তাকর্ষক 
গ্রক্প তৈরি হয়? 

লেনা বলে, যে সে গঞ্প বানাতে জানে না। অনেকখন ধরে তাকে সাধতে 
হল, তবে শে প্বন্ত গল্প বলতে আরস্ত করল: 

-- মেয়েটির নাম কাতিয়া। আর হান গাঁলনা ভাঁসলেভনা। গাঁলনা 
ভািলেভনা -- কাতিয়ার মা। গালিনা ভাঁসলেভনা ও কাতিয়া দুপ্রের 
খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। কাতিয়া প্তুল নিয়ে খেলছে, আর 
গালিনা ভাঁসলেভনা বই পড়ছেন। পরে কাঁতিয়া আর পৃতুল নিয়ে খেলতে 
চাইল না _ তার বিরাক্ত ধরে গেল। সে ঘর থেকে বৌরয়ে গেল। অন্য ঘরে 
গিয়ে সে-ও একখানি বই নিয়ে পড়তে লাগল। তারা অনেকখন বসে বসে 
পড়ল । ব্যস শেষ। 
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আম জিজ্ঞেস কার: 

_ শেষ? আর অরপর কী হলঃ 

_ তারপর গালিনা ভাঁসলেভনা বই রেখে কাতিয়াকে অঙ্ক করতে 
দিলেন। কাঁতিয়া অঙ্কাঁট করল। গ্াঁলনা ভাঁসলেভনা বললেন যে সবই 
ঠিক আছে। পরে তারা হাত ধুয়ে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে 
কাঁতয়া আরও একটু পড়ে ঘুমাতে গেল। গাঁলনা ভ্মাসলেতনা লিখতে 
লাগলেন এবং পরে শুয়ে পড়লেন। 

পরবতর্শ ছবিতে আঁকা আছে এক ছেলে। সে বাঁড়র চৌকাঠে বসে 
আছে। 

__ ছেলোটর মন খারাপ, -- বলে লেনা। _- সে পথ হারিয়ে পুরনে। 
একটি বাঁড়তে গিয়ে পেশছে। বাঁড়তে কেউ নেই। সে বিষণ্ন মনে চৌকাঠে 
বসে পড়ল। 

গজ্পের শেষে ছেলেটি মঙ্গল মতো বাঁড় ফরল এবং মাকে বলল কাঁভাবে 
সে পথ হারিয়ে ফেলোছল (মজার কথা: মা তাতে কানই দিলেন না)। 
তারপর সে খেয়ে ্যাময়ে পড়ল। 

তৃতীয় ছবিতেও একাঁট ছেলে যার সামনে রয়েছে একটা বেহালা । গল্প 
শদ্রদ হয়: 

_ বাঁড়তে কেউ ছিল না। ছিল কেবল ভাঁসয়া। সে কার একটা 
বেহালা দেখতে পেল এবং ওটা নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল। সে ভালোই 
বাজাচ্ছিল, তবে পরে তার বিরাক্ত ধরে যায়। বেহালাটি রেখে দিয়ে মন 
খারাপ ক'রে ওটার কাছে বসে পড়ল। 

পরে মা এলেন। ভাসয়া তাঁকে দেখায়, সে কেমন বেহালা বাজাচ্ছে, 
এবং মা বলেন: 'ভালোই বাজাচ্ছিস, তবে পরের বার অনুমাতি নিতে 
ভুলিস না।' পরাদিন বাবার ইচ্ছে হল ভাঁসয়াকে বেহালা বাজাতে শেখান। 
ভাঁসয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও-কাজ চমৎকার উত্রাল, এবং বাবা যখন এ ব্যাপারে 
বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভাঁসয়া তাঁকে বলল আগের দিন কী ঘটোছিল। 

-_ তখন বাবা বললেন : “ঠিক আছে। কিন্তু পরের বার অনুমাতি ছাড়া 
পরের জিনিসে হাত 'দাব না। যা, এবার একটু বোঁড়িয়ে আয় । _ এই ভাবে 
লেনা তার কাঁহনী শেষ করে। 

আম তাকে আরও কয়েকটি ছাঁব দিলাম, কিন্তু নীতিগতভাবে নতুন 
কোনাকিছু আঁব্কার করতে পারলাম না। তবে যা জেনোছি তা-ই যথেষ্ট। 
গল্পগুলো খুব ঝরঝরে, পারম্পাঁরক। ঘটনাগুলো যযক্তীভান্তিক। প্রাথীমক 
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সিদ্ধান্ত এরুপ: বিকাশের মান আতি উচ্চ। কিন্তু তা আম আগেই জানতাম! 
অন্যান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে কাঁথত কাহিনীগ্ুলোর সারমর্ম 
বিশ্লেষণ করতে হবে। তাতে প্রাতফালিত হয় শিশুর জীবনের অভিজ্ঞতা, 
তার অন্তজগং। লেনা যাঁদ জানত না বিষপতা কী জানিস, তাহলে তার 
নায়করাও মন খারাপ করত না ছবিগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবেই মুখের ভাব 
অ্পম্ট করা হয়েছে)। 

সর্বাগ্রে প্রশন জাগে মা-বাবার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে। 
'মা কাঁতিয়াকে অঙ্ক করতে দিলেন”, 'বাবা ভাঁসিয়াকে বেহালা বাজানো 
শেখাতে লাগলেন' _- এ হচ্ছে একট দিক। 'মা বলেছেন যে অনমতি ছাড়া 
পরের জানিস নিতে নেই' পরে একই কথা বলেছেন বাবা __ এ হচ্ছে অন্য 
দিক। লেনার সমস্ত গল্পে হয় মা-বাবারা সন্তানদের শিক্ষা দেন, নয় তাদের 
মানুষ করেন”। তার গজ্পগৃলোতে আদানপ্রদান ও মেলামেশার অন্য কোন 
উপায় নেই। যেমন, ছেলেটি মাকে বলছে কীভাবে সে পথ হারিয়ে ভীষণ 
ভাত হয়ে পড়েছিল। আর মা তাকে জবাবে বলছেন: “ঠক আছে, খেতে 
বস।' মা ও মেয়ে বিশ্রাম করছেন। মা নিজের কাজে ব্যস্ত (বই পড়ছেন), 
মেয়ে নিজের কাজে (পুতুলের সঙ্গে খেলছে)। অথচ ছাঁবতে মাহলা ও 
মেয়েটি বসে আছে পাশাপাশি _ পরস্পরের দিকে মুখ করে। তাই এতে 
বিস্ময়ের কিছ নেই যে আঁধিকাংশ ছেলেমেয়ে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে 
বর্ণনা করে: মা মেয়েকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন! অথবা মেয়ের সঙ্গে কথা 
বলছেন, বইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন না। 

সৃতরাং অন্মান করতে কন্ট হয় না যে মা-বাবার সঙ্গে লেনার প্রকৃত 
মানাঁসক যোগাযোগ খুবই সামান্য। তাতে লেনা কি সন্তুষ্ট? মনে হয় নাঃ 
তার নায়করা প্রায়ই মন খারাপ করে ও বষ্ঘতা বোধ করে। 

আমাদের হতে মালমসলা এবার যথেম্ট। গঞ্পগূলো আঁধক বিশদভাবে 
বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। খাঁভিয়ান করার চেষ্টা করা যাক। 

প্রকটিত শ্রান্তি নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে সংঘর্ষ নেই! লেনা জানে, লোকের 
সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয়, এবং সমস্তকিছ দেখে মনে হয়, 
আচার-ব্যবহারে সে খুবই চেষ্টা করে লক্ষন মেয়ে হতে'॥ তাহলে ভালো 
ও শিষ্ট এক মেয়ে কীভাবে নিজের প্রত মা-বাবার মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পারে, যাঁদ সে সেই মনোযোগের অভাব অন্ভব করে ? জিদ করা 
অন্যাচত _ সে তা জানে। সরাসাঁর মার কাছে গিয়ে বলবে : 'জানো মা, আজ 
আমার মনটি কেন যেন ভাষণ খারাপ, তুমি আমার সঙ্গে একটু বসো।” না, 
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তা সম্ভব কেবল যথেন্ট ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ থাকলে । আর যাঁদ অন্যভাবে 
বলে: জানো মা, আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে যে আমি কঁবতাটি মুখস্থ করতে 
পারব না! এমতাবস্থায় মা হয়তো সাত্যিই সহানুভূতি দেখাবেন, মেয়েকে 
সান্তনা দেবেন। 

অবশ্য এটা মনে করা যায় না যে লেনা জেনেশুনে এ সমস্তাকছ, করেছে! 
মা-বাবার মনোযোগ ও আন্তরিকতার অভাব সে অবশ্যই উপলান্ধ করে না৷ 
তবে শিশুর যাঁদ কোন প্রবল চাঁহদা থাকে, তাহলে নে অচেতনভাবে 
আচরণের এমন সব রূপ খুজে পায় যা অন্তত আংশিকভাবেও সেই 
চাহিদা পূরণ করতে সাহাষ্য করে। 

'রোগ' নির্ণয় করা গেল। এবার তা নগ্রভাবে 'রোগীকে' জানিয়ে দিতে 
পারলেই হয় (এ ক্ষেত্রে “রোগী” _ লেনার মা-বাবা, যাদের চিকিৎসার 
প্রয়োজন রয়েছে)। 

মা-বাবা: নিনা __ পেশায় রসায়নাবদ, তার স্বামী ইগর -- পদার্থীবদ 
তারা ভালো ও ব্বাদ্ধমান লোক, এবং সবচেয়ে বড় কথা _ তারা খনব 
মশক । তারা দঃ'জনে স্পম্টতই মেয়েকে অত্যন্ত ভালোবাসে । 

আমি প্রশ্ন দিয়ে শ্র্য কারি : 

_ আচ্ছা, বল তো, লেনার সঙ্গে তোমরা সাধারণত কী নিয়ে 
কথাবার্তা বলঃ কখনও তার স্কুলের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে, ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে পারস্পারক সম্পর্ক নিয়ে কথা হয় কি? 

- না, _ একটু ভেবে বলল ইগর। __ স্কূলের কাজকর্ম ও নিজেই 
চমৎকার সামলাতে পারে। 

িনা যোগ করে: 

- স্কুলে ওর সমস্তাকছুই [ঠিক আছে। তাই সে নিয়ে আলোচনা করতে 
হয় না। তবে সম্প্রাত ওর কেমন এক আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে... আর ওর 
বন্ধদের বিষয়ে ওর সঙ্গে কোনাকছ? বলতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে৷ 

_ আর নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে তোমরা ওকে কখনও কোনাকছ্‌ 
বল? 

_ অবশাই না। 

_ আর বই সম্পর্কে ফিল্ম সম্পর্কে কথাবার্তা হয়ঃ 

বিরাতি! তারা স্মরণ করছে। পরে ইগর মাথা নেড়ে বলে: 

_ সাধারণত হয় না। ফিল্মের বিষয়ে নিনা আর আম কথা বাঁল 
নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়, লেনার তা খুব একটা ভালো লাগবে না। 
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-- আচ্ছা, কিন্তু তবুও তোমরা কী নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বল? 

- গত বছর লেনা 'ফাঁজক্স নিয়ে ভীষণ মেতে উঠে, _ সজাব হয়ে 
যায় নিনা। __ তুমি বিশ্বাস করবে না, তাতে অনেকগুলো ব্যপার ও মন্দ 
বোঝে না। 7 

নিনা ও ইগর একে অন্যকে বাধা দিয়ে হুড়োহ্যাঁড় ক'রে বলতে আরন্ত 
করে কীভাবে লেনা অনেকগুলো জাঁটল জানিস রপ্ত করেছে। 

-__ তাহলে দেখা যাচ্ছে, লেনার সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা কেবল 
বিজ্ঞান চচণর মধ্যেই সীমিত? 

_ ওকে আমরা খুব কম সময়ই দিতে পারি, -_ অভিযোগ করে িনা।_ 
ইচ্ছে হয় অন্তত এই সময়টুকুও যেন ফলদায়ক হয়। 

আমার আর প্রশ্ন নেই। এবার আম বুঝলাম, কীভাবে বযাদ্ধিমান, মিষ্টি, 
মিশুক এবং খবই প্লেহশীল মা-বাবা তাদের মেয়োটকে আত সাধারণ 
আন্তারকতা থেকে বণিত করতে পারে। 


শেষ কাহনীটি হচ্ছে মারনার বিষয়ে। জীবনের প্রথম চারটি বছর 
মারনা কাটায় "নাদিয়া দাঁদমার' গ্রামে। তার মা-বাবা -. আনিয়া ও 
ভলোঁদয়া আমার পুরনো বন্ধ;। উভয়েই কাজ করে। তারা ভেবোছিল যে 
ছোট শিশাটকে তারা সামলাতে পারবে না। পরে ভলোদিয়া নতুন চাকারতে 
ঢুকল, আরও পড়াশোনা ক'রে পি-এইচ. ডি 'ডাগ্র লাভ করল, ফ্ল্যাট পেল। 
তখনই আম মারনাকে প্রথম দোখি। 

জানলার কাছে চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে রোগা এক মেয়ে। তার 
কানগদলো লম্বা, চোখ দূশট ধুসর। 

_ এই হল মাঁরনা, -- বলল আনিয়া । _ আমাদের মেয়ে। আর ইনি 
সাশা কাকু। মানা, কাকুকে নমস্কার বল। 

মান্য" আগের মতোই চুপচাপ বসে থাকে? 

-- সব সময় এভাবে। গৃম হয়ে বসে থাকে। জান, আমার মনে হয় 
ওর সব ঠিক নয়... -- আনিয়া বিহবলভাবে নিজের মাথাটির দকে অঙ্গনীল 
নিশি করল। __ কী কার বলঃ 

মারিনা খুব সহজেই আমার সঙ্গে মিশতে পারল। আনিয়া তা আশা করে 
নি। আর সাঁত্য কথা বললে, আমার পক্ষেও তা ছিল এক অপ্রত্যাশিত 
ব্যাপার। মানা সানন্দে আমায় 'দাদমার বাঁড়র গল্প বলল। আমায় 
শোনাল সে কাঁভাবে ?দাঁদমার সঙ্গে আল্‌ রোপণ করত (আমরা এই ভাবে 
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আলু ধরতাম' _ 'আর তারপর _- প্পতে দতাম' __ কোথায়? _ 
'মাটিতে')। পরে সে আমায় বলল তার হাঁটুতে কীভাবে আঁচড় লেগেছে : 
'আম পড়ে িয়োছলাম। তাড়াতাঁড় ছুটছিলম কি না।' আম সহানদভীত 
জানালাম, উপদেশ দিলাম ভঁবধ্যতে যেন ভাল ক'রে দেখে পায়ের তলায় 
কী আছে। এক কথায়, অচিরেই আমাদের মধ্যে ভদ্র আলাপ জমে উঠল, যাঁদও 
মারিনার কথাগুলো ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দেখা গেল যে সে কথাবাতণ 
ভালোই বলে, সবই বোঝে এবং তেমন একটা লাজুক নয়। তার পক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা উঠতেই তার জড়তা প্রায় পুরোপুরিভাবে দূর 
হয়ে গেল। তবে শিগগিরই কথাবার্ণ শেষ হয়ে যায় এবং সে বিষ হয়ে 
পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : 

_ আচ্ছা মারনা, আমি তোর খেলনাগদুলো দেখতে পাঁর ৯ 

মাঁরনা সজীব হয়ে উঠল, নিয়ে এল িশাল এক দোলনা এবং আমায় 
জানাল: 'এটা দোলনা'। তাতে খরগোশকে বাঁসয়ে দোলাতে লাগল। 
অনেকখন ধরে দোলাতে থাকল। খরগোশটি জ্যান্ত হলে এতক্ষণে তার মাথা- 
ঘোরা শুরু হয়ে যেত। অবশেষে আম বললাম : 

_ আয়, অন্য কোনাঁকছ্‌ খেলা যাক। 

মারিনা তর্ক করল না, সে খরগোশটিকে নিয়াতির হাতে ছেড়ে ?দিয়ে অন্য 
ঘরে ছদটে গেল। দফরল বিরাট একটি প্ৃতুল নিয়ে, _- ওটা তার নিজের 
সমান। সম্ভবত, আনিয়া ও ভলোধদিয়া ভেবেছিল যে খেলনা যত বড় ততই 
ভালো। তবে পৃতুলটি সাঁতাই ভালো "ছিল। 

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 

_ এটা তোর মেয়ে, আঁ? 

_ না। 

- তাহলে কে? 

_ পাতুল। 

_ আয়, ওকে ঘুম পাড়াই। 

মারনা পুতুলটিকে পাগুলো উপরের দিকে ক'রে ধরল। পতুলাটি অস্পষ্ট 
একটি শব্দ করল। সে ওটার বোজা চেখে আঙুল দিয়ে টিপে আমায় 
জানাল: 

_ পুতুল ঘ্যমাচ্ছে। 

-_ কিন্তু তোকে ি ওভাবে ঘুম পাড়ানো হয় £ 

মারিনা হেসে ফেলল এবং পৃভুলটিকে লম্বা ক'রে শোয়াল। 
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_ এবার ঠিক আছে। তবে জানস, আমরা আরও একটা কাজ করতে 
ভুলে গেছি। তোর কী মনে হয়ঃ 

মারনা বুঝল না, স্রেফ কাঁধ ঝাঁকাল (মজার কথা, কৰে সে ময়ের এই 
অন্গভাঙ্গাট রপ্ত করেছে 2)। 

_ আচ্ছা বল্‌ তে, জুতো পরে ঘুমানো যার ? 

সে মাথা নাড়ল এবং পৃতুলের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে ফেলল। 
পরে একটু ভেবে মোজাও খুলে নিল। আমার নির্দেশে সে প্নতুলটিকে 
বিছানায় শুইয়ে দিল। এবার আমি বললাম : 

_ ও এখন ঘুমাক, আর আমরা অন্য কোন কাজে মন দেব। তোর 
বাঝা বলেছে যে তোর নাক খুব সুন্দর কিছু; গ্লাস আছে। বাবাকে ওগদুলো 
আনতে বলা যাক, কেমন ঃ 

ভলোদয়া বাধ্যের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠল এবং গ্রাসগুলো নিয়ে এল। 
ওগুলো একটির মধ্যে একটি ক'রে রাখা যায়। আম কেবল িনাট গ্রাস 
নিলাম: সবচেয়ে বড়াটি, সবচেয়ে ছোটাটি ও মাঝারটি। বাকীগদলো ল;কিয়ে 
ফেললাম। মেঝের উপর রাখলাম সবচেয়ে বড় গ্লাসাঁট; ওটার উপর মাঝারি, 
আর সবচেয়ে উপরে _ ছোটটি। পরে নিজের এই গঠনাট ভেঙে মারনাকে 
গড়তে বললাম। সে সঙ্গে সঙ্গে কাজাট করে ফেলে। তখন আম বাকী 
গ্রাসগদলো বার করে উচু এক মিনার গড়লাম। মা'রনা তা ভেঙে ফেলল 
এবং নিজে গড়তে লাগল। সে মিনারটি পনঃপ্রাতষ্ঠা করতে পারল না, তবে 
তার প্রয়াস ছিল যথেত্ট সুবিবেচিত ও লক্ষ্যনিষ্ঠ। বার কয়েক সে সমন্তাকছ, 
শ্দর করে একেবারে গোড়া থেকে । নিচে প্রতি বারই রাখত সবচেয়ে বড় 
গ্রাসগুলোর একাঁট, প্রো সময় ধরে একবারও সে বড় গ্লাস দিয়ে ছোট 
গ্লাস ঢাকার চেষ্টা করে নি। নতুন খেলাটি তার খুব মনে ধরেছে দেখে আমি 
তাকে সামান্য সাহায্য করতে লাগলাম। শিগগিরই আমরা আতি সন্দর 
একাট মনার্‌ গড়ে ফেললাম। 

আঁম ভলোদিয়াকে গ্রাসগুলো সারয়ে রাখতে বললাম । মাঁরনাকে কাগজ 
ও পেন্সিল দিয়ে বললাম কোনকিছু আঁকতে । সে তাড়াতাঁড় সারা কাগজে 
কী সব আঁকাবাঁকা টান দিয়ে খুব খোশ মেজাজে কাগজটি আমার দিকে 
বাঁড়য়ে দিল। 

আম বললাম : 

_ ধন্যবাদ। কী একেছিস? 

মারিনা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে: 


৯৪ 


_ ছাঁব। 

-- তা ছবিতে কী আছে? বাঁড়ঃ বন? কাকুঃ 

মারনা নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়াল। অবশেষে সে আবার বলল: 

_ ছাঁব। 

আমি প্রস্তাব দিলাম : 

-_ ত্য তুই একটি গাছ আঁকতে চেস্টা কর। 

মারিনা হেসে ফেলল। সে কোন জানস আঁকতে পারে এরূপ ধারণা 
সম্ভবত তার কাছে অদ্ভুত ঠেকাঁছল। তখন আম একাট মানুষ একে তাকে 


_ কাকু, _ না ভেবে জবাব দেয় মারনা। 

-- এরূপ আরও একটি কাকু আঁক, _ আম প্রায় জোর করেই তার 
হাতে পেন্সিলাট ধাঁরয়ে দই। 

প্রথম বারের মতো এবারও মারিনা সারা কাগজ আঁকাবাঁকা টান দিয়ে ভরে 
দিল। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, এটা ি কাকু, তখন সে অসহায়ভাবে 
বলল: 

- না। 

_ তাহলে কী? 

_ ছাঁব। 

_ তা কাকু কোথায়ঃ ও রকম একটা কাকু আঁকতে পারাবিঃ _ 
এবং ফের আমি আমার আঁকা লোকটির দিকে অঙ্ঘল নির্দেশে করলাম। 

মারিনা কখনও বলে না: 'পারব না” 'জানি না” “ইচ্ছে নেই'। এ ব্যাপারাঁট 
আমায় অবাক করল। সে বুঝতে পারাঁছল না আমি তার কাছ থেকে কী 
চাইছি। সে বুঝে উঠতে পারাছল না যে সে নিজে কোনাকিছ্‌ আঁকতে 
পারে। সে সম্ভবত আমার ছাবির সঙ্গে নিজের আঁকাঁট মোটেই 'মাঁলয়ে 
দেখে নি। বড়রা কোনকিছ আঁকতে পারে -- তা সে অবশ্যই জানত। কিন্তু 
নিজে যে কিছ; একটা আঁকার চেষ্টা করবে সে কথা তার মাথায়ই আসছিল 
না। 

আম মারনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম পূতুলের দিকে : 

_ ওই দ্যাখ, আমাদের পৃতুলের ঘুম ভেঙেছে । ওকে কাপড় পাঁরয়ে দে। 

সে প্দতুলাটকে জামাকাপড় পরাতে লাগল, আর আমরা বড়রা চলে 
গেলাম রান্নাঘরে! আনিয়া অস্বাভাবিক শান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকে, 
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পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোনাকছ জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিল না। 
আমিও তাড়াহড়ো করছিলাম না: বসে আমার খাতাট দেখছিলাম । 

তাহলে ব্যাপার-স্যাপ্যর হচ্ছে এরপ। খেলার ক্ষমতা দুই বছরের শিশদর 
সম পর্যারে। সাড়ে চার বছর বরসে এমনটি ঘটে থাকে কেবল শিশু মানাসক 
দিক থেকে আবকশিত হলে কিংবা সেই সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে 
কেউ কখনও খেলে নি। আঁকার কাজে মারনার কোন দক্ষতাই নেই? সেটাও 
মানসিক দিক থেকে আঁবকাঁশত শিশুদের বৈশিম্টা। স্বাভাবিক শিশুর 
বেলা এমনাঁটি ঘটতে পারে একমাত্র তখনই যাঁদ কেউ কখনও -_- এমনকি 
আকস্মিক, অবহেলাভরেও _ তাকে আঁকতে শেখায় দন। 

তবে মারনা কথাবার্ত বেশ ভালো বলে। সে যে মানসিক দিক থেকে 
অনগ্রসর নয় তা তার গ্রাসের খেলা দেখেই বোঝা যায়। গ্রাসগৃলো দিয়ে 
মিনার গড়ার সময় সে কাজ করে স্ু্ীন্ততভাবে এবং ওগদলোর সংখ্যা 
বাঁদ্ধতে সে দশেহারা হয়ে পড়ে নি। ক্রিয়াকলাপের প্রাতি তার আছে 
স্থায়ী আগ্রহ। খেলার সময় ও মিনার গড়ার সময় সাফলোর সঙ্গে সে বড়র 
নহায়তা কাজে লাগয়েছে। তার মানে, আসল কারণাঁট হয়তো গভীর 
শিক্ষামূলক অবহেলায়। 

_- কা, ব্যাপার-স্যাপার একদম খারাপঃ -_ নিম্তব্ূতা ভঙ্গ করল 
ভলোদিয়া। 

-_ হ্যাঁ খারাপ, তবে তারও চেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটে। বিকাশের মান 
প্রায় আড়াই বছরের শশুর সমান। তবে আমার মতে, মানাঁসক অনগ্রসরতা। 
নেই। মনে হচ্ছে, সবাকছুই শিক্ষামূলক অবহেলার ফল। 

_ বুঝলাম না। মানসিক অনগ্রসরতা আছে ি নেই? 

- জন্মস,ন্রে মাস্ত্ক [বকৃতিকেই মানাসক অনগ্রসরতা বলা হয়। তা 
চাকংসা করে সারানো যায় না। আর শক্ষামূলক অবহেলা _ সে হচ্ছে 
সাময়িক ব্যাপার। শশশ্বকে নিয়ে ভালো ক'রে খাটলে তা পুরোপ্যারভাবেই 
দূর করা সম্ভব । তবে খাটতে হবে প্রচুর। 

-- তার মানে, মারনার স্বাকছুই স্বাভাবক? _ মনে একটু শাক্ত 
পেল আনিয়া । _ তা ঠিকঃ 

_ তোমাদের কাছে আরও কিছ খুটিনাটি ব্যাপার জানার পরই 
সঠিকভাবে বলতে পারব। 

_ আঁম তো তোমায় সবকিছুই বলেছি। মারিনা থাকত ওর দিদিমার 
কাছে... আর ঠিক ক'রে বললে, ভলোদয়ার মাঁসর কাছে। নাতনী-দাঁদমা 
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দ'জনে সবজি ভূ'ইয়ে কাজ করত, সারা দিন তাজা হাওয়ায় -- আমরা 
ভাবতাম, তা মারিনার স্বাচ্ছোর পক্ষে খুবই ভালো 

_ অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলত ? 

_ না, খুব একটা খেলত না? তাছাড়া কাছাকাছি কোন ছেলেমেয়েও 
ছিল না, তাই সব সময় 'দাঁদমার সঙ্গেই থাকত। 

_ আর দিদিমা কি মানার সঙ্গে খেলতেন ? 

- খেলতেন _ এমনটা বলা যায় ন, তবে এটা ঠিক যে ওকে খুব 
ভালোবাসতেন, -- বলল ভলোঁদয়া। _ সর্বদা ওকে মাতিয়ে রাখার 
চেক্টা করতেন॥ যখন কাপড় কাচতেন, তখন মারনাকেও একটা গামলা 
দিতেন, আর ও তাতে কীসব ন্যকড়া ধূত। 

-- কেউ তার সঙ্গে খেলত না, কেউ তাকে পৃতুল নিয়ে খেলতে 
শেখায় নি? 

-- তা আবার কী ক'রে শেখানো যায়; আম মনে কার, তা শিশুরা 
নিজেরাই শেখে। 

-_ নিজেরা তা শিখতে পারে না। শেখাতে হয়, [ঠক যেভাবে আমি আজ 
শাখয়ৌোছ। ঠিক আছে, এবার বল তো, মারিনা কখনও নিজ হাতে 
পেন্সিল ধরেছে ? 

তারা তা জানত না। অবশ্য মারিনাকে তারা রঙ উপহার +দয়েছে, কত্ত 
সে তা দিয়ে কোনাকছু আঁকে নি... তাকে কখনও বই পড়ে শোনানো 
হয় নি (আমাদের নাদিয়া দিদিমা চোখে খুব একটা ভালো দেখেন না, তাঁর 
পক্ষে বই পড়া কন্টকর» -_ ব্যাখ্যা করে ভল্যোদিয়া)।॥ মোটের উপর আমার 
ধারণাই ঠিক হল। মেয়েটিকে মোটেই খেলতে ও আঁকতে শেখানো হয় নি। 
অন্যান্য ছেলেমেয়ের কাছ থেকে সে কিছ গ্রহণ করতে পারে 'নি, কারণ প্রায় 
কারোর সঙ্গেই মেলামেশা করে নি। এবার আম সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম 
যে মারনা শিক্ষামূলক অবহেলার দরুনই এত পপাছয়ে আছে। আমার 
প্রাথামক সুপারশগুলো ছিল এরূপ। 

আম খেলা বিকাশের দকে আসল মনোযোগ দিতে বললাম। তাছাড়া, 
গ্রাস নিয়ে খেলা দরকার, মান্রিওশকা, পিরামিড ও নির্মাণ সেট কেনা উচিত। 
তবে এটা স্পঙ্টই বোঝা যাঁচ্ছল যে 'বাল্ন পরামর্শই যথেম্ট নয়। মানার 
জনা খেলাধূলা ও শিক্ষার সূপারিকল্পিত একটা ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হবে। 
শিক্ষামূলক অবহেলা জানত দোষত্রটি দূর করা যায়, তবে তার জন্য প্রচণ্ড 
খাটনি প্রয়োজন। অন্যথায় কোন ফল মিলবে না, তার অবস্থা হবে মানাঁসক 


তি ৯৭ 


দিক থেকে আবকাঁশত শিশুর মতো: সে সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করতে 
পারবে না, কখনও সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ হতে পারবে না: শৈশবের 
ভুল পরে সংশোধন করা সম্ভব নর। তা এখনই সংশোধন করা উীচত, 
নতুবা দেরি হয়ে যাবে। 

'কিণ্ডারগ্ার্টেনের সাধারণ কর্মসূচি দিয়ে মারনার কোন লাভ হবে না। 
ওটা তার উপযোগী নয়। চার বছরের শিশুর জন্য নিধ্ধারত কাজ সে 
সম্পন্ন করতে পারবে না, আর তাকে দ:" বছরের শিশুর কাজ দলেও 
চলবে না। দ্দানয়া সম্পর্কে তার ধ্যান্ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন, দুই বছরের 
শিশুর লক্ষ্য ও আগ্রহ তার লক্ষ্য ও আগ্রহের সঙ্গে মিলবে না। আর তার 
মানে, মানার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা বা কর্মসূচি প্রস্তুত করা 
প্রয়োজন। কিন্তু কেবল একটা পরাঁক্ষাই এ ব্যাপারে যথে্ট নয়। কয়েক বার 
তার সঙ্গে বসে খেলতে হবে, দেখতে হবে কীভাবে সে নতুন বিষয় আয়ন্ত 
করে। 

মারিনার সঙ্গে আমাদের প্রচুর খাটতে হয়েছে। দঃখের বিষয়, সে 
সম্পর্কে বিশদভাবে বলা সপ্তব নয়। সে ছিল [তিন বছর জুড়ে আঁত শ্রমসাধ্য 
ও সুদীর্ঘ এক কাজ। কাজের বেশির ভাগই করতে হয় মা-বাবাকে, তবে 
আমায়ও বেশ অংশ নিতে হয়েছে। ফলে মারিনা সময় মতো স্কুলে ভর্তি 
হল, তবে তার সাফল্য মোটেই চমকপ্রদ নয়। তাই বড়াই করার কন নেই। 
তবে আমার মনে আছে, আম যখন মারনাকে প্রথম দেখ তখন সে কীর্‌প 
ছিল। মনে পড়ে তার মায়ের বিহদলতা ও আমার সংশয়ের কথা _ এ 
শিক্ষামূলক অবহেলা কিংবা মানসিক অনগ্রসরতার ফল ?.. আম মনে কার 
যে আঁজতত সাফল্য মোটেই সামান্য কছন নয়। মাঁরনা নিজের বিকাশে তিন 
বছরের মধ্যে যে-পথ অতিক্রম করেছে সে পথ 1শশুরা সাধারণত আতিক্রম 
করে পাঁচি বছরে। সে এখন সাধারণ স্কুলে পড়ে। সেটা ক সৌভাগ্য নয়? 


শেষ কাহিনীটিও এবার শেষ হয়ে গেল। পাঁচাট শিশু -- পাঁচটা 
'বাভন্ন সমস্যা। 

এ হচ্ছে সম্ভান লালনপালনের সময় সচরাচর যে-সমস্ত ভুলভ্রান্তি হয়ে 
থাকে তার কিছ নম্না। এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। 
তবে আমি আশা কারি যে প্রদত্ত অল্প সংখ্যক উদাহরণই সন্তান লালনপালনের 
ক্ষেত্রে মাবাবাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে । সর্বদাই যে 'নজের ভুলে শিখতে 
হবে এমনটা বলা চলে না, পরের ভুলেও শেখা যায়। 


৯৮ 


আপনার সন্তান কেমন বাড়ছে 


বাড় ও বিকাশ। এই ধারণা দশটি ওতপ্রোতভাবে হ্দক্ত। বাড় _ এ হচ্ছে 
পাঁরমাণগত বাঁদ্ধ, আর বিকাশ বলতে বোঝায় মানুষের দেহযন্ত্র ও শরীরের 
গুখগত রুপান্তর 

শিশু কীভাবে বাড়ে সে রহস্য লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে । কিন্তু 
বিজ্ঞানীরা তার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। অস্থি ব্যবস্থাই 
শিশুর শরারের বয়সগত পরিবর্তন ঘটায়, এবং শরীরের দৈর্ঘা নির্ধারত 
হয় তার আস্থি পঞ্জরের আয়তনের দ্বারা । বিকাঁশত হয়ে ও আয়তনে বাদ্ধি 
পেয়ে আশ্ছ পঞ্জর পেশন, শিরা আর ক্লায়গদলোকে “নজের দিকে টানে এবং 
বাড়তে বাধ্য করে। এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার যে পেশীগুলো 
শরীরের চলন সক্রিয়তা বজায় রাখে, শিরাগলো কলাসমূহকে 
প্যাষ্টকর পদার্থ জোগায় আর দ্লায়গলো বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত 
ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্মণ করে। খোদ এই সমস্ত অন্গপ্রত্যঙ্গ আর ব্যবস্থাও 
আয়তনে বাঁ্ধত হয়। 

শিশ্যর বাড়ার প্রাক্ুয়ায় তার দেহযন্তে কেবল পাঁরমাণগতই নয়, গণগত 
পাঁরবর্তনও ঘটে। পুরনো হয়ে বাওয়া কলা আর কোষগুলোর স্থান গ্রহণ 
করে নতুন কলা ও কোষ। কেবল স্নায়ু কোষগদলোই পুনস্থ্বাপত হয় না। 
ঝাড় - এ কোন নিত্যনৈমিত্তিক প্রক্রিয়া নয়, পর্বাভিত্তিক প্রক্রিয়া। সে 
্রাক্রয়া চলে নিদিন্ট পর্বগদলোতে, এবং তারপর ত্য বন্ধ হয়ে যায়। জীবনের 
প্রথম মাসগদ্লোতেই শিশু সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে, এর গর বাড়ার প্রবলতা 
লক্ষ্য করা যায় ৬-৭ বছর বয়সে এবং তারপর ১৩-১৪ বছর বয়সে। বাড়ার 
প্রশ্রিয়া খতুগদলোর দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়। একটা নিয়মান,বার্তত 
রয়েছে এবং আপনারা 'নজেরাও নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন): শিশদ্র 
শরীরের দৈর্ঘ্য বাদ্ধ পায় সাধারণত গ্রীজ্মের মাসগুলোতে, আর ওজন বাড়ে 
শীতকালে। 

পর্বাভীত্বক (বিকাশের আরও একটি বোশল্ট্য হচ্ছে এই যে িশদর 
শরীরের বাভন্ন অংশ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গও [বিকাশ লাভ করে অসমানভাবে। 
জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অধিকতর দ্বুত বাড়ে ধড় এবং শিশুদের 
তখন 'খাটো-পা" দেখায়? তথাকাঁথত বর়ঃসান্ধি কালে ঘাড় ও হাত-পা লম্বা 
হয়। তবে এই সমস্ত সাময়িক অসাসঞ্জস্য খুবই স্বভাবিক ব্যাপার, তাতে 
ান্তত হওয়ার কোন কারণ নেই। 


রঃ ৯৯ 


নাদ্টি পর্বে মেয়ের লম্বায় ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়; মেয়েদের যৌন 
পরিণত আসে ছেলেদের চেয়ে এক-দুই বছর আগে। মেয়েদের অস্থি 
ব্যবস্থা বিকাঁশত হয় আগে। কিন্তু মেয়েদের বাড় যখন বন্ধ হয়ে যায় ছেলেরা 
তখনও হরদম বাড়তে থাকে। 

সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে বাড়ার প্রক্রিয়াটি সব শিশঃর ক্ষেত্রে 
এক নয়। প্রাতাঁট শিশ্ন বিকাশ লাভ করে তার নিজস্ব 'নকশা" আর 
'ড্রাফাট' অনুযায়ী । সাধারণ স্‌চকগ্‌লো থেকে সামান্য এদক-সোঁদক হলে 
চিন্তার কোন কারণ নেই, -- এর্‌প ব্যতিক্রম মোটেই কোনরপ প্যাথেলজির 
লক্ষণ নয়। যে-শশ? এখন ঠিক মতো বাড়ছে না সে পরে কোন এক সময়ে 
লদ্বায় এমনাঁক তার সমবয়সীদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে, আর কোন লম্বা 
শিশুর বাড়ার গাঁত পরবতাঁ কালে একেবারে মন্থর হয়ে আসতে পারে। 
কিন্তু আপ্পান যাঁদ দেখেন যে আপনার সন্তান বাড়ার ব্যাপারে তার 
সমবয়সীদের থেকে অনেক পাঁছয়ে আছে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে 
পরামর্শ করা প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত যে বিকাশের কিছ; টির ক্ষেত্রে 
কেধল অবিলম্বে আরন্ধ চাকংসাই ফল দিতে পারে। ভুল শোধরানো খ্মবই 
কঠিন, আর সময় সময় একেবারেই অসম্ভব 

আপানি জিজ্ঞেস করবেন, 'কন্তু এক বয়সের ছেলেমেয়েদের বাড়ে কখনও 
কখনও এত তফাৎ দেখা যায় কেন? অন্য কথায় __ বাড়ার প্রক্রিয়া কীসের 
দ্বারা পারচালিত হয়, তা কোন্‌ কোন্‌ নিয়মের অধশন ? 

বাড় নির্ভর করে যেমন বংশগত কারণসমূহের উপর, তেমান 
জীবনধারণের পাঁরস্থিতর উপরও, বার মধ্যে প্রধান স্থান আঁধকার করে 
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-- আহার এবং জীবনের পাঁরবেশ নিঃসন্দেহেই বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রাক্রিয়াগুলোকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তবে প্রত্যেক শিশদর দেহযন্ত বিকশিত ও 'গঠিত' হয় 
নিজস্ব, তার. বংশগত কর্মসূচিতে নির্ধারত নকশা অনুসারে! কিন্তু লোকে যতটা ভাবে 
বংশগত যোগাযোগ ততটা সোজা ব্যাপার নয়। ধেমন, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে ল্বা 
ছেলেমেয়ের মা-বাঝারা সর্বদাই লম্বা হয় না। তাচ্ছাড়া আধ্বীনক ছেলেমেয়েদের ব্‌দ্ধির 
উপর আযাকসেলেরাশন প্রাক্রিয়াগুলোরও প্রভাব রয়েছে 

_ তাহলে আগেকার দিনে আযকসেলেরাশন ক ছল নাঃ 

_ মাফ করবেন, কিন্তু আমরা কথা বলাঁছ বিভিন্ন বিষয়ে। দর্ঘকায় লোক সব 
কালেই ছিল, তবে গোটা একাট পূরুবের ত্বারত িকাশ __ সে হচ্ছে মানবেতিহাসে 
অস্ছায়ী এক ব্যপার, ফদিও অতাঁতেও তা ঘটেছে। আজ অবাঁধও তার কারণটি 
পুরোপদীরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?ন। 
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- উঃ, এই লম্বুদের নিয়ে আর পারা গেল না! দেখতে ওরা একেবারে বড়দের 
মতো, কিন্তু কথাবার্তা আর আচার-ব্যবহারে অনেক ছেলেমানুষ ভাব থাকে... 

-_ হ্যাঁ, অযকসেলেরাশন হচ্ছে খুবই জটিল এক প্রক্রিয়া এবং সর্বদা ত সঙ্গতিপূর্ণ 
নয়। তাই অনেক সময় জীবতাত্িক, মানাসক ও সামাজিক পাঁরণাতির সঙ্গে কিশোর- 
কিশোরদের দ্রুত বাদ্ধর কোল সঙ্গীত থাকে না! 


দেহযন্তের আসল নির্মাণ সামগ্রী” হচ্ছে প্রোটিন ও খাঁনজ পদার্থ 
যার প্রধান অংশ ব্যবহৃত হয় আস্থি পঞ্জরের দ্বারা। শনর্মাণ' প্রক্রিয়ায় 
অংশগ্রহণ করে ভিটামিন ও অন্যান্য বহু পদার্থ । ক্রমবর্ধমান দেহযন্ত যেন 
এসব পদার্থের অভাব অন্যভব না করে। 

শিশুর জীবনযান্রারও বৃহৎ তাৎপর্য রয়েছে। শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যের 
সঙ্গে সঙ্গীত রেখে মানীসক ও শারশীরক চাপ, বিশ্রাম ও নিদ্রার রঃটিনের 
গারবর্তন ঘটানো উঁচত। 

মানব দেহের ভাস্কর হচ্ছে গাঁত। হাইপোঁডনামিয়া বাড়ার প্রক্রিয়াকে 
রোধ করে রাখে, সেই জন্যই খোলা বাতাসে ছোটাছুটি ও ব্যায়াম করা [শিশ,র 
দৈনন্দিন জীবনের নিয়মে পাঁরণত হলে খুবই ভালো হয়। 

জলবায়ূকে শিশুর বাড়ার ব্যাপারে গ্যরুত্থপূর্ণ একাঁট বাহ্যক কারণ 
শহশেবে বিবেচনা করা হত। বহ কাল ধরে লোকে মনে করত যে দক্ষিণের 
দেশসমূহে শিশু পারণতি লাভ করে অনেক তাড়াতাঁড়ি। কত্ত আধ্মানক 
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বাড়ার প্রাক্রয়ার উপর সামাঁজক-অর্থনোতক 
কারণসমহহের তুলনায় জলবায়: ও ভৌগোলিক পারাস্থিতর প্রভাব আত 
নগণ্য। অন্দুকুল সামাঁজক পরিস্থিতি যেকোন জলবায়ূতে ও ভৌগোলিক 
পাঁরবেশে, এমনাঁক সবচেয়ে জটিল প্রাক্কীতক পারিবেশেও বাড়ার আর 
বিকাশের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। 

তথাকাঁথত কিশোর বয়সটি সব দিক থেকে আত গুরুত্বপূর্ণ। ওই 
বয়সে ছেলেমেয়েরা দ্রুত বাড়তে আরম্ত করে এবং তাদের প্রা বিশেষ 
মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তারা নজের উপর খনবই 
জাঁটল ও অনেকাংশে অজ্ঞাত এক প্রাক্রয়ার প্রভাব অন্যভব করে। প্রাক্রিয়াটির 
নাম 5 আযাকসেলেরাশন। এই পাঁরভাষাটর মাধ্যমে আমরা শিশুদের 
ত্বরান্বিত মানাসিক, শারীরিক বিকাশ বোঝাতে চাইীছি। 

আকসেলেরাশনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পারবর্তনও সাধিত হয়, _ যেমন, 
বাড়ার প্রাক্রিয়ার গাঁতবৃদ্ধি ঘটে, পারিণৃতিপ্রাপ্তির বয়স নাগাদ দেহ পূর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ আকার ধারণ করে? 
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বাইরের পাঁরবেশ সন্তোষজনক না হলে বাড় ও [বিকাশের গাঁত মন্থর হয়। 
্রক্রিয়াসমূহ তরান্বিত করে। 

আমরা বাল যে বয়ঃসান্ধ কালকে প্রায়ই ঝুটকর বরস বলে আঁভহিত 
করা হয়। আকসেলেরাশনের ব্যাপারটি সেই ঝুঁকির মান্রা বৃদ্ধি করে। সেই 
জনাই দ্রুত গানীসক ও শারীরিক বিকাশ প্রাপ্ত কিশোরদের মা-বাবাদের 
সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন -__ কিশোরের স্বাস্থ্য ও আত্মবক জগতের প্রাত 
তাঁদের আঁধক মনোযোগ দেওয়া উচিত। এর যথেম্ট কারণ রয়েছে। 

ধচাকৎসা বিজ্ঞানে বয়স সম্পাক্তি দুটি ধারণা বিদ্যমান: [শশুর 
কালানক্রমক দেলিলগত) বয়স এবং জীবতাত্বক বয়স, যা শিশ্দুর প্রকৃত 
শারীরক বিকাশ প্রদর্শন করে। অধিকাংশ দেশে জীবতাত্বক বয়স 
নির্ধারণের মানদণ্ড হচ্ছে তথাকাঁথত পঞ্জরগত বা আস্থগত বয়স (তা নির্ণয় 
করা হয় গড়পড়তা বয়সগত ও যৌন নর্ম বা মানগদলোর সঙ্গে শিশ;র আসছি 
পঞ্জর শক্ত হওয়ার মাত্রা তুলনার মাধ্যমে)। শিশুদের একাংশের এই সমস্ত 
বয়সে মিল থাকে, তবে একই বয়সের অধিকাংশ ?শিশু জীবতাত্ক বিকাশের 
বাভন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। 

তরদ্ণরা বাড়ার ব্যাপারে 'পাঁছিয়ে থাকলে এবং তরুণীরা খ্দব বোশ 
বেড়ে গেলে তা তাদের মনঃপ্রকৃতিকে আহত করে। দুঃখের বিষয় মা-বাবারা 
এমন ক্ষেত্রে সর্বদা সঠিক আচরণ করতে সক্ষম হন না। 

আপনাদের ছেলে বা মেয়েকে তাদের বাড়ার বৈশিষ্ট্য যত বোশ চিস্তত 
করে, তাদের এই সত্যটি বোঝাতে ততই বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা প্রায়োজন; 
খুব বেশি খাটো িংবা অত্যাধক লম্বা চেহারা কোন খুত বলে বিবেচিত 
হতে পারে না এবং মানুষের দোষগুণ মাপা হয় সেশ্টিমিটার দিয়ে নয়। 
মা-বাবাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে তরুণ কিংবা তরংণার মনে তাদের উৎবৃষ্টতা 
সম্পকে দঢ়ে প্রত্যয় জাগানো, একমাত্র তাহলেই তারা সর্বাঁধক পর্ণরূপে 
তাদের জ্ঞান, ব্যাদ্ ও দক্ষতয কাজে লাগাতে পারবে॥ 

এ সমস্তাকছদ আরও বোশ আবশ্যকীয় এই জন্য যে চিকিৎসকদের হাতে 
আপাতিত 'বাড় বর্ধক' কিংবা 'বাড়রোধী' কোন ওষুধ নেই। লোকে অনেক 
সময় হর্মোন্যাল হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তা অত্যন্ত বিপজ্জনক 
ব্যাপার। 

শরীরচর্চা আর খেলাধূলা চিরকাল বাড় ও বিকাশ প্রীক্রয়ার খুব ভাল 
সহায়ক হিশেবে গণ্য হয়ে আসছে। শরীরচর্চা আর খেলাধুলা [শিশুর 
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গড়ন ঠিক করে, বাড়ার প্রাক্ুয়ার গতি নির্ধারণ করে, শরীরের সমস্ত অন্পাত 
উন্নত করে, অনেকগুলো দৈহিক ব্যবস্থার ন্য়াকলাপে সক্রিরতা এনে দেয়। 

তাই প্রত্যেক সমস্থ স্কুলছাত্র যাতে সপ্তাহে ২-৩ বার দেড়-দ:' ঘণ্টা সময় 
খেলাধুলায় ব্যয় করে সোঁদিকে খেয়াল রাখা খুবই বাঞ্থনীয়। 

তবে আপনারা যাঁদ নিজের সন্তানের পক্ষে সর্বাধক উপযোগী কোন 
ক্রীড়া বাছতে এবং চাপের মান্না নির্ধারণ করতে চান তাহলে আপনাদের 
ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। 

[শিশুর বাড়ার সমস্ত পর্বে তার খাদ্য ও জাবনধারণের ব্যবস্থা 
যথাসম্ভব সঠিকভাবে সংগঠিত করা উচিত। তাতে প্রয়োজনীয় সমস্তাকছুই 
থাকতে হবে, এবং আঁতাঁরক্ত কোনাকছন বজনীয়। মাল যেমন গাছের 
সেবাযত্স করে এবং তাকে সোজা হয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে বাড়তে সাহায্য 
করে, ঠিক তেমনি শিশুর জন্য সেরা পাঁরবেশ গড়ে দিয়ে (বশেষত তার 
দ্রুত বাড়ার পর্গুলোতে) আমরাও কোন-না-কোন ভাবে তার বংশযন্ে 
ল্হল্জায়িত সন্তাবনাসম.হের পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে সহায়তা করতে পাঁর। 


শিশুর খাদ্য প্রসঙ্গে 


শশদুর খাদ্য কথাটির সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছে মা-বাবাদের হাজারো প্র*ন। 
তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম প্রশনাঁট হচ্ছে _ কী ধরনের আহার সবচেয়ে 
যাক্তযুক্ত; সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। ত্রবে সাক 
আহারের প্রধান ননীতিটি হচ্ছে এরূপ: খাদ্যের সঙ্গে শিশ, যেন তার 
দেহযন্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ পেয়ে থাকো। 

প্রধান শনমাণ সামগ্রী" হচ্ছে প্রোটিন। খাদ্যে ওগদুলোর অভাব থাকলে 
শিশুর শারীরিক বিকাশ ও বাড়ের গাঁত মন্থর হয়ে আসে, তার কর্মক্ষমতা 
ও রোগাক্রান্ত না হওয়ার সম্ভাবনা হাস পায়, দেহযন্দের স্ায়াবক-মানাঁসক 
প্রাতীক্রিয়া ইত্যাঁদ মন্থর হয়ে যায়। 

প্রোটিনের সবচেয়ে গ্রুক্বপূর্ণ জোগানদার হচ্ছে মাংস, মাছ, ভিম, 
দুধ, পনির, রুটি, আলু, শিম, ডাল ইত্যাদি। [শশুর খাদো অন্তভূক্তি সমস্ত 
প্রোটিনের অর্ধেকটা হতে হবে পশুজাত। এ বছর অবাঁধি বয়সের ?শশহদের 
দিনে খাওয়া উঁচত ৬০০ শালালটার দুধ, আর স্কুলছা্রদের খাওয়া উচিত 
অন্ততপক্ষে ৫০০ মাঁলালটার। 


১০৩ 


দেহযন্তের প্রধান শাক্তি সামগ্রী হচ্ছে চার্ব, কার্বোহাইড্রেট (কম মান্রায়_ 
প্রোটিন)। দেহযন্ত্ের 'বাভন্ন ব্যবস্থার স্বাভাবক কাজের জন্যও তা 
অপাঁরহার্য। 

কার্বোহাইড্রেট থাকে উন্তিজ্জ খাদ্যে _ চিনতে, রূটিতে, শাকসবাঁজতে, 

ব্যবহার্য চার্বর এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত উীন্তিজ্জ, আর দুই- 
তৃতীয়াংশ _ পশুজাত চার্ব। 

মানুষের অল্প পাঁরমাণ ভিট্যামন প্রয়োজন __ মান্র ১০০-১৫০ 
মালগ্রাম। কিন্তু তা ব্যাতরেকে বাঁচা অসপ্তবঃ ভিটামন শনর্মাণকার্য এবং 
দেহযল্তের ক্রিয়াকলাপের প্রাক্রিয়াগুলো ননয়ন্ণ করে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে 
তার প্রাতরোধ ক্ষমতা বাদ্ধ করে। বশেষ গুরত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলো হচ্ছে: 
4৯ 81725 86০ 012)0510) ৮ দেহবন্তে এগুলোর অভাব থাকলে 
স্কা্ভ, রাখিটিস, গনক্টালোপিয়া (রোন্রান্ধতা) ইত্যাদির মতো গ্যরূতর 
রোগ বিকাশ লাভ করে। ভিটাঁমনের উৎস হচ্ছে কেবল ফলমূল আর 
শাকসবাঁজই নয়, বাভন্ন ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্যদ্ববযও। 

দেহযন্তের আশ্ি আর কলা নির্মাণ ও গঠনে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন 
করে খনিজ পদার্থগ্লো। তা ফেরমেণ্টেশন প্রক্রিয়ায় ও দেহযল্তের পক্ষে 
আঁত গরযত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রাক্রয়ায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে। খাঁনজ 
পদাথ্থগদ্লোর মধ্যে সর্বাধক গরত্বপূর্ণ হচ্ছে - পটাসিয়াম, ফসফরাস, 
সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানজ, আইওডন, ফ্ল;ুরাইন, 
কোবল্ট। এগুলোর প্রতিটি দেহযন্রে নিজের বিশেষ ?িশেষ 'কাজ' সম্পন্ন 
করে। ভিন্ন ধরনের খাঁনজ লবণ থাকে মাংস, মাছ, যকৃত মগজ, দুধ, ডিম, 
ছানা, পানির, সবাঁজ, দানাশস্য, শিম জাতীয় শসা, মাশরুম, বাদাম, চা 
ইত্যাদতে। , 

মানদষের দেহযল্লের ৬০ শতাংশ গঠিত জল থেকে। জল ছাড়া বেচে 
থাকা অসস্তব। স্কুলছাত্রের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই-আড়াই শলটার তরল পদার্থ 
গ্রহণ করা উচিত। 

শশুর আহারে নির্দিষ্ট পাঁরমাণে ও বিন্যাসে সমস্ত খাদ্যদ্ব্য অন্তরূক্তি 
হওয়া চাই। চার্ব ও কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে প্রোটিনের সবচেয়ে অন্যকুল 
অনুপাত হচ্ছে এরুপ _ ১:৪:১। তবে প্রচুর শীক্তক্ষয়ের পর্বে (পরীক্ষার 
সময়, প্রাতযোগিতার জন্য প্রস্তুতির সময়) স্কুলছাত্রের আহারে তা অন্তর্ভূক্ত 
হতে পারে এরুপ বিন্যসে _ ১:৪-৫ (অথবা €):১। 


১০৪ 


'জবালানি' হিশেবে খাদ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ক্যলোরিতে। ক্যালোরির 
আঁধক্য দ্রুত ওজন বাড়ায় এবং এমনাক মেদবাদ্ধি ঘটায়। 

কিস্তু আপনারা বলবেন, শিশুদের বয়স তো বাভন্ন এবং প্রত্যেক ?শশ্দর 
রয়েছে ঈীনজস্ব বৈশিল্ট্য। ঠিক কথা, তা অদ্বীকার করা যায় না। 

যুক্তিসিদ্ধ আহার __ সে নিশ্চয়ই ব্যাক্তিগত ও স্‌চিত্তিত আহার । শিশুর 
খাদ্যের পারমাণ নির্ধারণ করার সময় সর্বাগ্রে খেয়াল রাখা হয় শিশুর 
বয়সের দিকে, তার বাড়ের গতি ও ওজনের দিকে, চলন সাক্রিয়তার দিকে, 
দেহযন্তের নিজস্ব বৈশিল্ট্যাবীলির দিকে এবং অবশ্যই রুচির দিকে। এমনাক 
খতু ও জ্লবায়ুর বৌশল্টা, জাতীয় এীতহ্য ইত্যাঁদর কথাও ভাবতে হয়। 

শিশুর খাদ্য গ্রহণের সঠিক ব্যবস্থাটি কীভাবে সংগঠন করলে সবচেয়ে 
ভালো হয়? 

দিনের বাভন্ন সময়ে শিশুর দেহযন্তের জন্য চাই 'বাভন্ব খাদ্য। তা 
শারীরাবিজ্ঞান দ্বারা সত্যাখ্যাত। সকালে ও দ্যপুরে শিশু সবচেয়ে বৌশ 
সাক্রুয়। তখন তার প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দরকার । প্লায়াবক সক্রিয়তা উদ্রেক 
ক'রে তা দেহযন্মের কর্মক্ষমতা বাঁদ্ধ করে। নিদ্রা যাওয়ার আগে হালকা 
আহার প্রয়োজন, কেননা দেহযন্তের উপর প্রোটিন আর চীর্বর অত্যধিক 
চাপ পড়লে তা স্সায়; ব্যবস্থাকে উত্তেজিত করে তুলবে, যার ফলে সময় মতো 
ঘুম আসবে না। 

শিশুকে চার বার খাওয়ানো উীচত: সকালে, দুপ্দরে, বিকালে এবং 
রান্রে। কম ক্ষুধাবশত যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণ খাবার খায় 
না তাদের ৫-৬ বার খেতে দেওয়া যেতে পারে, তবে প্রাতবারই অল্প 
পারমাণে। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে তাদের অন্য কোন খাদ্য দেওয়া উচিত 


সমান, তাই তাদের জন্য খাদ্যের পাঁরমাণও কমবোশ সমানই হয়। সারা 
দিনে খাদ্যের মাধ্যমে তারা যে-ক্যালোরি পায় তার প্রায় ২৫ শতাংশ থাকে 
প্রাতরাশে, ৩০ শতাংশ -_- দুপুরের খাবারে, ২০ শতাংশ _- বিকালের 
খাবারে আর ২৫ শতাংশ -- রান্রের খাবারে। 

স্কুলছাত্রদের ক্ষেব্রে ব্যাপারটি একটু অন্য রকম: প্রথম প্রাতরাশে থাকে 
দিনের জন্য নিধধারত পাঁরমাণ ক্যালরির প্রায় ২৫ শতাংশ, দ্বিতীয় 
প্রাতরাশে - প্রায় ১৫ শতাংশ, দুপুরের খাবারে _ ৩৫ শতাংশ, রাত্রের 
খাবারে -- ২৫ শতাংশ। 


১০৫ 


যুক্তিসিদ্ধ ও নিয়ামত আহার কেবল শিশুর সঠিক বিকাশেই সহায়তা 
করে না, তার মানসিক ক্ষমতাকেও প্রভীবত করে। 


_- আমার কিন্তু মনে হয়, সর্বাগ্রে অসুন্থ ছেলেমেয়েদেরই খাদ্য গ্রহণের নিয়মগুলো 
কঠোরভাবে মানা উচিত। যেমন ধরুন, সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে যারা মেদবাদ্ধতে ও 
ক্ষধামান্দ্যে ভুগছে। 

_ না, আপনার সঙ্গে মোটেই একমত নই! আহারের বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম।বাঁল 
উপেক্ষা ক'রে প্রথমে শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়ে পরে তা ওই সমন্ত নিয়মের সাহায্যে 
পদনরুদ্ধার করার পেছনে কোন য7ক্তি নেই। যেদবৃদ্ধি ও ক্ষুধামান্দ্যের মূলে রয়েছে 
আহারের সাধারণ নিয়মাবলি জঙ্ঘন। মেদবাদ্ধ ঘটে আতভোজন আর কম চলাফেরার 
দরুন। শিশনকে জোর করে খাওয়ালে, ঘন ঘন আহারের নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং সর্বদা 
একই রকমের খাবার 'দলে প্রায়ই ক্ষুধামান্দা দেখা দেয়। 

_ ভার মানে, কোন মাঝামাঁঝ উপায় অবলম্বন করাই সবচেয়ে ভালা? 

-- সবচেয়ে ভালো হয় যাঁদ সর্বদা আহারের নিয়মাবাল মেনে চলা যায়। 
দেহযন্লের 'ভাঙন' এড়ানো উচচত, তা মেরামত করার অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। 


জন্মের পর থেকেই শিশুকে আহারের সময় ও নিয়ম মানতে শেখানো 
উঁচত। তাহলে পরবতরণ কালে তা পাঁরণত হবে তার জীবনের নিয়মে 
এবং দেহযন্ছে গড়ে উঠবে, প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইভান পাভলোভের 
ভাষায়, “অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহের সুসংগঠিত ও সুপ্ছির এক ব্যবস্থা"। 

তথাকথিত বয়ঃসান্ধ কাল িতামাতাদের জন্য সব দিক থেকে অনেক 
ঝামেলা নিয়ে আসে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে িশোরদের দেহযল্সের 
গনগঠিন আর বাড়ার জটিল প্রক্রিয়াগুলো প্রবল মেটাবালজম ডেকে 
আনে। আপনাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, ওই সময় আহার যেন একই সঙ্গে 
সাধারণ ও সমৃদ্ধ হয়, খাদোর সঙ্গে যেন দেহযন্বে প্রয়োজনীয় সমস্ত শীনর্মাণ 
সামগ্রী, 'জবালান' ভিটামন আর খাঁনজ লবণ প্রবেশ করে। 

কোন কোন মা-বাবা অভিযোগ করেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিনা 
কারণে ক্ষুধা নম্ট হয়ে গেছে। 

আপনারা ?ি তখন নিজেদের ছেলেমেয়ের প্রাতি যথেম্ট যত্রশীল? হয়তো 
না! তথাকাথত বয়ঃসন্ধি কালে বাভন্ন আবেগপূর্ণ মর্মপীড়া প্রায়ই 
ক্ষধোমান্দ্ের কারণ হয়ে থাকে। তখন িশোরের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনা 
আপনার কাছে আতি সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয় তা-ই অনেক সময় তাকে 
দিশেহারা করে তুলে, এবং সে যখন-তখন খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়। আর 
আপনারা তাকে ছোট শিশুর মতো জোর করে খাওয়ার টৌবলের কাছে 
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ধরে রাখেন এবং তদ্দারা তার অসহায় অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেন। 
কিন্তু আপনাদের তখন নিজের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করা উচিত যাতে 
তাদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠে। তাহলে ক্ষুধামান্দ্যেরও অবসান 
ঘটবে। ওই কাঠন সময়ে কিশোরের প্রতি, তার স্বাস্থ্য ও আহারের প্রাত 
আপনাদের 'বশেষ য্রশীল হওয়া প্রয়োজন। 


শিশুর স্বাস্থ্য 


স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় ? এ সম্পকে এরূপ নিরাক্ত আছে: 'রোগমূক্ত 
অবস্থা” “এমন অবস্থা যখন বাভন্ন দৈহিক সূচক নির্ধারিত নিয়মাবাঁলর 
সীমানা ছাঁড়য়ে যায় না'। আর এর মানে হচ্ছে _ স্বাভাবিক রক্তচাপ, রক্ত 
পরাঁক্ষার স্বাভাবক ফল এবং আরও অসংখ্য 'স্বাভাবিক'। 

প্রত্যেকেই জানে যে 'অনেক স্বাস্থ্য! ও “কম প্বাস্থ্য' বলে দুটা কথা 
আছে। 'কম স্বাস্থোর' বোশিষ্ট্য হচ্ছে __ বাইরের সামান্য প্রভাব হেতুই অস্দখ 
করে, এবং এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই অক্গপ্রতাঙ্গ ও দেহযন্তের 
'মজতি শক্তি' থাকা চাই যা বাইরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে স্বাস্থ্াকে রক্ষা 
করে অথবা স্বাভাবিক দৈহিক সচকগুলোকে নির্ধারিত নিয়মের গণ্ডির 
ভেতরে ধরে রাখে। 

কীভাবে এই 'মজ্‌ত শক্তির' আঁধকারী হওয়া যায়ঃ কেবল চাপের 
মাধ্যমে, বায়ামের মাধামে, প্রয়াস ও বাধানিষেধের মাধ্যমে; কেবল মাংসপেশশী, 
হৃদয়, ফুসফুস আর দ্লায়ঃর ট্রোনংয়ের মাধ্যমে । 

এই ভাবে, 'অনেক স্বাস্থ্যে আঁধকারী হতে হলে, রোগমুক্ত থাকতে 
হলে _ আর অঙসৃখ করলেও তা যাতে গুরুতর না হয় _ সর্বদা ব্যায়াম 
করা প্রয়োজন। 

শরারচচণ ও খেলাধূলা কেবল দেহই গঠন করে না, চরিত্ও গড়ে 
তুলে। ভালো স্বাস্থ্যের উপকারিতার বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকতে 
পারে না। কিন্তু ভালো স্বাস্থ্য আপনা থেকে আসে না। তার জন্য পরিশ্রম 
করতে হয়। ভার জন্য প্রয়োজন হয় চাপ ও বাধানিষেধ, মনোবল। বড়দের 
চেয়ে ছোটদের স্বাস্থ্য উন্নত ও রক্ষা করা অনেক সহজ । এটা খুবই সুখের 
বিষয়। [শশুর দেহযন্তে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সন্রিয়তা টিকে থাকে এবং তা 
হচ্ছে তার বাড়ার অপাঁরহার্য উপাদান । 
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আগেই বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্যের শর্ত হচ্ছে _ সাঠক আহার, শারীরক 
চাপ এবং পোড় খাওয়ানো। [শিশুর খাদ্য সমৃদ্ধ হওয়া চাই এবং তা যেন 
তার বয়সোপযোগণ হয়। পাঁরপাক নালীকে ধারে ধারে শক্ত খাবার গ্রহণে 
অভ্যস্ত করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 1শশুকে খেতে দেওয়া উচিত 
একমাত্র তখনই যখন তার ক্ষিধে পায়, এবং যে পরিমাণ খাবার সে ততীপ্তর 
সঙ্গে খায় তাকে ঠিক সেই পাঁরমাণ খাবারই দেবেন। তার পেটে সামান্য 
ক্ষিধে থেকে গেলেও ক্ষাত নেই। এ হচ্ছে প্রথম ক্ষুধা নিয়ন্ক। দ্বিতীয় 
নয়ন্্ক __ শারীরিক সাক্রয়তা। 

স্থুলতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সচ্ছ ?শশ সাধারণত কেবল ২-৩ বছর 
বয়স অবাধই মোটা থাকে, তারপর তার শীর্ণ হওয়া উচিত। শিশয যাঁদ 
সংস্থ ও সজীব হয়ে থাকে তাহলে শীর্ণতাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। 
আরও একটি উপদেশ: খাদ্যের রকম বৃদ্ধি করা উঁচত __ এবং তা সর্বদাই 
বাঞ্ছনীয় _ ধারে ধারে : প্রথমে পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ, পরের দিন 
ঠিক সেই পাঁরমাণ, এর পরে একটু বেশি! তা খুবই সততার সঙ্গে করা 
উঁচিত। ধারতা __ এরূপই হচ্ছে তাঁলিমের সাধারণ নিয়ম, এবং তা অন্তের 
সঙ্গেও সম্পাঁকতি। 

শিশনকে সঠিকভাবে খাওয়ানো হচ্ছে কি না তা বোঝার উপায় হচ্ছে _ 
ওজন এবং চামড়ার ভাঁজের স্থূলতা । শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন, কিন্তু 
সেই সঙ্গে তাকে মোটা হতে দেওয়া উচিত নয়। তবে এ হচ্ছে আহারের 
কেবল বাহ্যিক ফল, এবং তা সব্বপ্রধান ফল নয়। আসলে যা দরকার তা 
হল -- সমস্ত অশ্গপ্রত্যাঙ্জের সঠিক িকাশের সপ্তাবনা গড়ে তোলা। এর জন্য 
ততটা ক্যালোরি প্রয়োজনীয় নয়, ষতটা ভিটামিন এবং বাঁভন্ন ধরনের 
মাইক্রো উপাদান। তা পাওয়া সপ্তব কেবল বহদ রকমের কাঁচা উন্তিজ্জ 
খাদ্যে। 

শিশদর স্বাচ্ছোর উপর ব্যায়াম আর পোড় খাওয়ানোর হিতকর 
প্রভাবের মুল্য নির্ধারণ করা কঠিন। [শিশুকে পোড় খাওয়ানোর 'বাভন্ন 
ঠান্ডা ও গরম জলে প্লান। তবে সবচেয়ে সাধারণ যে-কথাঁট মনে রাখা 
উচিত তা হল: রোগের উৎস হিশেবে ঠাণ্ডাকে ভর করতে নেই। সার্দকাঁশ 
হয় জীবাণু থেকে, ঠান্ডা থেকে নয় । ঠাণ্ডা লাগার কুফল পুরোপ্যীরভাবে 
অস্বীকার করা যায় না, তবে সার্দকাঁশর মতো রোগগুলো হয় সংক্রমণের 
বিরদ্ধে দেহযন্ের প্রাতরোধ ক্ষমতা হাস পেলে । সেটাই সার্দকাঁশ হওয়ার 
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প্রধা্টা কারণ। আরও একটা 'জানস মনে রাখা দরকার: চলাফেরা করলে 
কারো ঠান্ডা লাগতে পারে না। স্যতরাং সেই অন্মসারে পোশাকও পরা 
প্রয়োজন: পোশাক যেন চলাফেরা করতে বাধা না দেয়। [বিশেষ করে এ 
কথাটি খাটে শিশুদের বেলা। যাঁদ কোন কারণে চুপ করে এক জায়গায় 
বসে থাকার প্রয়োজন থাকে একমান্র তাহলেই বোঁশ কাপড়চোপড় পরা উচিত। 

কিন্তু তবুও কীভাবে শিশুদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করা 
যায়ঃ 

প্যরোপ্যরিভাবে রক্ষা করা অসম্ভব, এবং সর্বাগ্রে তা এই জন্য - 
আমাদের চারিপাশে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। তা 1বাভন্ন ধরনের। রক্ষা 
আছে, কিন্তু অনাক্রম্যতা গড়ে উঠার আগে ১-২-৩ সপ্তাহ ভোগা দরকার। 
এরূপ রোগ সম্ছ শিশুর পক্ষে _ তা-ও আবার আধুনিক 'চাকৎসা 
বিজ্ঞানের যুগে _ বিপজ্জনক নয়। এমনকি কোনর্‌প চিকিৎসা ব্যাতরেকেই 
দেহযন্ত্র তা সামলাতে সক্ষম -. এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটে 
থাকে। 

দেহযন্দের শাক্ততে বিশ্বাস করা উঁচিত। রোগকে ভয় করতে নেই। 'বনা 
প্রয়োজনে ওধ্ধপন্ত গ্রহণ করা অন;চিত। সাঠিক আহার, শরারচর্চ ও পোড় 
খাওয়ানো সর্বাগ্রে আমাদের সংক্রমণ বিরোধী ব্যবস্থা সদ করে তুলে। 
শরারচচ্ঠর মাধ্যমে কার্ডওভ্যাসকুলার ও শ্বাসপ্রশ্থাস ব্যবস্থার ভালো ট্রোনং 
হচ্ছে আতারক্ত এক গ্যারাশ্টি। পাঁরামিত ও 'বাচত্র আহার খাদ্য হজম 
নালীকে রক্ষা করে এবং সঠিক মেটাবালজম বজায় রাখে। আরও একাঁট 
নিয়ম মনে রাখা উচিত: স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য সুখী হওয়া খুবই 
গরত্বপূর্ণ। এরূপই হচ্ছে সরাসার ও বিপরীত যোগাযোগের নিয়ম। 
মনস্তাত্বিক চপ, অপ্রীতিকর ব্যাপার ও দুঃথ ছোট বড় সবার স্বাস্থ্যের পক্ষেই 
সমান ক্ষাতকর॥ 

শিশুর ভালো মানাসক অবস্থার জন্য তার মধ্যে সমবয়সীদের সঙ্গে 
মেলামেশার চাহিদা উদ্রেক করা প্রয়োজন! বিশেষ করে পারিবারে একাঁট 
সন্তান থাকলে তা করা খুবই দরকার। বড়রা সব সময় শিশ্দর সঙ্গী হতে 
পারে না। সারা দিন না হলেও অন্তত কয়েক ঘণ্টা এরুপ মেলামেশার 
প্রয়োজন আছে! তবে স্বাণির্ভরভাবে ভাবতে ও কাজ করতে শেখার জন্য 
একাকীত্বও প্রয়োজনীয়। মেলামেশা আর একাকী ত্বের পাঁরমাণ নির্ধারত হয় 
জন্মসূত্রে শিশু কতটা মিশুক প্রকৃতির তার দ্বারা। 
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মেজাজের কথা বিবেচনা করে 


'আমাদের তিন সন্তান। বড় ছেলেটি প্রাণোচ্ছল ও শান্ত। ছোট দ:'জন 
যমজ, পণ্চম শ্রেণীতে পড়ে। একটি একবারে চুপচাপ থাকে, ভীতু এবং এত 
বাধ্য যে ময় সময় এমনকি তার জন্য _ বিশ্বাস করুন - দুঃখ হয়। 
কিন্তু অন্যাট ভানাপটে, ও-রকম ছেলে কেউ কখনও দেখে ি। বাঁড়তে-্কুলে 
সে সবাইকে জালাচ্ছে। এর কারণ কী? লোকে বলে বে সমস্তাকছুই নির্ভর 
করে পালনের উপর খারাপ ছেলেমেয়ে নাকি হয় না -- হয় কেবল খারাপ 
গালক। কিন্তু এখানে তিন ছেলে বাস করছে সমান পরিবেশে, এক 
পাঁরবারে, সমানভাবে শিক্ষাদীক্ষা পাচ্ছে। অথচ অবশেষে দেখা যাচ্ছে 
তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন! আঁনচ্ছাকৃতভাবেই ভাবতে শুরু কার যে 
সমস্তাকছ্‌ই ওদের 'রক্তের ব্যাপার? ।” 

এক পাঁরবারের তিন সন্তানের মধ্যে মোটেই কোন মিল নেই, এমনাক 
তাদের চরিত, আগ্রহ ও আচরণ সম্পূর্ণ বিপরাঁত। সাত্যই ভাববার কথা। 
কী এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে: লালনপালন কিংবা 'রক্তের 
ব্যাপার, অর্থৎ জন্মগত অনুভূতি; এরূপ জন্মগত বোঁশল্ট্য সাতাই 
আছে। এই সমস্ত বোশক্ট্য ছোট করে দেখাটাই হচ্ছে শিশদের প্রাত 'সমান' 
মনোভাব পোষণের কারণ। 

অনভিজ্ঞ এক ফুলচাষীর কথা কজ্পনা করা যাক। সে সবচেয়ে ভালো 
জাতের ফুল ফোটানোর ইচ্ছায় সমস্ত গাছে প্রন্ুর জল ও সার দেয়, ওগংলোর 
সমান সেবাষত্ করে। কিন্তু সে যখন বাগ্থত ফল পাবে না তখন তার [বিস্ময় 
আর হতাশার অন্ত থাকবে না। এই ভাবে সে নিজের তিক্ত আভজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে ফুল চাষের বিদ্যা রপ্ত করতে গিয়ে বুঝবে যে কোন কোন গাছ প্রচুর 
কোন কোন গাছ ছায়ায় জকয়ে থাকে এবং কেবল অস্তগামী সর্যের 
আলোক ভালোঝ।সে, আর কোন কোন গাছ মোটেই 'নঃস্গতা সহ্য করে না 
এবং ভালো বাড়ে কেবল তার স্বজাতিদের সঙ্গে। 

কিছ মা-বাবার ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটে থাকে। তাঁরা ভাবেন 
যে সব িশ্দর বেলায়ই লালনপালনের অভিন্ন এক পদ্ধতি চলতে পারে 
এবং সেই অনুসারে তাঁরা বাঁধাধরা নিয়ম মেনে ছেলেমেয়েদের মানুষ 
করেন। 

আমরা ভালোই জান যে শিশু পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করে এমন সব 
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দৈহিক ও মানাসিক বৈশিক্ট্য নিয়ে যা সমস্ত মানুষের আছে এবং যা প্দরূষ 
থেকে প্রুযান্তরে প্রসার লাভ করে। এটা খুবই স্বাভাবক ব্যাপার, কেননা 
অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপে রয়েছে বিবর্তন 
প্রক্রিয়ার সেই সমস্ত ফল বা উত্তরপ্রুষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও 
প্রয়োজনীয় । 

কন্তু সেই সঙ্গে প্রকাতি মাতা বৈচিত্ সুম্টিতেও প্রয়াসী এবং তাই সে 
মৌলিক ও আদ্বতীয় সব নম্না গড়ার উদ্দেশ্যে রঙ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় 
না। যেমন ধরুন মানুষের চেহারা, তার দেহের গড়ন, তার কণ্তস্বরের 
বৈশিষ্ট, হাতের আকার। এ সমস্তাকছুই জন্মগত বৈশিষ্ট্য থা 
শিশুদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে, তাদের [নিজস্ব স্বকীয়তা 
ফুটিয়ে তুলে। 

আরও বোশ গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে হিশুর মান্তচ্কের বৈশিল্ট্য, তার স্লায়াবক 
ক্রিয়াকলাপের বৌঁশম্ট্য। প্রাপ্ত তথ্যাঁদর দ্রুত নিভভূল প্রসোসং মানুষের 
আচরণ নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ককে সাহাষ্য করে। যাঁদও সমস্ত মানুষের মাস্তহ্কের 
ক্রিয়াকলাপ সমান, তা কিন্তু চলে িভিন্নভাবে। এই সমস্ত বোশঘ্টা --উত্তেজক 
ও প্রীতবন্ধক প্রাক্িয়াসমূহের অনুপাত, ওগুলোর দ্বুততা ও শীক্ত _. 
অধ্যয়নের মাধ্যমে জন্মসূত্রে মানুষের চারটি প্রধান ধরনের ম্লায়বিক 
ক্রিয়াকলাপ, চার রকমের মেজাজ আঁবদ্কার করা গেছে। পাঁরবেশের প্রভাবে 
পরে অবশ্য মেজাজ বদলাতে পারে, তবে একেবারে ছোটবেলা শশদর 
আচরণে তা স্পঙ্টরুপে প্রাতফাঁলত হয় এবং মা-বাবাদের, লালনপালনকারাদের 
মে দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত। 

ঘর-পালানো এক ছেলের বাপের সঙ্গে এক অপ্রীতিকর আলাপের কথ। 
মনে পড়ছে। 

..ইগর ছিল ফুর্তিবাজ, ভীষণ চণ্চল ছেলে। বাবা তাঁর শৈশবের কথা 
স্মরণ ক'রে তোঁকে মানুষ করা হয় কঠোরতার মধ্যে) নজের সন্ভানকেও 
কঠোরতার মধ্যে মানুষ করতে চাইলেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই ছেলেটির 
মধ্যে অদম্য অটলতা দেখা দেয়। যেমন, ঘরের ভেতরে ছোটাছযাট করতে 
তাকে বারণ করা সম্ভব ছিল না। চড় খেয়ে ইগ্ধর মূহদর্তের মধ্যে শান্ত 
হয়ে যেত, কিন্তু এর কিছ্বক্ষণ পরেই সে আবার দঃরস্তপনা শুর; করত। 
ছেলোটর জ;তো খুলে নিয়ে তাকে বিছানায় বাঁসয়ে দেওয়া হত। কিন্তু 
তাতেও সে নিরুৎসাহ হত না। সে মহা আনন্দে বিছানায় ডিগবাজটী খেত, 
বালিশ, কম্বল, চাদর চাঁরাঁদকে ছংড়ে ফেলত। কেবল একটি জানিস দে 
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সইতে পারত না এবং মারপিটের চেয়েও তাকে বোঁশ ভয় করত _- সে হল 
ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা। বাবা ভাবলেন যে 'তাঁন শান্ত দেওয়ার ভালো 
একটি উপায় খুজে পেলেন এবং প্রাতাট 'উপয্বক্ত' মূহর্তে তিনি সেই 
উপায়েরই আশ্রয় নিতেন। 

ছেলোট যখন কিশোর হল তখনও বাধানিষেধের অবসান ঘটল না। 
“স্বেচ্ছাচারিতার' জন্য সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে বনে, 
নদীতে, সিনেমায় যেতে দেওয়া হত না। আর একবার ইগর যখন তার 
সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দূশদনের এক আঁভযানে যেতে চাইল, বাবা তাকে 
বাঁড়তে বন্ধ করে রেখে দিলেন। ইগর তিন তলা থেকে পাইপ বেয়ে চে 
নামল এবং শচরাদনের মতো শহর ত্যাগ করে চলে গেল। সে বাঁড় থেকে 
পালাল, এবং পালাল অদম্য মেজাজ আর অফুরন্ত কঙ্গনার বশবতঁ 
হয়ে। 

এই ঘটনার কথা শুনে বোঝা যায় যে ছেলেটির ছিল আতি উত্তেজনশীল 
্ায়য ব্যবস্থা (কলোরিক টেস্পেরামেন্ট বা মেজাজ)। যে-সমস্ত শিশু এরূপ 
মেজাজের আঁধকারা তারা সাধারণত চণ্টল ও লাঁড়য়ে হয়ে থাকে এবং দত 
ও সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারা খুবই চটপটে ও আবেগপ্রবণ, তারা 
সহজে নিজেদের বাসনা দমন করতে ও পাঁরক্পিত কাজ ত্যাগ করতে পারে 
না। যখনই স্থায়ী বাধানবেধের সাহায্যে এরূপ শিশুদের সাক্রয়তা দমন 
করার চেষ্টা করা হয়, তখনই শিশুর প্লায়বিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের উপযোগণ 
দবাভাবক চাহিদাসমূহ এবং 'লক্ষরী' ছেলের কাঁভাবে চলতে হয় সে 
সম্পর্কে মা-বাবার ধারণার মধ্যে আপোসহীন বিরোধ দেখা দেয়। যে-সমপ্ত 
[শশদর এরূপ মেজাজ আছে তাদের পক্ষে যথেণ্ট শারীরক চাপ (অবশ্য 
দদ্বল স্বাস্থ্য যাঁদ তার পথে কোন বাধা না হয়), ছোটাছ;টি ও খেলাধূলা 
খ্বই প্রয়োজনীয়। তাহলেই তারা তাদের অসামান্য শক্তি ব্যয় করতে পারবে 
এবং তন্ছারা 'আঁধিকতর "স্থির ও শান্ত হয়ে উঠবে। এরুপ ছেলেমেয়েরা _ 
যাঁদও তারা সহজে উত্তোজত হয়ে উঠে _ বিশেষ কোন মানাঁসক জখম 
ব্যাতরেকেই মৌখিক দণ্ড ও তিরস্কার সইতে পারে। তবে স্বাধীনতা থেকে 
বঞ্চিত হলে প্বেরের কোণে গিয়ে দাঁড়া, 'কোথাও বেরোতে পারবি না") 
শিশুরা খুবই যন্দ্রণা ভোগ করে। 

যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে আঁত স্থির স্লায়; ব্যবস্থার '্যাঙ্গুইন টেম্পেরামেন্ট) 
আঁধকারণী তারা কম চটপটে হয়। তবে তারা সাধারণত প্রাণোচ্ছল, ফুর্তবাজ, 
উদ্যমী ও অক্রাস্ত মেহনতাঁ হয়ে থাকে। রুচি তাদের মন খারাপ হয়। 
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তারা সাগ্রহে ও তাড়াতাঁড় খেলাধুলায় মন্ত হতে পারে, যথেম্ট অধ্যবসায় 
এবং সহজে বাধাবপা্ত অতিক্রম করে। কান্নাকাটি এবং আবেগোচ্ছৰাস 
ছাড়াই তারা সর্বপ্রকার শাস্তি ভোগ করে। 

যে-শিশুরা এদের চেয়েও আঁধকতর শান্ত তাদের আচরণে থাকে সংষমণ 
ভাব এবং স্পন্টরূপে প্রকাশিত বাহ্যক মল্থরতা। এরা ফ্রেগম্যাটিক 
টেম্পেরামেণ্ট বা 'নার্বকার মেজাজের আঁধকারী। এই শিশুরা অধ্যবসায়, 
খুবই কমর্ষম, কিন্তু সমস্তকছুই করে অত্যন্ত ধীরে ধারে। অন্যন্য 
শিশুদের ভিড়ের মধ্যে শান্ত স্বভাব ও গ্ান্তীর্যের' জন্য এদের সহজেই 
চেন্য ষায়। এই ধরনের [শিশুদের অনেক সময় সাক্রুয় করে তুলতে হয়, 
বিভিন্ন কাজের প্রাত তাদের মধ্যে আগ্রহ িকাশত করতে হয়। তবে তারা 
একবার যে অভ্যাস রপ্ত করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে 
উঠে এবং সুদীর্ঘ বছর টিকে থাকে। ঠিক সেই কারণেই এদের জীবনধারণের 
নিয়ম, অভ্যাস ও অনুরাগের ব্যাপারে খঃটিনাটি সমস্তাকছুই মা-বাবাদের 
ভালোভাবে ভাবা দরকার। ফ্লেগম্যাটক টেম্পেরামেন্ট যুক্ত ছেলেমেয়েদের 
প্নরিক্ষিত করা _ সে মা-বাবা আর সন্তান উভয় পক্ষের জন্যই 
কঠিন কাজ। এরুপ শিশুদের পক্ষে শরীরচর্চা খুবই উপকারী, 
কেননা তাতে তাদের প্রাকাতিক সন্রিয়তার অত্তাব অনেকটা পুরণ হয়ে 
যায়। 

দর্কল স্লায়; ব্যবস্থার মেলানকোলিক টেম্পেরামেন্ট) অধিকারী শিশংদের 
বেলা বিশেষ বিবেচনাশীল ও সতর্ক হতে হয়। অত্যধিক উত্তেজনশশীলতা, 
বদমেজাজ, কাঁদুনে স্বভাব ও উচ্চ সংবেদনশীলতা অনেক সময় বেঠিক 
লালনপালনের জন্য আরও বোঁশ জাঁটল আকার ধারণ করে এবং তার ফলে 
িউরোসিস দেখা দিতে পারে। এই ধরনের শশরা প্রায়ই িশ্চেন্ট, ভীরু 
ও লাজ্‌ক হয়; তারা কমবোশ প্রবল দ্লায়বিক চাপ সইতে অক্ষম। এদের 
যত বোঁশ সম্ভব শিশুদের দলীয় খেলাধূলার অন্তভূক্ত করা প্রয়োজন, 
উদ্যোগ ও আত্মনিভরতা প্রকাশের সামান্যতম প্রয়াসও সমর্থন করা উঁচত, 
সমস্ত ব্যাপারে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া চাই। ব্যায়াম ও হাইড্রোথেরাপিউাটিক 
প্রাসাজউর এরূপ শিশুদের জন্য অপাঁরহার্য, কেননা তা তাদের মজবুত 
করে তুলে, তাদের স্বায়্‌ ব্যবস্থা দূ করে এবং দেহযন্তের শাক্ত বাদ্ধ 
করো 

অন্যান্য ধরনের মেজাজের আঁধকারী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও শরীরচর্চা, 
বলাই বাহুল্য, অনুরূপ ভূমিকাই পালন করে থাকে, তবে যে-সমস্ত শিশুর 
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স্নায়ু ব্যবস্থা দূর্বল, জীবনযাত্রার সৃঠিক রুটিনে অভ্যস্ত হতে তাদের অনেক 
বেশি অসবিধা হয়, এবং তার্য সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব এঁড়য়ে চলতে চেষ্টা 
করে, কেননা তা তাদের কাছে কম্টকর ব্যাপার বলে মনে হর । এমতাবস্থায় 
সঠিক পদ্ধাত, লালনপালনের ঝ্যক্তিসঙ্গত ও স্‌বিবেচিত ব্যবস্থাই কেবল 
সুফল দিতে পারে। 

শিশুর সায় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবীলি বোঝা এবং লালনপালনের সেরা 
উপায় খুজে পাওয়া _ সে কাজটি খুবই জিল। তার জন্য চাই আন্তাঁরক 
সংবেদনশীলতা ও বিচারাববেচনার ক্ষমতা। তবে সন্তান লালনপালনের 
কাজে যেকোন প্রয়াসই সার্থক প্রাতপন হয়। 


দক্ষতার কথা স্মরণ রেখে 


দক্ষতা বলতে কী বোঝায় ঃ দক্ষ কিংবা অদক্ষ লোক। এ ব্যাপারটি 
সর্বদা আমাদের কত চীন্তত করে! মা-বাবারা প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেন: 
'অঙ্কে আমার আন্দ্রেয়ের একদম মাথা নেই, অথচ আমার খ্দব ইচ্ছা সে 
যেন বাপেরই মতো হাঞ্জীনয়র হয়।' ছেলেমেয়েরাও -- বিশেষত উচ্চ 
শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা _ দক্ষতা সম্পর্কে বলাবলি করতে ভালোবাসে । তাদের 
জন্য এ ব্যাপারাঁট খবই গুরুত্বপূর্ণ: জীবনে কোন পথ বেছে নেওয়ার 
আগে তাদের সঠিকভাবে নির্ধারণ করা চাই নিজস্ব দক্ষতা, ভবিষ্যতের 
পেশাগত কতব্যসমূহের সঙ্গে আপন শাক্তর সঙ্গীত থাকা চাই? 

তবে সর্বাগ্রে জানা চাই দক্ষতা 'জানিসাঁট কী। অন্যথায় দক্ষতার [বিষয়ে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপই শুরু করা যায় না। তা আরও বেশি প্রয়োজনীয় 
এই জন্য যে এত সহজে ব্যবহৃত “দক্ষতা” কথাঁট কেবল প্রথম দৃম্টিতেই 
এত সাধারণ ও সংস্পম্ট বলে মনে হয়। 

প্রথমেই বলে রাখি যে দক্ষতা ও জ্ঞান, দক্ষতা ও নিপুণতা এক জিনিস 
নয়, তবে তা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। কিস্তু এ ব্যাপারাঁট 
[ক এতই গুরত্বপূর্ণ 2 যাঁদ আমরা মেনে নিই ষে দক্ষতা, জ্ঞান ও আভজ্ঞতা 
হচ্ছে আভন্ন জিনিস, তাহলে স্কুলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই হবে আপনাদের 
ছেলে বা মেয়ের দক্ষতার প্রাত চূড়ান্ত এক রায় যার বিরদ্ধে আপীল করা 
চলবে না। এমনও ঘটনার কথা জানা আছে যখন লোকে ইচ্ছাকৃতভাবে 
অথবা অজ্ঞতা হেতু জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমপর্যায়ে স্থাপন ক'রে গুরুতর -- 
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সময় সময় এমনাক মর্মা্তিক ভুল করেছে। তবে অনেক সময় সে ভুল 
মজাদারও হয়েছে। যেমন, রুশ শিল্পী ভাটাল সু'রিকভের কথাই ধরা 
যাক। তরুণ বয়সে তাঁকে শিল্প আকাদমিতে ভার্ত করা হর 'ি। 
আকাদমির ইনস্পেন্রর সরকভের আঁকা ছাঁব দেখে ঘোষণা করেন: “এ ধরনের 
ছবির জন্য এমনাঁক আকাদমির পাশ দিয়েও আপনার যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ 
করে দেওয়া ডাঁচত।' মহান শিল্পী স্হজেই প্রয়োজনীয় জ্জন ও নৈপ্ণ্য 
অর্জন করে অচিরেই নিজের কাজের দ্বারা ওই মতাঁট খণ্ডন করে দেন। 

দক্ষতার বিষয়ে বলতে গিয়ে আমরা “সন্তাবনা' ও 'বাস্তবতার' মতো 
দারশীনক ধারণাগদুলোর আশ্রয় নিই। মানুষের দক্ষতা _- এ হচ্ছে জ্ঞন ও 
নৈপণ্য অর্জনের জন্য সন্তাবনা মান্র। তবে এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপনণ্য 
আঁজ্ত হবে কি হবে না, সন্তাবনা বাস্তবতায় পাঁরণত হবে কিনা তা 
নির্ভর করে অনেকগ্দলো ব্যাপারের উপর; যেমন, এই সমস্ত জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা 'না্দঘ্ট ব্যাক্তির প্রয়োজনে লাগবে কি না তার উপর, তার 
চারপাশের লোকেরা পোঁরবার, স্কুল, বন্ধবান্ধব প্রভৃতি) কি চায় যে সে এই 
সমস্ত জ্ঞান ও নৈপণ্য রপ্ত করুক তার উপর, তাকে কাঁভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হবে তার উপর। 

দক্ষতা _ এ হচ্ছে সম্ভাবনা, আর কোন কাজে আঁজর্ত নৈপৃণ্য _ এ 
হচ্ছে বাস্তবতা। [শিশুর মধ্যে আঁবচ্কৃত সা্গীতিক দক্ষতা কছুদতেই এই 
নিশ্চয়তা দেয় না যে শিশু ভাঁবষ্যতে সঙ্গীত শিল্পী হবে। সঙ্গীত শিল্পী 
হতে হলে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, বাদ্যযন্ত্র, স্বরলাপ, বিপ;ল ধৈর্য ও 
সহনশীলতা, অবসর সময়, ভালো স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অনেকাকিছ; প্রয়োজন । 
এগুলো ব্যাতরেকে দক্ষতা বিকাশ লাভ করতে পারে না॥ 

দক্ষতা আবিষ্কৃত হয় কেবল ক্রিয়াকলাপে এবং একমাত্র এরূপ 
ক্রিয়াকলাপে খা এই দক্ষতা বর্তমান না থাকলে সম্পাদত হতে পারে না। 
কাউকে কখনও ছাঁব আঁকা না শাঁখয়েই বলা যায় না যে তার চিত্াঙ্কনে 
দক্ষতা আছে। চিত্রাঙ্কন ও চিন্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষালাভের প্রাক্রিযায়ই 
কেবল জানা যেতে পারে শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতা আছে কি না। সে কতটা 
তাড়াতাঁড় ও সহজে কাজের পদ্ধীত এবং রঙের সম্পর্ক আয়ত্ত করে তাতেই 
সমস্তাকছন7 বোঝা যায়। 

নার্দন্ট ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হয়ে দক্ষতা তাতেই গাঠত ও বিকশিত 
হয়। অক্লান্ত ট্রোনং অপেক্ষাকৃত ক্ষাণ ব্রুড়া দক্ষতাও [িকশিত করতে পারে। 
এমন বহ্‌ ঘটনার কথা জানা আছে যখন শৈশবে মানুষের দক্ষতা চারিপাশের 
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লোকজনের কাছে কোন স্বীকৃতি লাভ করে নি, কিন্তু পরবতর্ট কালে তা 
তাকে গৌরবের আসনে আঁধন্ঠিত করেছে। 


-- লোকে যা-ই বলুক না কেন, শিশুর যাঁদ জন্মগত প্রাতিভা নয থাকে তাহলে শত 
চেষ্টা সত্তেও সে কখনও িটোফেন, নিউটন বা গালিনা উলানোভা হতে পারবে না। 

-_ সাত, জন্মগত প্রবণতার ভূমিকা কেউ-ই অস্বীকার করে না। 'কস্তু অনুকূল 
পাঁরিবেশ ছাড়া, ওই সমন্ত প্রবণতার বিকাশ ব্যাতরেকে তা৷ স্রেফ প্রবণতাই থেকে যাবে! যাঁদ 
অটলভাবে শিশুর দক্ষতা বিকশিত করা যায়, তার মধ্যে দৃঢ়তা ও শ্রমশশীলতা গড়া 
যায় তাহলে সে তার প্রাতভার আকার ও আয়তন নার্বশেষে প্রকৃত স্জনশশল বাক্ত 
হয়ে উঠতে পারবে। 

_ তার মানে, ব্যাপারটি আসলে প্রকৃতি প্রদত্ত প্রাতিভায় 

__ না, ঠিক তা-ও নয়। সামাজিক পাঁরবেশ গঠিত অনুকূল শর্তাঁদ _ এ-ই হচ্ছে 
চূড়ান্ত ফ্যান্টর। তৎকালীন রাশিয়ায় ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যে কত প্রাতভাবান ছেলেমেয়ে 
ছিল? অসংখ্য। কিন্তু কেবলমান্র কয়েক জনই শ্রেণীগত বাধাঁবপত্তি অতিক্রম করতে 
পেরেছিল। 

-+ তাহলে আপানি বলতে চান যে সমন্তাকছুই নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষার পাঁরবেশের 
উপর? 

-_ না, মোটেই না। প্রতিভা স্ফুরণে জন্মগত প্রবণতা এবং সামাকজক পাঁরবেশ উভয়ই 
সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। 


এমনকি ঘাঁদ প্রাতভা না-ও থাকে। এমন কথা বলা যায় না যে 
প্রাতভাবান শশ্য কোটিকে গ্ঁটক। এরূপ শিশুদের আঁবচ্কার ও 
গৃহীত হচ্ছে। প্রাত মাসে, প্রীতি বছর যে-সমস্ত শিক্ষামূলক প্রাতযোগিতা, 
আয়োঁজত হয়ে থাকে তাতে শত সহস্র প্রাতভাবান স্কুলছাত্র ও স্কুলছান্রীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'বাভন্ন ক্লাবে, সমিতিতে ও নূত্যগীত দলে 
এরুপ ছেলেমেয়েরা তাদের পপ্রয় কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ 
পায়। 

তাহলে এ থেকে কি এটা বলো চলে যে প্রাতটি শিশুই হচ্ছে এক-একাঁট 
প্রাতভাঃ তঅ হোক সন্তাব্য, লুকায়িত, অপ্রকাশিত প্রাতভা, কিন্তু তা 
সত্বেও প্রাতভা তো। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ সরাসাঁর 
হ্যাঁ" কিংবা 'না” কোনাকছ একটা বলে দিলে তা ছেলেমেয়েদের, তাদের 
মা-বাবাদের এবং সব শেষে আমাদের সবার ক্ষাতি করতে পারে। 


১১৯৬ 


স্পন্ট হ্যা বলার পেছনে কীরুপ ভিপদ থাকতে পারে ঃ 

মেধা, প্রাতভা _ সে হচ্ছে মনজ্তাত্বিক দিক থেকে মানুষের গুণাবালর 
অতি জটিল এক সমাহার। আমরা যখন বাল যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 
সজনমূলক ক্রিয়াকলাপের যেকোন ক্ষেত্রে প্রতিভা আঁবচ্কার করা যায় 
না, তখন আমরা এটা বোঝাতে চাই না ষে প্রত্যেক মানুষকে যেকোন কাজ 
শেখানো যায় না পেপয়ানো বাজানো, ছাঁব আঁকা, কাঁবতা লেখা ইত্যাদি) 
এবং সেই সমস্ত দক্ষতা বিকশিত করা যায় না বা ব্যাতরেকে এই কাজ 
সম্পাদন করা অসন্ভব। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যে এরূপ 
ধ্যানধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে মনন্তাত্বক পরাক্ষায় নির্দিষ্ট 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে এক বা এমনীক ততোধিক দক্ষতা গঠন থেকে প্রতিভা 
গঠন অবাধ দুরত্ব অনেক। এ সমস্যা সমাধানের সময় প্রাতভার গ্দণগত 
স্বকীয়তার কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, -- এই স্বকীয়তা স্রেফ 'বাভন্ন 
দক্ষতার সমঘ্টি নয়। 

তাই প্রত্যেক শিশ্য প্রতিভাবান কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে 
আমরা সরাসাঁর “হ্যাঁ বলতে পারি না। তবে 'না-ও, বলব না। 

প্রত্যেক শিশুই প্রীতভাবান' -- আমরা এর্‌প কথার 'বরদুদ্ধে আপাত্ত 
তুলতে গ্যারি না, যাঁদ তা এভাবে বুঝতে হয়: প্রতোক শিশ; সাঠকভাবে 
তার প্রবণতা 'নধ্ধারিত হলে এবং তার দক্ষতার বিকাশ ঘটলে মান্দষের 
ক্রিয়াকলাপের এক বা ততেধিক ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রাতভা আঁবিচ্কার করতে 
পারে। 

অন্য কথায়, আগরা তখনই হ্যাঁ বলি যখন বানর ক্ষেত্রে -- এবং 
কখনও কখনও শিশু ও তার মা-বাবার পক্ষে আত অগ্রতা(শিত 
ক্ষেত্রগুলোতে - প্রাতভা বিকাঁশত হওয়ার ব্যাপক সপ্তাবনা থাকে। তার 
প্রবণতা খোদই সে-সমস্ত ক্ষেত্র খুজে বার করে। আমরা 'না' বাল, যখন 
প্রীতি বিকাশত হয় সঙ্কীর্ণ পথ ধরে, যে-পথ শিশুকে “সযক্কে বেছে 
দেন তার গরজনেরা। তাঁরা ও-কাজ করেন বাভন্ন আত্মমূখী চিন্তাধারার 
বশবতারঁ হয়ে। 

কেবল অজ্প সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রাতিভাই বাইরে আত্মপ্রকাশ করে __ 
তা সময় মতো দেখতে হয় এবং বিশেষভাবে বিকশিত করতে হয়। তা করতে 
গিয়ে তরুণদের উপর তাদের পক্ষে জীবনের একমা সন্তাব্য পথ সম্পর্কে 
নিজস্ব ধারণা চাঁপয়ে দেওয়া অনুচিত, বরং তাদের নিজেদের ওই 
পথটি খুজে বার করতে এবং নির্বাচিত পথে দূ পদক্ষেপে যাত্রা করতে 


৯৯৭ 


সাহায্য করা উচিত। মা-বাব্য ও অন্যান্য আত্মনয়স্বজনের আশা আকাক্ক্ষা 
সত্তেও যাঁদ দেখা বায় যে ছেলেটি [বাশলন্ট গাঁণতজ্ বা সুরকার হতে পারছে 
না তাহলে পাঁড়াপশীড় করে লাভ নেই। পেশা কি আর কম আছে _ 
সে হয়তো একজন প্রতিভাবান হীরঞ্জীনয়র বা চমৎকার শিক্ষাবিদ হতে 
পারবে। 

কিন্তু কীভাবে মানুষের দক্ষতা আবৎ্কার করা যায় এবং আবিষ্কার ক'রে 
কীভাবে তা কিকশিত করা যায়ঃ এ প্রশনাটি পাঁরবারে এবং স্কুলে 
সবাইকে চীন্তত করছে, তবে কেউ-ই মনে করে না যে কাজাঁট সহজসাধ্য। 

কমক্ষিমতা। মনস্ততৃবিদদের গবেষণা থেকে দেখ্য গেছে যে প্রাতভাবান 
ছেলেমেয়েদের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের পূর্বশর্ত ও ফল হচ্ছে অক্রান্ত 
শ্রমের দকে তাদের অটল ও অদম্য প্রবণভা। বাদবাকী ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে তাদের পার্থকাটি সর্বাগ্রে এখানে, যাঁদও বলাই বাহল্য কেবলমাত্র 
এখানেই নয়। সপ্ততত এরূপ একাট অনুমান য্যক্তিসঙ্গত হবে: যে-সমস্ত 
ছেলেমেয়ে অপরের কাছে _ এবং এমনাক নিজেদের কাছেও __ প্রাতভাহীন 
বলে গণ্য হয়, শ্রমশীলতা বা অধ্যবসায়ের অভাবই ক তাদের দক্ষতা 
বিকাশের পথে প্রধান বাধা নয়? কর্মক্ষমতাকে কি মানাবক দক্ষতাসমূহের 
একাট উপাদান বলে এবং এমনাক ওই দক্ষতাসমূহের উৎস বলে গণ্য করা 
উচিত নয়ঃ প্রশিক্ষণের আভজ্ঞতা এই অন্দমানের সত্যতা প্রমাণ 
করছে। 

কেউ কেউ আপাত্ত তুলবেন: আরে এমন দষ্টান্ত তি কম, যখন 
মাথাওয়ালা ছেলেমেয়েরা সহজে লেখাপড়া করে, তারা বাড়তে মোটেই 
পড়াশোনা করে না, তাদের একমাত্র ভরসা হচ্ছে স্মৃতি শক্ত -- স্কুলে 
শিক্ষকরা যাকিছ ব্যাখ্যা করেন তার সবটাই তাদের ভালো মনে থাকে। 
কথাটি নিঃসন্দেহেই সাঁত্য, তবে এখানে চূড়ান্ত নির্ণয়ক হবে সহজলভ্য 
সেরা নম্বর নয়, গভীর জ্ঞান ও নৈপুণ্য এবং, সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমের 
জন্য মনপ্তাত্বক প্রস্তুতি, এরূপ নৈপপ্য যেপ্রস্ৃতি জোগাতে অক্ষম। যে- 
শিশু এমনটা ভাবতে অভ্যস্ত যে সমস্তাকছুই তার পক্ষে অনায়াসসধ্য এবং 
অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও পাঁরশ্র্ম ক গিনিস তা জানে না, সেই শিশু 
আজ হোক কাল হোক এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তার 
কাছ থেকে প্রচুর শাক্ত ও কঠোর শ্রম দাবি করবে, এবং ঠিক এখানেই 
দেখা যাবে যে তার কোন কর্মক্ষমতা নেই। অথচ এই কর্মক্ষমতাই হচ্ছে 
আমল 'জানিস। 


৯৯৮ 


কর্মক্ষমতা অন্যান্য সমস্ত দক্ষতার স্থান গ্রহণ করে না, ওগুলোর 

পাশাপাশি থাকে এবং ওগুলোকে তীক্ষম করে তুলে। বখন কর্মক্ষমতা 
ছাড়া বাদবাকী সমস্ত দক্ষতা প্রথম দিকে স্প্ত বা অপ্রকাঁশত থাকে 
(এমনটা ঘটে কালেভদ্রে, এমনাঁক তখনও শ্রম ক্রিয়াকলাপের শেষ ফল 
চমকপ্রদ হতে পারে। 


-- দক্ষতা সে এক মজার জিনিস: তা থাকতেও পারে, আর থাকতে না-ও পারে। 
_ আমার মনে হয়, আপানি বলছেন দক্ষতার বিষয়ে নয়, প্রাতভার বিষয়ে, সেই 
রহসাময় জন্মগত গণের বিষয়ে যার আঁধিকারী হয় খুবই অল্প সংখাক লোক! অথচ 
দক্ষতা (যেমন শিক্ষার ক্ষেতে দক্ষতা) গঠিত হয়, এবং এ ব্যাপারে অনেকাকছ_ নির্ভর 
করে যেমন স্কুলের শিক্ষকদের উপর, তেমাঁন পাঁরবারের প্রয়াসের উপর। 

সেই জন্যই দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে কোনাঁকছ্‌ বলার আগে কঃড়েমির 
সঙ্গে সংগ্রামের বিষয়ে, শ্রমাভ্যাস গঠনের বিষয়ে, নিয়ামত ও ফলপ্রসূ 
শ্রমের প্রতি বিদ্বেষ দূরীকরণের বিষয়ে বলা উচিত। 

আলস্য -- এ হচ্ছে জঘন্য এক চাঁরান্রক কোশষ্ট্য; মানাঁসক দরর্বসলতা 
ও অসহায়তার সাক্ষ্য। অলস ব্যাক্তর _সে যতই দক্ষতাস্পন 
হোক না কেন -_ আত্মসমর্থনে কোন যাক্ত নেই এবং থাকতেও 
পারে না; তার সমস্ত দক্ষতা আলস্যের দরুন অপ্রকাঁশতই থেকে 
যায়। 

আলস্যের সঙ্গে লড়ার একমার উপায় হল -_ ধারে ধীরে [শিশ.কে শ্রম 
ক্রিয়াকলাপের দিকে আকৃষ্ট করা, তার মধ্যে শ্রমাভ্যাস ও শ্রমশীলতা গড়ে 
তোলা। এ ব্যাপারে কথাবার্তা আর উপদেশে বিশেষ কাজ হয় না। অনেক 
বৌশ গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমের প্রাতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা, তার সাকিল 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া, লেখাপড়ার কাজ কেমন চলছে তা 'নয়ন্দ্রণ 
করা ও শ্রমের উপযুক্ত পাঁরবেশ গড়তে (সহায়তা করা। ব্যাক্তগত 
উদাহরণেরও তাৎপর্য কম নয়। যে-সমস্ত মা-বাবা নিজেরা ভালো কম এবং 
তাঁদের উচ্চ দাবি হাঁজর করার নৌতক আঁধকার আছে, এবং ছেলেমেয়েরা 
এই অধিকার স্বীকার না করে পারে না। শ্রমাভ্যাস গঠনের সময় শিশু 
প্রথমে গুরুজনের দৃঢ় আভিপ্রা় আর দাঁবদাওয়ার উপর নির্ভর করতে 
পারে, তাতে আশঙ্কার ?িছন নেই। কালক্ুমে নিজস্ব অভিপ্রায় আর 
বিশ্বাসই হবে তার একমাত্র ভরসা। 
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নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে কর্মক্ষিমতার মতো চমৎকার এক গুণ 
যেব্যক্তির আছে তার উক্ত গুণ থেকে বাঁণ্ঠত অন্য যেকোন লোকের সামনে 
বিপুল প্রাধান্য থাকে। 


এবং আগ্রহ। [শশুর দক্ষতা বিকাশের অন্য একাঁট গর ্বপূর্ণ 
ফ্যাক্টর হচ্ছে _- স্থায়ী ও [বিশেষ ছু আগ্রহ সূম্টি। দক্ষতার ফ্যাক্টর 
হিশেবে 'সাধারণভাবে' আগ্রহ সম্পর্কে বলে কোন লাভ নেই, কেননা এমন 
কোন শিশু খুজে পাওয়া ভার যার 'বাভন্ন ধরনের আগ্রহ নেই: যেমন, 
আযাডভেপ্জারের কাহিনী আর চলচ্চিত্রের প্রাতি আগ্রহ, ফুটবল খেলা আর 
ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ... তাই এখানে আমরা এ ধরনের নয়, 
বিশেষ ধরনের আগ্রহের কথা বলতে চাইীছ। সে হচ্ছে মানুষের সৃজনম.লক 
ক্রিযাকলাপের কোন ক্ষেত্রের প্রাতি আগ্রহ যা কালন্রুমে পেশা নির্বাচনে 
সহায়তা করবে বা ওই ক্ষেত্রে কাজ করার প্রবণতায় পাঁরণত হবে। 
শিক্ষামূলক আগ্রহ এখানে আমাদের অজ্ঞাতসারে না্দর্ট শ্রিয়্াকলাপের 
উপায় ও পদ্ধীত আয়ত্তকরণে সহায় হয়। 

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কোন শ্রম ক্ষেত্র বা শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি 
আগ্রহ জাগরণের ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত রয়েছে ওই ক্ষে্ে 
দক্ষতা জাগরণের সঙ্গে এবং তা ওই দক্ষতা দিকাশের সং্রপাত ঘটায়। 
গ্যেটে বলেছেন যে আমাদের বাসনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে ল;ন্ধায়িত 
দক্ষতাসমূহ সম্পর্কে পূর্বানদভাত, আমরা ভাঁবষ্তে কী করতে পারব 
তার বার্তাবহ। আমরা ক সর্বদা বুঝ যে [শশুর মধ্যে বদ্ধমূল 
আগ্রহসমূহ হচ্ছে তার দক্ষতারই পরর্বাভাসঃ দুঃখের বিষয়, আমরা 
বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্য কার না, তার প্রাতি সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকি। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থায়ী আগ্রহ, ক্রিয্নাকলাপের প্রাত শিশ প্রকাঁশত 
প্রবণতা হচ্ছে সেই সঞ্কেত যা লক্ষ্য ক'রে বাঁড়র লোকজনকে এবং সর্বাগ্রে 
মা-বাবাকে সতর্ক হওয়া উচিত: এ কি অকুরত দক্ষতা জানান দিচ্ছে 
নাঃ 

কিন্তু তখনই আপদ আসে যখন িশোরের এই সমস্ত আগ্রহ প্রায়ই 
ঈবল্পস্থায়ী শখের চারন্রু ধারণ করে? তা আবেগপূর্ণ হলেও কোন লাভ 
হয় না। 
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কিশোর বয়সে বিভিন্ন বিজ্ঞান আর পেশার প্রাত আগ্রহ _ যা কখনও 
আসে, কখনও চলে যায় __ তরুণদের বাাত্ত সন্ধানে তৎপর করে তুলে এবং 
দক্ষতা বিকাশে সহায়ত্য করে। তখন গুরুজনদের কর্তব্য হচ্ছে যে-ীবষয়টি 
তরুণকে প্রথমে আকৃম্ট করেছে কেবল তাতে তাকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য 
করা নয়, তার আগ্রহ বিকশিত ও প্রসারিত ক'রে তাকে নিজের জন্য আসল 
জিনিসটি বেছে নিতেও সাহায্য করা। 


সৃজনশীল ব্যাক্তিত্ব গঠনের উৎসে 


লেখাপড়া শিখতে শিশঃদের কীভাবে দাহায্য করা যয় 


এই পারচ্ছেদে আমরা বলতে চাই সোভিয়েত দেশে পিতামাতারা 
কীভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভার্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন, এ 
কাজে কী কা সমস্যা ও অস্মাবধা দেখা দেয়, কীভাবে তা সমাধান করা 
হয়। আমাদের আঁভজ্ঞতা ও উপদেশ হয়তো আপনাদের [কছনটা কাজে 
লাগতে পারে। 


মা-বাবারা, অন্যান্য গুরুজনেরা আর সময় সময় [শক্ষকরাও শিশুকে 
কেবল শিক্ষাদানের লক্ষ্যবস্তু হিশেবে দেখেন। বাস্তব জীবনে এরূপ 
দাম্টভাঙ্গ বিরল কিছ নয়। শিশুর ব্যাক্তিত্ব গঠনে অবশ্য আমরা সবাই 
অংশগ্রহণ করে থাকি, তবে এ ছাড়া শিশদ নিজেও নিজেকে গড়ে। আমরা 
নিজেদের যেখানে স্রেফ কাজের কর্তা বলে গণ্য কার সেখানে সে সজনের 
জন্য পাঁরবেশ গড়তে সক্ষম হয় আপনার-আমার চেয়ে অনেক বেশি। 

শিশু নিশ্চয়ই শিক্ষককে, মা-বাবাকে, প্রাতবেশীকে, ক্লীড়া কোচকে, 
প্রিয় আভিনেতাকে অনুকরণ করে, কিন্তু তা সত্বেও তার নিজস্বতা বজায় 
থাকে এবং খোদ তার অনুকরণে উপাস্থিত থাকে সৃজনের, নিজস্ব দর্শনের 
উপাদান এবং এ কথাটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে । শিক্ষা জীবনকে 
ভরপর করে তুলে এবং তা ছোট স্কুল-ছান্রের সমগ্র সত্তার মূল অর্থ 
গঠন করে। শিশুর সেই আম নিজে" কথাটি _ যা সে সর্বদা জোরে 
উচ্চারণ করে কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই - শৈষপর্যন্ত স্কুলে বৈধ 
অধিকার লভ করে। সে নিজে নিজে শেখে। শিক্ষার মতো দুরূহ এক 
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কাজে সাহায্য করতে গিয়ে তাকে আমাদের শৃজ্খলাবদ্ধ করা উচিত নয়, 
মদাক্ত দেওয়া উচিত; তাকে দমিয়ে রাখা উচিত নয়, সমর্থন জোগানো 
করা উঁচত। 

শিশু, কিশোর ও তরুণের শিক্ষাীক্ষার কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যাক্তির 
অবশ্যই নিজস্ব আভজ্ঞতা থাকে। এবং আসল জঁটিলতাঁটি এখানেই । 
কখনও কখনও তা হয় অপন শৈশবের অভিজ্ঞতা, স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা; 
আর এখন, বহন বছর বাদে, মনে হয় যে তাতে সমস্তাকছদই সদন্দর ও মহৎ। 
আমরা ভাবি যে নিজের সন্তানের বেলা ঠিক সেই সমস্তকিছনই প্রয়োগ করা 
উচিত যা কোনকালে প্রয়োগ করা হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু, হায়, 
নিজস্ব আভজ্ঞতা সর্বদা শিক্ষকের নির্ভরযোগ্য সহায়ক হয় না। প্রায়ই তা 
গঠিত হয় বিচ্ছিন্ন কিছু পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের ভীত্ততে। সে আঁভজ্ঞতা 
সঠিক জ্ঞানের অভাব হেতু প্রায়ই নিঃস্ব। 


মানব জীবনে এমন কিছা সংকটপূর্ণ মৃহূর্ত রয়েছে যা বরাবরকার 
ঘটনা প্রবাহের গতি রোধ করে দেয়। স্কুল জাঁবনের আরস্তও সেই 
মুহূতগ্লোর একটি। 

স্কুল, ক্লাস - এ সমস্তাকছ? কেবল শিশুরই নয়, গোটা পাঁরবারের 
জীবন এবং জন্তাযও নীতিগত নতুনত্ব নিয়ে আসে। এবার থেকে 
অনেককিছ,ই -- যেমন, শিশুর ভালোমন্দ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রাত 
তার সম্পক জ্ঞান ও নম্বরের প্রাত তার মনোভাব ইত্যাদি নির্ভর করবে 
আপনাদের, অর্থাৎ পিতামাতাদের উপর 

শিশদুর পাঁরবর্তে আপনারা অবশ্যই লেখাপড়া; করতে পারবেন না, কিন্তু 
তার সঙ্গে লেখাপড়া করতে, অর্থাৎ তাকে লেখাপড়া করতে শেখাতে 
পারবেন এবং তা আপনাদের করতে হবেও। প্রসঙ্গত, বিদ্যাশক্ষার কাজ 
স্কুলে ভার্ত হওয়ার অনেক আগেই শুরু হয়। 


অজ্গকাল পরেই প্কুলে। -_ জানেন, আমার ছেলের বয়স সাড়ে ছ'বছর 
হয়ে গেছে। আগামী হেমন্তে স্কুলে যাবে! কত্তু জান না, ওকে নিয়ে 
কী করি। ও এমনকি অক্ষরও চেনে না। হয়তো এখন শেখানো শুরু করতে 
হবে। 

_ কী বলছেন? কীসের জন্যঃ তাহলে স্কুলে ও কী করবে? ওর 
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তখন একঘেয়ে লাগবে এবং ন্ট হয়ে যাবে। কিছু শিক্ষক এমনাক এরূপ 
অন্মরোধও করেন: স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে শিশুকে মোটেই কোনাঁকছন 
শেখাবেন না, আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। 

_দেখলেন তো, _ আপাত্ত জানান প্রথম মাহলাট, _ শিক্ষকরা বলেন 
এক আর ব্দাদ্বমান লোকেরা করে অন্য। পড়শীদেরও ছ' বছরের এক 
ছেলে আছে, আমার ছেলের সমবয়সী । কিন্তু ও অনায়াসে পড়তে 
পারে, ২০ অবাধ যোগ-বিয়োগ করতে পারে। তাহলে কোন্‌ পক্ষ 
ঠিকঃ 

সাত্যিই, কোন্‌ পক্ষ; এই দুই মাহলার মধ্যে কে ঠিক কথা বলছেন: 
যান ভাবছেন যে শিশুকে স্কুলেই সমস্তাকছ শেখানো ভালো 'তাঁন 
কিংবা সেই আশাঁঙ্কত মাহলা, বাঁর ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে চলেছে 
একেবারে কোনকিছয না শিখে? 

এ ক্ষেত্রে প্রাথীমক শ্রেণীসমূহের শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। তাঁদের একাংশ প্রথম শ্রেণীতে এমন ছেলেমেয়েদের পেতে চান যারা 
কিছুই জানে না, কিছুই পারে না, যাদের সমস্তাকছ্‌ শেখানো বাবে নিজের 
মতো কারে, নিজস্ব স্বভাবাঁসদ্ধ ও পরীক্ষিত পদ্ধাীত অন্মসারে। অন্যরা 
নিজের র্লাসে এমন ছেলেমেয়েদের 1নতে চেষ্টা করেন যারা পড়তে ও 
গণতে জানে। িছ্‌ কিছ ছেলেমেয়ে এমনাকি চতুর্থ শ্রেণীতেও ভালো মতো 
পড়তে পারে না, তিন বছর পড়াশোনা করার পরও পড়ার কৌশল আয়ত্ত 
করতে তাদের কষ্ট হয়। 

এই তো একাঁট ছেলে বসে আছে। চোখমূখ দেখে তাকে বাদ্ধমানই মনে 
হয়, তার কল্পনা শাক্ততে দশ জনের কুলোবে, 'কল্তু সে পড়াশোনায় খারাপ, 
কেননা অক্ের প্রশ্ন পড়া তার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়, আর ভূগোলের 
পাঠ তোর করতে তার লাগে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে দ্বিগ্ণ-তিনগ্ণ 
বৌশ সময়। কেন? কারণ সে স্কুলে ভার্ত হয়েছে কোনাঁকছন না শিখে, 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য তার কোন প্রস্ৃতিই ছিল না। 

বর্তমানে িণ্ডারগ্া্টেনগুলোতে প্রাক্স্কুলবয়স্ক [শিশুদের পড়তে 
শেখানো হয়। তবে ওখানেও ওই কাজ সময় সময় কেবল বর্ণ পাঁরচয়ের 
মধ্যেই সীমিত থাকে। 

আর অন্য দিকে, বাড়িতে সময় সময় শিশুকে পড়তে শেখানো আমাদের 
মতে, চার বছর বয়সের শিশুদের ধারে ধারে পড়তে শেখানো উচিত) যায় 
স্কুলের চেয়ে অনেক সহজে । 
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-- স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে শিশুকে কোনাকছ; শেখানো উচিত কি? যেমন, 
পড়তে ও লিখতে? 

_ কী যে বলেন! িশ্চয়ই না। ওকে এই সমস্তাকছ ?শীখয়ে দেবেন আভজ্ঞ 
শিক্ষক, তাঁর আছে শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধাতি। 

-- কিন্তু ভিন্ন মত-ও তো রয়েছে। অনেক মা-বাবা, শিক্ষক আর বিশেষজ্ঞ বলেন, 
যেশশশুকে সাত বছর অবাধ কোনাকছু শেখান্যে হয় নি সে তার 'বকাশে 
অপ্রণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


তবে আপাঁন যাঁদ ও-কাজ চিত্তাকর্ষকভাবে করতে না পারেন, যাঁদ 
নিজের সাহায্যে আপনি উজ্জবল ব্লক আর চমকপ্রদ ডায়াঁফল্ম না নেন, 
যাঁদ আপাঁন একেবারে শুরু থেকেই পড়ার কাজাটিকে নিরস ও বাধ্যতামূলক 
পাঠে পাঁরণত করেন তাহলে আপনার সম্ভান অবশ্যই কোনাকছু শিখতে 
চাইবে না৷ তখন আপনার এমনাঁক মনে হবে যে তার কোন দক্ষতা নেই, 
সে কোনকিছুই বুঝে না। তা খুবই মারাত্মক। এখানে পাঁচ বছর বয়সের 
এক ছেলের বাপের কথা বাঁল। তান ঠিক করলেন ছেলেকে পড়তে 
শেখাবেন। আন্দ্রিউশা শব্দাংগুলো ঠিকই পড়ল: 'গা' -- পড়'। “এবার 
ওগুলো যোগ কোর, _ তাকে বলেন বাবা। 'বেড়াল, -- অপ্রত্যঁশতভাবে 
জবাব দেয় আন্দ্রিউশা। 'সে কী করে হয়, __ বাবা ধৈর্যচ্যুত হতে শুর 
করেন, _ 'ভালো ক'রে দ্যাথ্‌: “গা” - পড়'। মিলালে কা হয়?' _ 
চিড়যই” - এক মৃহ্তও না ভেবে উত্তর দেয় ছেলোটি। 

_ আপান জানেন, আমার মনে হতে লাগল যে ছেলেটি কোন মনঃ- 
রোগে ভূগছে, সে মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর । প্রাথামক শ্রেণীর শাক্ষিকার 
সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলাম, এবং দেখা গেল যে আমার শিক্ষা পদ্ধাত ছিল 
সম্পূর্ণ ভুল। আমি তাকে আলাদা আলাদা অক্ষর দেখাতাম এবং তা দিয়ে 
শব্দাংশ গড়তে শেখাচ্ছিলাম। অথচ দেখানো উচিত গোটা শব্দাংশ, আর 
তা দিয়ে শব্দ গঠন করা প্রয়োজন। শিশুকে কাঁভাবে পড়তে শেখানো 
উঁচত শিক্ষিকা তা আমায় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এবং আমার 
আন্দ্রউশা ছ' মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে পড়তে শিখে নিল। 

আমাদের মনে হয়, এই বাবা উচিত কাজই করেছেন: প্রাথাীমক স্কুল 
আছে সর্বর, এবং কোন শিক্ষকই আপনায় সহায়তা ও পরামর্শ দিতে 
অস্বীকার করবেন নাঃ 

আর যে-সমস্ত মা-বাবা বলেন: “ও যাঁদ স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে 
সবাক; শেখে ফেলে তাহলে স্কুলে করবেটা কী? দুষ্টুম করবে, একঘেয়ে 
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লাগবে 2 তাঁদের আশঙকা ?ি ঠিক 2 না, একঘেয়ে, লাগার সময়ই হবে না। 

অবশ্য সে যাঁদ এমন শ্রেণীতে পড়ে যেখানে সমস্ত ছেলেমেয়ে ভালো 
মতো পড়তে পারে তাহলে তো কথাই নেই __ সবই চমবকার এগ্‌বে। কিন্তু 
আমরা সবচেয়ে খারাপ সন্তাবনাটিই ধরে নেব: ওর মতো ছেলেমেয়ে ক্লাসে 
কম, এবং 1শাক্ষকা আধিকাংশ ছেলেমেরেকে তা শেখাতে বাধ্য যা অন্যরা 
ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছে ও রপ্ত করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় কী হবে? 
শাক্ষকা অবশ্যই আপনাদের ছেলেকে এবং অন্য শশুদের ব্যস্ত রাখার 
একটা উপায় খুঁজে ঝর করবেন যাতে ওরা আলস্যে সময় না কাটায় ও 
ব্রাক্ত বোধ না করে। 

শিশ যাঁদ অল্প বয়সে পড়তে শেখে তাহলে সে অনায়াসে রূপকথার 
জগতে প্রবেশ করতে পারে __ রঙীন ছাব আর বড় বড় অক্ষরযুক্ত অপূর্ব 
সেই সমস্ত বই পড়তে তার কোন অস্মাবধা হয় না যেগুলোর সঙ্গে অধিকাংশ 
শিশুরই পাঁরচয় ঘটে মা-বাবার গল্প শুনে। সাঁত্যই, শিশু যখন স্কুলে 
ভালো মতো পড়তে শিখবে, যখন তার নিজের পড়ার ইচ্ছে হবে তখন ওই 
মজার বইগুলো আর মজার বলে মনে হবে না। 

তবে এ সমস্তাঁকছুর মানে অবশ্য এ নয় যে আপনাদের সন্তান জ্বচ্ছন্দে 
পড়তে শিখে ফেললেই আপনারা নিজেকে উচ্চৈঃস্বরে বই পড়ার দায়িত্ব 
থেকে অব্যাহাত দিতে পারেন। প্রথমত, বই পড়ার কাজ আরও দীর্ঘকাল 
ধরে তার কাছে এক ক্লান্তির ব্যাপারই মনে হবে; দ্বিতীয়ত, প্রয় বইয়ের 
পঞ্ঠোগুলোতে প্রাণসণ্টারকারী মধ্র মাতৃকণ্ঠের চেয়ে বেশি মিন্ট আর 
কী হতে পারে! বই পড়ার কাজে একসঙ্গে আতিবাহত ঘণ্টাগদুলোর মতো 
আর িছদই আপনাদের নিজের ছেলের সঙ্গে এতটা ঘাঁনষ্ঠ করতে পারে 
না। আপনারা যা পড়েন ও দেখেন তা নিয়ে আলোচনা করার চাঁহদা অন্ভব 
করেন। এভাবেই আপনাদের সন্তান ধারে ধারে নিজের অজ্ঞাতসারে 
ভালোভাবে কর্থা বলতে ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে শেখে। 
প্রসঙ্গত, আরও একটি কাজ স্কুলে ভার্তি হওয়ার আগে করতে পারলে 
ভালো হয়। তা হচ্ছে শিশুকে সমস্তকিছনর বিষয়ে __ চাঁড়য়াখানায় যাঁকছ 
রেডিওতে শোনা রূপকথার বিষয়ে গল্প বলতে শেখানো । 


প্রথম বার প্রথম ক্লাস। শেষ হয় প্রাকস্কুল বয়সের শেষ গ্রীন্ম। প্রথম 
শ্রেণীর ভাবা ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই তাদের স্কুল দেখতে আসে 
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-- খ্যকী, তোমার নাম কাঁঃ _ তরুণী শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করেন ছোট্ট 
কৌত্হলী এক পিঙ্গল-চুলো মেয়েকে! 

-_- গালিয়া। আর আপনার নাম? আগানি কে, স্কুলের দিদিমা 

_ হ্যাঁ, দাদমাণ। 

_ ক্লাস ওয়ানে আপাঁন পড়ান 2 

_ না, আম নই। পড়তে চাস? 

-- নিশ্চয়ই! স্কুলে অনেক মজা হবে, কত ছেলেমেয়ে আছে। মা 
বলেছেন, মাঝেমধ্যে ক্লাসে এমনাক [সনেমাও দেখানো হবে। তাই নাঃ 

_ অবশ্যই দেখানো হবে। 

- আচ্ছা লুন তো, মাস্টাররা কী রকম, খুব রাগী নয় তো? _ 
জানতে চায় ছটপটে এক ছেলে। 

-- আরে না, শুরা খদব ভালো, তোদের ভালোবাসেন। 

- আর আমার মা বলেছেন: 'দেখিস, 'দাঁদমাঁণর কথা মন ?দয়ে শবনস 
যেন, নতুবা না খেয়ে ক্লাসে বসে থাকতে হবে।" 

বোঝাই যাচ্ছে যে এই ছেলোট কোনরুপ উৎসাহ ছাড়াই স্কুল জাঁবনের 
প্রথম দিনটির অপেক্ষা করছে। দে এখনও লেখাপড়া শুরু করে 'ন, কিন্তু 
এরই মধ্যে স্কুল সম্পর্কে তার মনে পাকাপোন্ত একটা ধারণা গড়ে উঠেছে -- 
ওখানে সবাই এবং সবই কঠোর । এই ধারণা দুর করা সহজ হবে না। তাই 
গালিয়া প্রথম বার ক্লাসে যাবে খোশ মেজাজে, সুখী মনে, কী এক 
আনন্দের আশা নিয়ে আর তার ছোট্ট সাথীট [নশ্চয়ই মা'র গা ঘে*সে 
থাকবে, পদরো চারটি ঘণ্টার জন্য মাকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে কণ্টকরই 
হবে। 

ব্যাপার কী? ভব্যাৎ স্কুল জীবনের প্রাত ছেলেমেয়েদের মনোভাব এত 
'বাভন্ন হয় কেন? এখানে অবশ্য সমস্তাকছুই নির্ভর করে মা-বাবার উপর। 
আপনারা যাঁদ ছেলেমেয়েদের বলেন (এবং যত বোঁশ বলবেন ততই ভালো) 
যে স্কুল হচ্ছে বৃহৎ একটি গৃহ যেখানে ছেলেমেয়েরা আনন্দে থাকে, আর 
শিক্ষকরা তাদের ভালোবাসেন এবং 'বাভন্ন "চিত্তাকর্ষক 'জানস শেখান, 
তাহলেই তারা স্কুলে যেতে চাইবে । কিন্তু ভাবিষ্যৎ স্কুলছাত্রকে যাঁদ বলেন 
যে শিক্ষকদের কথা না শুনলে ও দুষ্টুমি করলে তাকে শান্ত ভোগ করতে 
হবে, তাহলে সে স্কুলের চৌকঠও মাড়াতে চাইবে না। আসন্ন শিক্ষাকার্য 
সম্পর্কে তার মনে যাঁদ মধুর ও উজ্জল ধারণা গড়ে উঠে তাহলে সে সমস্ত 
বাধাবিপা্তও দেখবে অন্য চোখে । আর যাতে এরূপ মধুর ধারণা গড়ে উঠে, 
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শিশু যাতে তার স্কুল জীবনের প্রথম দিনটির জন্য খুব অপেক্ষা করে 
দে জন্য স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির সঙ্গে জাঁড়ত সমস্তাকছ্‌ তার পক্ষে 
চিত্তকর্ষক করে তোলা উচিত। 

আপনাদের ?কনতে হবে স্কুলের পোশাক, ব্যাগ, খাতা, পোঁন্সল, রবার 
ও স্কেচবই। নিজের সঙ্গে শশুকেও অবশ্যই দোকানে নিয়ে বাবেন। সে 
শান্তভাবে দোকানের কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকুক, সম্পূর্ণ নতুন 
1জানসগদুলো নেড়েচেড়ে দেখুক এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তাঁকছন 
নিজেই পছন্দ মতো বাছনক। 

এবার সমস্ত মজার ঝামেলা গেল: আগামী কালই িশু স্কুলে যাবে, 
ব্যাগ প্রস্তুত, নিখংতভাবে ইস্ব্ি-করা ইউনিফর্মট ঝুলছে, জুতো জোড়া 
সাফ করার পর চকচক করছে। সমস্তকছুই চকমকে, নতুন। আর ফুল 
কিনতে ভুলেন ন তো? িছুতেই ও-কাজটি করতে ভুলবেন না। ফুল 
ছাড়া উৎসব যে উৎসবই নয়। 

স্কুলে রওয়ানা দেওয়ার আগে শিশুকে যাঁদ তাড়াতআঁড় করতে বলেন, 
যাঁদ হাঁরয়ে-যাওয়া মোজা খুজতে আরন্ত করেন কিংবা শেষ মৃহূর্তে শার্ট 
ইস্মি করতে বসেন তাহলে উৎসবটি পুরোপ্যরিই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তখন 
কোন ফুলেই কাজ দেবে না। সমস্তাকছ্‌ আগের রা্েই প্রস্তুত করে 
রাখবেন এবং তা অবশ্যই করবেন শিশুর সঙ্গে। মনে রাখবেন, স্কুলের আগে 
আপনাদের ছেলে কীভাবে শেষ আধ-ঘণ্টা কাটাবে, বাঁড় থেকে বেরোবার 
আগে আপনারা তাকে কী বলবেন অনেক সময় তার উপর 'ীনর্ভর করে 
আপনাদের ছেলের সারাটি স্কুল-দন। 


হোম টাস্ক দেওয়া হল। পড়াশোনা পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। প্রাতাঁদন 
দকুলের ছুটির পর আপনারা নিজের সম্ভানকে একই প্রশ্ন করেন: 'কী 
রে স্কুলে আজ কেমন লাগল? নতুন কিছ ?শখোছস? কোন নম্বর-টম্বর 
পাস নি?” আপনারা খুব মন দিয়ে তার খাতায় প্রথম টান আর 
সংখ্যাগুলো দেখেন। কোনাকছ? আপনাদের পছন্দ না হলে রাগ্ণ করবেন 
না: স্মরণ করতে চেষ্টা করুন, এক কালে আপনাদের পক্ষেও ও-কাজ করা 
সহজ ছিল না। 

আপনাদের ছেলে বা মেয়ে প্রথম বার নম্বর পেল। প্রথম শ্রেণীগ্লোর 
শিক্ষকরা সচরাচর ছাত্রদের খারাপ নম্বর দেন না, কারণ তাঁরা একেবারে 
শুরু থেকেই ছেলেমেয়েদের িরূৎসাহ করতে চান না। কিল্তু যাঁদ হঠাৎ 
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খারাপ নম্বর নিয়েই আসে £. শিশুকে মোটেই বকবেন না, অমনোযোঁগিতা 
আর উপস্ছিতব্দ্ধিহীনতার জন্য দোষারোপ করবেন না। আপনাদের মনে 
হতে পারে যে প্রথম ভূলের জন্য যাঁদ একটু গ্ৰলাগাল দেওয়া না হয় তাহলে 
শিশু পরে ওই সমস্ত ভুলজ্রান্তকে স্বাভ্যাবক ব্যাপার বলেই গণ্য করবে। 
...এমতাবস্থায় কী করাঃ সন্তবত নিজের সমস্ত হাবভাবে দেখাতে হবে যে 
খারাপ নম্বর দেখে আপনারা খুবই দ:ঃখত হয়েছেন: মানুষ যাই করদক 
না কেন _ সে সেতু গড়দক কিংবা রেখা টানুক -- তা তাকে যথাসম্ভব 
ভালোভাবে করা উচিত, মন দিয়ে করা উচিত। এ ব্যাপারটি [শিশুকে 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করা চাই যাতে সে বুঝতে পারে যে আসল জিনিস নম্বর 
নয়, কাজ। 

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের সঙ্গে বসে পাঠ তোর করা উচিত হি? কাঁভাবে 
মাত্রা মেনে চল; যায়ঃ অন্য কেউ তার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাক 
শিশদর মধ্যে এরুপ চিন্তাধারার উৎপাত্তি এড়ানো যায় কীভাবে? এ 
সমস্তাকছ খুবই জাঁটল। কোন কোন পাঁরবারে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গড়া 
তোর করার দায়িত্ব ন্যন্ত থাকে বড় বোনের উপর। খোদ এ ব্যাপারটি 
খুবই ভালো। কিন্তু ভানিয়া যাঁদ স্কুল থেকে খারাপ নম্বর নিয়ে আসে 
তাহলে নাতাশার উপর যেন মা-বাবার কুদ্ধদাঁষ্ট নিবদ্ধ না হয়। কখনই 
এমনটা হতে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ ব্যাপার ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্ক 
প্রাতষ্টার সহায়ক হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা: এভাবে চললে নিজের 
কৃত কাজের জন্য ছেলেটির সাধারণ দায়িত্ববোধ কী ক'রে গড়ে উঠবে? 

কিন্তু সবাক সত্বেও আপনাদের ছোট্র স্কুলছাত্রের আপনাদের সহায়তায় 
প্রয়োজন আছে। সে সহায়তা হতে পারে এর্‌প: তাকে পড়া তৈরির করার 
কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, পড়া তোর করার সমর প্রয়োজন বোধে 
তার পাশেও বসা দরকার। স্কুল জীবনে তার এই প্রথম পদক্ষেপগদুলো 
আতি গ্দর্যত্বপূর্ণ। শিশুর সঙ্গে একমাত্র মনোযোগ দিয়ে খাটলেই আপনারা 
তকে শেখাতে পারেন কীভাবে কাজ করতে হয়, কেমন করে দ্রুত ও 
সুশৃজ্খলভাবে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ছারের চাই 
নিজদ্ব টোবিল, নিজস্ব টোবিল ল্যাম্প, নিজস্ব বইয়ের তাক। খেয়াল রাখবেন, 
আপনাদের ছেলে যেন কখনও কোনাঁকছ না খুজে: তার সমস্ত জিনিস যেন 
সর্বদা নাদর্টি একটা জায়গায় থাকে। 

আপনারা দেখলেন যে আপনাদের ছেলে চেয়ারটোবল ছেড়ে উঠে 
পড়েছে, কিন্তু খাতাগুলো খোলাই রয়ে গেছে, যে-জলে তুলি ধূয়োছিল তা 
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ফেলে নি, আঠার শাঁশাঁট বন্ধ করে নি। এমতাবস্থায় তাকে অন্য কিছতে 
হাত দিতে দেবেন না। আগে সমস্তাীকছু পরিচ্কার করতে ও গ্দছিয়ে নিতে 
বলবেন? এমনাক তার কাছে তার বন্ধ; এলেও আপনারা কঠোর হতে ইতস্তত 
করবেন না। অবশ্য তাকে সমস্তাকছ গ্াছয়ে রখেতে, তুল ধুতে ও 
কাগজের টুকরো ফেলতে সাহায্য করা বায়। তাতে সে আপনাদের মধ্যে 
সাথী খুজে পাবে। তাছাড়া আপনারা তাকে বলতে পারেন: ণঠক আছে, 
আজ তোর কাজ আমিই করে দিচ্ছি, আর কাল তুই আমায় কোন কাজে 
সাহায্য করাব। তবে তা নিত্যনোমীত্তক ব্যাপারে পারণত করবেন না। 
ছেলে সহজেই আপনাদের সহায়তায় অভ্যপ্ত হয়ে যাবে, অথচ আমাদের 
লক্ষ্য হচ্ছে _ তার মধ্যে নিয়মানম্ঠতা, সময়ানুবার্ততা ও পাঁরপাট্যের 
বিকাশ ঘটানো । 

শিশু পড়া তৈরি করতে বসল। এ কাজটি যেন সে সর্বদা একই সময়ে 
করে। লক্ষ্য রাখবেন, টোবলের উপর পড়া তোর করার জন্য প্রয়োজনীয় 
জানস ছাড়া আর ক, যেন না থাকে । কলম ঠিক আছে, বাঁ দিক থেকে 
আলো পড়ছে। এবার খোকা স্পজ্ট ক'রে বলুক, বাড়তে তাকে কা করতে 
বলা হয়েছে। যেমন, তাকে হস্তালাপর কাজ দেওয়া হয়েছে। খেয়াল 
রাখবেন, সে কাজটি যেন করে মন দিয়ে, তাড়াহুড়ো না ক'রে। 

অনেক সময় শিশু খুবই অল্প বয়সে পড়তে পারে, বই ভালোবাসে, 
চমৎকার গল্প বলে, ভালো গণে, কিন্তু লেখার ব্যাপারে তেমন দক্ষতা দেখাতে 
পারে না। আমাদের ষুগে অতি সমন্দর হস্তাক্ষর না হলেও চলে, এবং শিশু 
যাঁদ কথা ভালো বলতে পারে তাহলে তেমন সুন্দর করে না লিখলেও কোন 
ক্ষাত নেই! সেজন্য তাকে বকবেন না। আপনাদের সন্তানের হস্তাক্ষর যাঁদ 
শশল্পীর মতো" না হয় তাহলে খুব একটা দুঃাীঁখত হবেন না। তবে তাকে 
মার্জনের মধ্যে বড় ও পাঁরচ্কার করে লিখতে শেখানো উচিত। তা খ্মবই 
গররুতবপরর্ণ | মানুষকে সবাকছ, _ হ্যাঁ সবাকছ _ করা চাই স্মন্দর ও 
নুশৃঙ্খলভাবে। এ কাজে তাকে সর্বতোপায়ে সাহায্য করুন। 

এবার আপনারাও হয়তো সব মা-বাবার মতো জিজ্ঞেস করবেন: 
'তাহলে িশদকে কবে স্বনভরভাবে পড়া তোর করতে দেওয়া উচিত 

আমরা মনে করি, ষত কম বয়সে সম্ভব ততই ভালো। যখনই 
আপনারা বুঝবেন যে ?শশু আপনাদের সহায়তা ছাড়াই তার কাজ সামলে 
নিতে পারছে, তখনই তাকে একা রেখে দেবেন! তবে তা হঠাৎ করা উচিত 
নয় __ প্রথমে নিজের কোন কাজে সরে পড়বেন, আর পরে সে ধারে ধারে 
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অভ্যপ্ত হয়ে যাবে যে আপনারা পাশে নেই। এ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকাল ধরে 
চললেও খারাপ: এমনও ছেলেমেয়ে আছে যাদের আর শিশু বলে আভহিত 
করা খায় না, অথচ মা-বাবা ও দাদু-দাঁদমারা ওই বয়সেও তাদের সঙ্গে 
বসে পড়া তোর করেন। তা খুবই ক্ষাতকর। এরূপ ছেলেমেয়েরা বড়দের 
ছাড়া কিছুই করতে পারে না এবং বড়দের ব্যাতরেকে তারা নিজেদের 
সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করে৷ 


কল্পনা শাক্ত ধাতে কাজ করে। আপনারা জানেন, আমাদের 
ছেলেমেয়েদের রচনায় অনেক সময় কী আমাদের বোশ দুঃখিত করে? 
তারা 'নর্ভুলভাবে লেখে, কখনও কখনও তাদের লেখায় তাদের সুশৃঙ্খল 
চিন্তাধারার পারচয় মেলে, কিন্তু তাতে একটি জিনিস থাকে না -_ এবং 
তা হচ্ছে ক্পনা শীক্ত। অথচ এই কল্পনা শাক্ত হচ্ছে ক্ষমতাধর সহরচয়িতা। 

আপনারা কখনও লক্ষ্য করেছেন, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে কীভাবে 
খেলে? সে কি ?িজেকে তার রূপকথার বইগদলোর নায়ক ভাবে, সে ফি 
প্লাশের বাঘটিকে 'মাউগাঁল' নামক কাহিনীর জন্তুজানোয়ারদের হিংগ্র শত্ধতে 
পরিণত করে, সে কি তার পৃতুলগুলোর সঙ্গে কথা বলে, সে কি কখনও 
বিক্রেতা, কখনও উদার ভাক্তর, কখনও বৈমানিক আর কখনও বাস 
ড্রাইভার হয়? সে যাঁদ তা না করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার 
কল্পনা শক্তি সম্ভবত এখনও জাগে নি। তাকে তা জাগাতে সাহায্য 
করন। নিজেই 1শশদর সঙ্গে এই সমস্ত খেলা খেলতে চেষ্টা করূন। 
আপনারা বলবেন: 'সে হচ্ছে বিশেষ এক শিল্প॥ নিশ্চয়ই ?শল্প, কিন্তু 
নিজের সন্তানকে মানষ করতে হলে, তাকে ব্ডাদ্ধমন ও উদ্যম? করে 
তুলতে চাইলে কী না শিখতে হয়! 

একদা গ্রীত্মকালে আমরা একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এক 
বাবা সমত্র তীরে তাঁর ৪ ও ৫ বছরের দুই ছেলের সঙ্গে খেলছিলেন। 
ভদ্যুলোক ছিলেন ব্ডাদ্ধমান ও পাণ্ডত ব্যাক্তি তান ছেলেদের সঙ্গে গড়াছলেন 
বাল্দর দ্ন্গ; রাস্তাঘাট, বাড়িবর আর বাগবাগিচা সমেত গোটা একটি শহর । হঠাৎ 
এই শহরটি বিভীষিকাময় দূোেগের কবলে পড়ল __ বন্যা শর; হল। 
ভদ্রলোক কীভাবে মুখ দিয়ে সাইরেন বাজাচ্ছিলেন, শহরের ববাভন্ন প্রান্তে 
নৌকো পাঠিয়ে কীভাবে শ্রাণকমাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তা ছিল সাত্যই 
দেখার মতো ব্যাপার। এ খেলায় উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে 
বাবাকে ও তাঁর ছেলেদের সৈকতের সমস্ত শিশ্য ঘিরে ফেলে, এবং পরে 
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বড়রাও এসে ভিড় করে! তাঁদের খেলা তখন আর খেলা ছিল না, তা পাঁরণত 
হয় চিত্তাকর্ষক এক নাট্যাভিনয়ে । বাবা তাতে ছেলেদের চেয়ে মোটেই কম 
মজ্রেন নি। 

এমনও পারবার দেখা যায় যেখানে মা-বাবা আর ছেলেমেয়েরা হাস্যকর 
অভিনয়ের আয়োজন করে থাকেন। তাঁরা মণ্সস্থ করেন তাঁদের প্রিয় 
রূপকথা আর গল্প, নিজেরা মজার মজার কাহিনী রচনা করেন। এ 
ধরনের ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্কুলে রচনা লেখা সহজ হবে। 

একবার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি কাজ দেওয়া হল। তাদের 
লেও তলস্তয়ের মিউাজয়মের একটি কক্ষ বর্ণনা করতে বলা হল। 
ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই কাজটি করল খুব সততার সঙ্গে : দেয়ালের সমস্ত 
ফোটো, ঘরের টোবিল-চেয়ার আর দোয়াত-কলমের বিশদ বর্ণনা দিল। কিন্তু 
এই রচনাগদুলো পড়তে একঘেয়ে লাগছিল । একমান নিনার রচনাটিই খুব 
মনোগ্রাহী হয়েছিল। সে ওই সমস্ত চেয়ার-টেবিল, দোয়াত-কলম আর 
ফোটোরই বর্ণনা 1দিয়েছে। কিন্তু নিনা ওগুলোকে কথা বলতে বাধ্য করেছে। 
এক কালে এই সমস্ত জীনস তো তলম্তয়েরই ছিল। তারা দেখেছে কাঁভাবে 
তান ঘরে ঢুকতেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছে। তাই এবার তারা সে সব 
কথা বজ্দক। দিনা অপূর্ব রচনা ছিখোঁছল, তা পড়ল সারা রলাস। তখন 
থেকে অনেক ছেলেমেয়ে কেবল মিউাজয়মের নিদর্শন সামগ্রীই নয়, অন্যান্য 
বহ7 জিনিসও ভিন্ন চোখে দেখতে লাগল, _ আ্যান্ডারসনের মতো তারা 
ওগদুলোর কণ্ঠও শুনতে আর বুঝতে চেষ্টা করত। 
দমিয়ে দিই। 

ছোট্ট ছেলে নীল পোন্সল দিয়ে একটা ঘোড়া একে বাবার কাছে 
নিয়ে এল। , 

_বাবা,.সাত্য কী সন্দর, তাই নাঃ -_ সে ছবিখানি বাধার দিকে 
বাড়িয়ে দিল। 

_ নীল রঙের ঘোড়া হয় না, _ ছেলের রচনা দেখে বিচক্ষণতার 
সঙ্গে জবাব দিলেন বাবা। 

ছেলেটি বিহবলতা বোধ করে। তা সাত্যিই পাঁরতাপের 'বষয়। পরের 
বার সে অবশ্য বাদামী বা ধূসর রঙের ঘোড়া আঁকবে, তবে 'ব্যরাতিনোর 
আযাডভেণ্ার' নামক রৃপকথাটি সম্পর্কে বলবে: “ওতে সবাঁকছ মিথ্যা । 
পদতুলরা তো কথা বলতে পারে না, এবং মেয়েদের চুল কখনও নীল হয় না।” 
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না, আপনারা এ কথা ভাববেন না যে আপনাদের ছেলে বাস্তবতা বোধ 
হাঁরয়ে ফেলতে পারে। আঁকৃক সে তার নীল ঘোড়াগুলো, তার পেন্সিলের 
টানে ফুটে উঠুক অকল্পনীয় সব ফুল এবং অদৃশ্য গ্রহসমূহ থেকে যাত্রা 
করমক মহাকাশচরেরা, তার আযালবাম ভরে উঠুক রুপকথার জাবজ্তুতে, সে 
বিশ্বাস করতে শিখুক যে প্রাতাট তৃণ নিজের অদূষ্টের কথা বলতে 
পারে, কেবল তার কথাগুলো কীভাবে শুনতে হয় তা জানা চাই। 

তাকে তা শিখতে সাহায্য করূন। ধরুন, আপনারা ছেলের সঙ্গে বনে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছেলে আপনাদের আ্যশবোরর একাঁটি ডাল ভেঙে দিতে 
বলল। 

_ কিন্তু গাছ যাঁদ ব্যথা পায়ঃ আয় শান, গাছটি কী বলছে। তোর 
কী মনে হয়? 

এবং আপনাদের ছেলে যাঁদ একথেয়ে পত্রমর্মরে কোনকিছদ বুঝতে 
না পারে তাহলে নিজেরাই তাকে বলতে চে্টা করবেন, আশবৌর এখন 
কী ভাবছে, কী অনুভব করছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন, তার কী মনে হয়, 
জালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে গাছের ?ি কণ্ট হবে, ব্যথা লাগবে। 

কেবল এ কথা ভাববেন না যে ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে আপন্দের কথাবার্তা 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফল মিলবে। অবশ্যই না: কল্পনা শাক্তর জাগরণ-- 
এ হচ্ছে খবই ধীর এক প্রক্রিয়া। ধরুন, ?শিশহ এই মান্র পড়া এক কাহিনী 
অবলম্বনে কাগজে কোন দৃশ্য আঁকার চেম্টা করছে। সে ভালো শিল্পী 
নয় বলে আপনারা বিহৰ্লতা বোধ করবেন না _ আসল কথা ওটা নয়। 
সে যাঁদ পঠিত বষয় অবলম্বনে কোনকিছু আঁকতে চেষ্টা করে এর মানে 
তার মধ্যে চাক্ষুষ প্রতিম্যার্তর উন্মেষ ঘটেছে। ধরন, সে ও তার ছোট 
বন্ধ;রা নিজেদের 'তিন বন্দ;কধারী' কক্পনা করছে কিংবা লালপহাটয়ানদের 
দেশে গ্ালভার-গদ্লিভার খেলছে! এ-ও হচ্ছে জাগ্রত কল্পনা শাক্তির 
লক্ষণ। আর পরে হয়তো তার রূপকথা রচনা করার ইচ্ছে হবে। সে যাঁদ 
তখনও লিখতে না পারে তাহলে তার মুখে-বলা রূপকথাঁটি নিজেই লিখে 
রাখবেন। তার সঙ্গে বসে গল্প রচনা করার চেষ্টা করে দেখবেন: কে 
ভালো পারে? 


মৌখিক পাঠ। এতক্ষণ আমরা শিশুদের লেখ্য পাঠের কথা বললাম। 
অন্দশীলনা, শ্রুতালাপ, রচনা _- এ সমস্তাকছুই লেখ্য বিষয়। 
কাজ থেকে বাঁড় ফিরে আমরা সর্বাগ্রে জিজ্ঞেস করি: 'লেখ্ পাঠ তৈরি 
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করোছস?” লেখ্য পাঠ আমাদের কাছে আপনা থেকেই মুখ্য ব্যাপার 
বলে গণ্য হয়, আর বাদবাকী সমস্তাকছ __ অর্থৎ মৌখিক" সমস্তাকছ; _ 
আমরা গোঁণ বলে বিবেচনা করি, আমাদের কাছে তার তেমন কোন গ্রন্থ 
নেই। আমরা মৌখিক বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ কম দিই, সব সময়ই 
ভাঁব ষে তা পরে দেখা যাবে, কিন্তু সেই 'পরে' আর কখনও আসে না। 

এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের রচনা অকৃত্রিম, স্ন্দর ও কল্পনা 
সম্‌দ্ধ; কিন্তু যেই তাদের সারা ক্লাসের সামনে দাঁড়য়ে ওই একই বিষয়ে 
বলতে হয় অমান তাদের ভাষা নিরস হয়ে পড়ে, মুখস্থ করা কথাগনুলো কেমন 
যেন অস্পন্ট মনে হয়, সময় সময় আবার কথায়ও কুলোয় না, এবং তখন 
আসে ক্লান্তকর নীরবতা ও বিরাতর মৃহূর্তগদলো যা শ্রোতা ও বক্তা 
সবাইকেই সমানভাবে বিব্রত করে তুলে। 

এই সমস্ত বিরতি থেকে রেহাই মেলে কীভাবে, ?শশকে তথাকাথিত 
মৌখিক পাঠ প্রস্ুত করতে সাহাধ্য করা যায় কীভাবে, যাতে সে সহজে ও 
বিনা বাধায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে? 

এ ব্যাপারেও সবকিছদ শুর করা চাই তখন, যখন সে একেবারে ছোট। 
যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে বাঁড়তে বৌশ গল্প করতে অভ্যন্ত এবং মাকে দেখা 
ফিল্ম বা পড়া বইয়ের সারমর্ম বলা যাদের জন্য এক চাহিদায় পাঁরণত 
হয়েছে তারা মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে ভালো। 

কিন্তু ধরুন, শিশু যখন প্রাকস্কুলবয়স্ক ছিল, তখন নানান কারণে 
আপনারা তার প্রাত বেশি মনোযোগ দিতে পারেন নি এবং তার গল্প 
বলার অভ্যাস গড়ে উঠে নি। তবে শিশু স্কুলে ভার্ত হওয়ার পর এ 
ক্ষতি পূরণ করা সম্তব। যেমন, তাকে প্রথম বার মৌখিক পাঠ তোরি করতে 
বলা হল। কেবল এই প্রশ্নটি করেই ক্ষান্ত হবেন না: 'কীরে, মৌখিক পাঠ 
তৈরি করোছিস, বলতে পারবি তো? আপনারা একটু বোশ কৌতূহলী 
হবেন: শিশ কীভাবে তার প্রথম মৌখিক পাঠটি প্রস্ুত করেছে, কত বার 
মূল পাঠাট' পড়েছে, কীভাবে পড়েছে! প্রসঙ্গত, অনেকে এরুপ ভ্রান্ত 
ধারণা পোষণ করে যে মৌখিক বর্ণনার জন্য মূল পাঠ নাকি অবশ্যই 
উন্চৈঃদ্বরে পড়া উচিত। এমনও ছেলেমেয়ে আছে উচ্চ কণ্ঠে পঠন যাদের 
কেবল বাধা দেয়: তারা মনোযোগ 'দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে থাকে এবং 
একাগ্রাচিত্ত হতে পারে না। তারা একাধিক বার পাঠ পড়লেও কোনাকছ 
মনে থাকে না। শিশু মনে মনে পড়তে চেষ্টা করুক। যদি এমতাবস্থায়ও 
বর্ণিতব্য বিষয়টি তার মুখস্থ না হয় তাহলে বিচাঁলত হবেন না, রাগ 
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করবেন না এবং, আসল কথা, শিশৃকে বকবেন না। পাঠাটি অর্থান্‌সারে 
কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিন। সে এক-একটি অংশ পড়ুক ও 
বর্ণনা করার চেষ্টা করুক॥ 

আপনাদের ছেলে যখন ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বে, তখন তাকে 
ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাঁদ বিষয়ে বড় বড় পাঠ তোর করতে হবে! সে যাতে 
দূত ও মনোযোগ সহকারে এ ধরনের পাঠ তোর করতে পারে তার জন্য 
আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। তাকে পেন্সিল হাতে কাজ করতে শিখিয়ে 
দিন। একাঁটি অন্মচ্ছেদ পড়ে নিল-_ব্যস, তার সারকথাটি সংক্ষেপে লিখে 
ফেল্‌ক। এভাবে প্রথম বার পড়ার পর অনুচ্ছেদের সারমর্ম ধরা যাবে। 
দ,বার পড়ার পর পাঁরকল্পনা মতো অন্দচ্ছেদের সারকথাটি নিজের কাছে 
বর্ণনা করা উচিত এবং একমাত্র তারপর মা বা বাবাকে শুনতে অনুরোধ 
করা যায়! 

আপনাদের ছেলে অনুচ্ছেদের যে-সারমর্মট প্রস্তুত করেছে তা হাতে 
নিয়ে দেখবেন, মনোযোগ সহকারে তার বর্ণনা শুনবেন এবং তার বাক্ধারার 
দিয়ে খেয়াল রাখবেন যাতে সে জোরে ও স্পত্টভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করে, 
যাতে তার কথাগুলো আপনাদের নিজেদের শুনতে ভালো লাগে। 

আপনাদের ছেলে দ?-তিন বার পড়ার পরও পাঠ মদখস্থ করতে পারে 
না, আর তার মানে তার চাক্ষুষ স্মরণশক্তি তেমন বিকশিত নয়। আর 
আপনারা যাঁদ জানেন যে আপনাদের ছেলে শোনা কথা সহজে মনে রাখতে 
পারে তাহলে পাঠাট বার কয়েক তাকে পড়ে শোনালে ভালো বই খারাপ 
হবে না--আপনাদের পড়া শুনে শ্‌নে সে তা মুখস্থ করে ফেলবে। অবশ্য 
এ ব্যাপারকে দৈনান্দিন নিয়মে পাঁরণত করা উচিত নয়: ?শশ5 পাঠ স্মরণ 
করার এরূপ সহজ পদ্ধতিতে অভ্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তবে বিশেষ কঠিন 
মহতগিলোতে (যেমন, সময়ে কুলোচ্ছে না, শিশ্য রান্ত হয়েছে) তাকে 
সাহাধ্য করা উচিত-_ তখন তার পক্ষে কঠিন উপায়টি ত্যাগ ক'রে সহজতর 
উপায়ে মৌখিক পাঠ প্রস্তুত করাই ভালো। আপনাদের এ সাহায্যের জন্য 
সে আপনাদের প্রাতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা বোধ করবে। 

মনে রাখবেন, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে যাঁদ কম পড়ে (আর তা প্রায়ই 
ঘটে থাকে এই জন্য যে শিশুরা পড়ার কৌশল আয়ন্ত করতে পারে না) 
তাহলে ইতিহাস, ভূগোল ও স্যাঁহত্যের পাঠ প্রস্তুত করতে তাদের অবশ্যই 
খুব কণ্ট হবে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিশুকে পঠন 
পদ্ধাত আয়ত্ত করতে সাহায্য করা? 
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ছেলে পড়তে ভালোবাসে না। আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে: সাধারণত 
সেই সমস্ত ছেলেমেয়েই ভালো বলে ও ভালো লেখে যারা অনেক পড়ে ও 
বুঝেশুনে পড়ে। আর অন্য দিকে, যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে কোন-না-কোন 
কারণে পড়তে ভালোবাসে না তাদের পক্ষে লেখাপড়া করতে খুবই কন্ট হয়। 
আধকাংশ মা-বাবার অভিযোগ হচ্ছে এ নয় যে ছেলেকে পড়তে বসানো 
যায় না, তাদের অভিযোগ হচ্ছে: ও কিছুতেই বই থেকে মাথা তুলতে চায় 
না। প্রতিটি স্বাভাবিক শিশুর মনে হাজারো প্রশ্ন (কেন”) জাগে, এবং সে 
ওগুলোর উত্তর পায় বইয়ে। বই তার অদম্য অনুসান্ধংপা আর অকল্পনীয় 
আ্যাডভেগ্টারের বাসনা পরিতৃপ্ত করে) 

তাহলে ?শশদকে কীভাবে পড়তে শেখানো যায়ঃ আপনারা জানেন যে 
শিশ; অনেক কম্টে শব্দাংশ দিয়ে শব্দ গড়ে, আর সেই জন্যই বাকা 
পুরোপ্হারভাবে শদনতে পায় না ও বুঝতে পারে না। এই রুটি দূর করা 
সম্ভব একমার উচ্চৈঃ্বরে ও বোশ ক'রে পড়ার মাধ্যমে । কিত্তু কীন্রমভাবে 
তা করা কঠিন ও ক্লাস্তকর। বহ্‌ মা-বাবাই আমাদের বলেছেন যে তাঁদের 
ছেলেমেয়েদের তাঁরা যখন জোরে পড়তে বাধ্য করেন তখন তা থেকে কোন 
ফল মিলে না: শিশ্‌ সে কাজটি করে দায় সারার মনোভাব নিযে, পড়ে 
নিরস কন্ঠে এবং পঠিত বিষয়ের অর্থ বোঝার চেছ্টা করে না। পড়ার পর 
যাঁদ তাকে জিজ্েস করা হয় বইয়ে কী লেখা আছে সে অনেক সময় কিছুই 
বলতে পারে না। 

তাই এই পড়ার কাজ যাতে ব্যর্থ না হয় সে জন্য কোনাঁকছ 
ভেবে বার করা দরকার, সামান্য শিক্ষামূলক চাতুরী প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন। 

যেমন, আপনারা আফসের পরে বাঁড় ফিরলেন, আপনাদের তাড়াতাঁড় 
গহস্থালির কিছ কাজ শেষ করতে হবে। 

_ বাবা, এখানে এসো তো। আমার এই বইটি পড়ার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, 
শকল্তু সমর নেই॥ আমি যতক্ষণ বাসন ধোব, তুমি আমায় একটু পড়ে 
শোনাও। 

তাহলে ছেলে বুঝবে যে সে স্রেফ পড়ার কৌশলই রপ্ত করছে না, একাঁট 
ভালো কাজও করছে। অবশ্য এরুপ ক্ষেত্রে এমন বই খোঁজা দরকার যা 
িশদুকে আকৃষ্ট করতে পারে। 

সে কুড়তারশ মিনিট আপনায় পড়ে শোনাল। তাকে সময় মতো 
থামাবেন__ বোঁশক্ষণ পড়লে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বে 
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-- চমৎকার পড়েছ লক্ষন্রীটি, এবার আমার কাজ শেষ, এসো নিজেই 
তোমায় পড়ে শোনাই। 

আগনি ছেলেকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন। কাজটি করবেন যান্ব্িকভাবে 
নয়, মনোযোগ সহকারে, ব্ঞ্জনা সহকারে, সাগ্রহে। অবোধ্য শব্দ দেখলে 
থামবেন এবং ছেলেকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন, আর নিজে তা করতে 
না পারলে আভধানে শব্দটির অর্থ দেখে নেবেন। সবচেয়ে মজার জায়গাটি 
অবাধ পেশছলেন। তারপর কী? এবার আরও একাট চাতুরীর আশ্রয় 
নিতে চেষ্টা করুন। 

_- আরে, আমরা কা কাণ্ডটি করলাম: পড়ায় মজে গিয়ে রান্নাবান্নার 
কথা একেবারেই ভুলে গেছি! 

শশুর যদি বইটি পছন্দ হয়, সে যাঁদ জানতে চায় পরে কী হল তাহলে 
সে অবশ্যই পড়ার কাজ অব্যাহত রাখবে, নিজে মনে মনে পড়ে যাবে। 

তবে অবশ্য এমনও হতে পারে যে শিশুর জন্য অন্য কোন কাজ বা 
মজার জিনিস অপেক্ষা করছে, সে তার চিন্তাকর্ষক খেলাটি মাঝখানে ছেড়ে 
দিয়েছে, রাস্তায় বন্ধরা তার অপেক্ষা করছে কিংবা বইটি তার মনে ধরে 
নি। 

নিরাশ হাবেন না, ভাববেন না যে আপনাদের সন্তান অলস এবং তার 
কোন কোঁতুহলই নেই। আসল কথা, পিছ হটবেন না। বইয়ের প্রাত 
আকৃষ্ট করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। বুড়ো দিদিমাকে বই পড়ে 
শোনানোর দাঁয়ত্ব তার উপর আরোপ করবেন-_-বলবেন যে 'দাঁদমা চোখে 
ভালো দেখেন না এবং তাই তাঁর পক্ষে বই পড়া কঠিন (এমনাক 1তাঁন 
পড়তে পারলেও তা-ই বলবেন)। সে যেন ছোট বোনকেও তার চিত্তাবনোদনের 
উদ্দেশ্যে বই পড়ে শোনায়। তাকে কথা দেবেন যে তাকে পঠিত বইটি 
অবলম্বনে তোর ফিল্ম দেখাতে নিয়ে যাবেন। তবে এর আগে দ্যাৰ করবেন, 
সে যেন আপনায় বইটির সারমর্ম বলে। 


-- আপনি বলছেন যে আপনার ছেলে পড়তে ভালোবাসে না। আস;ন দেখা যাক,সে 
পড়তে পারে কি না। হয়তো সে এখনও পড়তে জানে নাঃ 

_ পড়তে জানে, আসলে ও ভীষণ অলস 

_ তা হতেই পারে না। আপাঁন বদি এ ব্যপারে নিশ্চিত থাকেন যে সে সম্পূর্ণ 
স্বচ্ছান্দে পড়তে পারে, কিন্তু ভা সত্বেও পড়ার কাজ হচ্ছে তার পর্ষে এক ক্রলেশকর 
ব্যপার, তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখবেন স্বানর্ভর পঠনের জন্য প্রথ্ম বইগুলো নির্বাচনে 
কোন ভুলকুটি রয়েছে কি না। 
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আরও আতি গুরত্বপূর্ণ একটা কথা মনে রাখবেন। শিশুকে সর্বদা 
রঙান ছাঁবষুক্ত স্ন্দর বই উপহার দেবেন। যত ঘন ঘন বই উপহার 
দেবেন ততই ভালো । [শিশু যেই একটু অবাধে পড়তে শিখে ফেলবে অমান 
তাকে নিকটতম গ্রন্থাগারে 'নয়ে যাবেন। যে কোন গ্রন্থাগারে যায় না সে 
পাঠকই নয়। খেয়াল রাখবেন, গ্রন্থাগার থেকে বই এনে সে যেন কেবল 
তার পাতাগুলো উল্টিয়ে ছবি দেখেই ক্ষান্ত না হয়। অবশ্যই জিজ্ঞেস 
করবেন, বইথানি চিত্তাকর্ষক কি না। প্রস্ঙ্গত, অনেককিছুই তো নির্ভর 
করে প্রথম বইগদলো কতটা মনোগ্রাহণী তার উপর। 

প্রথম বইগদলো বাছা কঠিন। এ ব্যাপারে পাঠক হিশেবে নিজের আভজ্ঞতা 
ছাড়া আর ছুই আপনাদের ভালো সাহাষ্য করতে পারে না। স্মরণ করুন, 
এর্‌প বয়সে কোন্‌ কোন্‌ বই পড়ে আপনারা নিজেরা বোশ আনন্দ 
পেয়োছিলেন, এবং শিশুকে ঠিক ওই বইগুলোই এনে দেবেন! ব্যাপারটি 
গর্যত্বপূ্ণ আরও এই কারণে যে ওই বইগুলো সম্পর্কে নিজের ছেলে বা 
মেয়ের সঙ্গে অনেকাকছ্‌ই বলতে পারবেন, কেননা ওগদলোর সারমম 
আপনাদের মনে আছে। আর তা অবশ্য খ্বই প্রয়োজনীয়। আপনারা কখনও 
মনে এরূপ আশা পোষণ করবেন না যে স্কুলের লাইব্রেরিয়ান তাঁর প্রত্যেক 
শিশ7 পাঠকের সঙ্গে পঠিত বই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন: ও 
রকম পাঠক তাঁর আছে শত শত। 

তাছাড়া অনেককিছ7 অবশ্য ননর্ভর করে বই আপনার নিজের জীবনে 
কা ভূমিকা পালন করে তার উপরও । 

লালনপালন ও শিশক্ষাদানের কাজে কোনাকছুই অকস্মাৎ বা আপনা- 
আপনি ঘটে না। আপনারা বাঁদ চান যে আপনাদের ছেলেমেয়ে কোনকিছন 
শিখুক ও অর্জন করুক তাহলে সে ব্যাপারে তাদের অন্প্রাণত করতে 
হবে, আর তার মানে নিজের প্রিয় কাজের দ্বারা তাদের 'সংহনমিত' করতে 
হবে। 


অভ্যাস থেকে গড়ে উঠে চারিত্র। প্রখ্যাত রুশ শিক্ষাবদ কনস্তান্তিন 
উাঁশন্্কি লিখেছেন: গগররুত্বপচর্ণ কাজ্জ শিশুর পক্ষে চিত্তাকর্ষক করে 
তোলা_এ হচ্ছে প্রাথীমক শিক্ষার লক্ষ্য। যেকোন সুস্থ শিশু 
ক্রিয়াকলাপের _-গন্তীর ক্রিয়াকলাপের চাহিদা অনুভব করে। ...সুতরাং 
প্রথম ক্লাসগদলো থেকেই শিশুকে তার দায়দায়িত্ব ভালোবাসতে এবং তা 
সম্পাদন কারে আনন্দ উপভোগ করতে শেখাবেন ।” 
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ক্রিয়াকলাপের চাহিদা_এ হচ্ছে যেকোন সু্ছ শিশুর মানসিক 
বিকাশের বৈশিষ্ট্য। পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে জানার সঙ্গে সঙ্গে সে এই বিশ্বে 
কাজ করতে প্রয়াসী হয়? 

আপনারা বুঝতেই পারছেন যে শিশুর মানসিক বিকাশের বার্ণত 
বৈশিষ্টা, অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপের ইচ্ছা এবং শ্রমশীলতার মধ্যে ব্যবধান অনেক, 
এবং এ দুয়ের মধ্যে সমান চিহু বসানো বায় না। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে 
এই প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাকে __ যা হচ্ছে শ্রমশীলতার কেবল পূর্বশর্ত - 
নান্ট শিক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের অন্যতম গদরদত্বপূর্ণ গুণে 
রূপান্তরিত করা। 

তা কীভাবে করা সন্তবঃ অভ্যাসের কথা বলা বাক। আমরা জানি যে 
অভ্যাস হচ্ছে মান্চুষের পদ্বতীয় স্বভাব'। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে 
শ্রমাভ্যাস গড়া, এবং মা-বাবারা যেন কখনও এ ব্যাপারে দ্রুত ও সহজ ফল 
লাভের আশা না করেন। প্রথমত, এই জন্য যে শ্রমের প্রাতি অসা্ত গড়ে 
উঠে কেবল শ্রমে, আর 'দ্বিতীয়ত, এই জন্য যে যেকোন শ্রম জাঁড়ত রয়েছে 
অপারদার্শতা আঁতন্রমণের সঙ্গে, প্রয়াসের সঙ্গে, ক্লান্ত আর চাপের সঙ্গে। 
কেবল কণ্টকাঠিন্য ও অপারদর্শতা অতিক্রম করে শিশু ধীরে ধারে এই 
আতুমণের মধ্যেই তৃপ্ত লাভ করে। 

এত কাল যে-কাজটি তার হাতে উত্রায় নি এবার তা উৎরেছে! আর্জত 
হল আরও একটা দক্ষতা। শিশুর আবেগময় জীবনে সে হচ্ছে আত 
গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্ত যার দিকে মনোযোগ না "দিয়ে পারা যায় না। ?শশদু 
আনন্দ লাভ করে এবং সে চায় যে তার চারপাশের সবাইও যেন সেই 
আনন্দের ভাগী হয়। এই প্রথম বার সে সবিদ্ময়ে তাকাচ্ছে তার হাত 
দুটির দিকে, যা এতকাল কেবল নিতেই জানত, আর এখন কিছ একটা 
করতে শিখল। 

শর; করা উচিত খুবই অজ্প বয়সে --স্বয়ং পাঁরবেশন (সেলফ সাভস) 
দিয়ে। প্রথম দিকে কত ধৈর্যের দরকার! মায়েরা-_ আর বাবাদের কথা না-ই 
বা বললাম_-সব সময় ভীষণ তাড়াহুড়ো করেন। ২-৩ বছর বয়সের 
শিশকে কাপড় পরানো মোটেই সহজ কাজ নয়। সে ছটফট করে, পালিয়ে 
যায়। তাকে নিজেকে যাঁদ কাপড়-জুতো পরতে দেওয়া হয় তাহলে সে 
ও-কাজে কতক্ষণ সময় লাগাবে! 

এই তো দ্যাখুন না, বরাবরকার মতো জুতো জোড়া পরেছে উল্টো। 
“ঠিক পারিস নি,__এই নিয়ে কত বার আপান শান্তভাবে ও ধৈর্য সহকারে 
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বলছেন,__ জুতোগুলো এভাবে রাখ যাতে গুগুলোর ডগা সামনের দিকে 
তাকায় । বিভিন্ন দিকে তাকালে বুঝাঁব যে উল্টো পরেছিস।” 

শিশ; যতকাল এই শীবজ্ঞান” আয়ত্ত না করছে ততকাল এই একই কথা 
বলা উচিত প্রাত দিন। এবার সে পরার আগে জুতোগুলো প্রথমে 
পাশাপাশি রাখবে, এবং ওগুলোর ভগা সামনের দিকে তাকাচ্ছে কি না 
কেবল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই তা পরতে শুর করবে। প্রাত 
বার সে এ কাজটি করবে আগের চেয়ে তাড়াতাঁড়, বোশ দক্ষতার সঙ্গে, 
ক্রমশই স্বয়ংক্িয়তা অর্জন করবে যার কল্যাণে শাক্ত ব্যয় হবে কম, আর 
চাপের সঙ্গে জড়িত অপ্রীতিকর ভাবাবেগ একেবারেই দূর হয়ে যাবে। 


-_ শিশ; যা করতে চায় না তাকে দিয়ে তা করানো তেমন সহজ কাজ নয়। 
জবরদস্ত তার মধ্যে প্রাতবাদের উদ্বেক করবে, আর এর ফলে শ্রমের প্রাত বিদ্বেষ 
দেখা দিতে পারে। 

-শিশুকে কাজ করতে বাধ্য করবেন না, শ্রমের প্রাতি তার অনুরাগ গড়ে তুলবেন। 
ধাঁরে ধারে, ধৈর্য সহকারে, অটলভাবে। তাকে নিজের বাসনা নিয়ন্তণ করতে শেখাবেন, 
তার মধ্যে মনোবলের মতো আত গনরুক্পূর্ণ গাঁ গড়াতে চেষ্টা করবেন। 


একই কথা বলা যায় বোতাম, জুতোর ফিতে, বাক্লস্‌ ইত্যাদির 
বিষয়ে। পুরোপীরভাবে অভ্যন্ত না পর্যন্ত শিশুকে এ সমন্তকিছই গভীর 
ধৈর্য সহকারে শিখিয়ে যেতে হয়। 

যেমন, হাত-মৃখ ধোওয়ার ব্যাপারটিই ধরুন না কেন। পিছলা সাবান 
সব সময় অপটু ছোট হাতগনলো থেকে পড়ে যায়। আর 1শিশদ মূখ 
কীভাবে ধোয়: হাত দিয়ে নাক আর ঠোঁট মোছার সঙ্গে সঙ্গে হাতের 
তালুটিও একবার চেটে নিতে ভুলে না! তথন অর্ধেক জল এসে পড়ে 
পোশাকে, আগ্তন যায় ভিজে। তোয়ালে ব্যবহার করাও এক সাধ্যাতীত 
কাজ। ক 

ধৈর্য ধরুন : পাঁচ বার, দশ বার দোথয়ে দিন জল আটকে রাখার জন্য 
কীভাবে হাতের তালুগুলো নৌকোর মতো বাঁকাতে হয়, ভিজে না যাওয়ার 
জন্য হাত-মখ ধোওয়ার জায়গার উপর কীভাবে নত হতে হয়। শান্তভাবে 
ও সন্পেহে বুঝিয়ে দিন যে তোয়ালে রাখতে হয় হাতের তাল্দতে, প্রথমে 
এক তালুতে, আর পরে অন্যাটতে; তাহলে হাতগুলো মুছতে স্যাবিধা হয়। 

বাড়িতে যে বাচ্চা আছে তা বোঝা যায় প্রথম দৃষ্টিতেই। সে ব্যাপারে 
ভুল করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আপনার চোখের সামনে কত 
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খেলনা !, ওগুলো ছড়ানো আছে থরময়। শিশুকে হাজার বার বলা সত্তেও 
সে ওগুলো কখনও নার্দর্ট জায়গায় রাখে না। খেলনা দেখা যায় এমনাকি 
সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত স্থানেও। আর সে জন্য দোষী খোদ বড়রা । তাঁরা 
কেবল শিশুকে খেলনাগুলো ঘরের কোন কোণে, আলমারিতে বা তাকে 
রাখার কথা স্মরণ করিয়ে "দিয়েই ক্ষান্ত দেন! কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। যতাঁদন 
শিশুর এ-কাজটি নিজে করার অভ্যাস গড়ে না উঠছে ততাঁদন পর্যন্ত 
তাকে সাহায্য করা উচিত। 

একই কথা খাটে পোশাকের ক্ষেত্রে । বাইরে থেকে বোঁড়িয়ে এল-_ নিজেই 
ওভারকেটট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখুক। ঘুমানোর আগে নিজের কাপড়মেপড় 
চেয়ারের উপর ভাঁজ ক'রে রাখুক 

বয়স বাড়ার সঙ্গে স্বয়ং পারবেশনের পাঁরধিও বাড়ে। পাঁচ বছর বয়স 
নাগাদ শিশুকে বিছানা পাততে ও 'বছানা তুলতে অভ্যন্ত করানো যায়। 

ওলিয়া এতকাল চারাঁদকে বেড়া ল্গানো খাটে ঘ্মমাত। এখন সে বড় 
হয়েছে। মা-বাবা তার জন্য ছোট্র একখান সোফা কিনে আনলেন। তখন 
ওঁলিয়ার কী আনন্দ! 

প্রথম সন্ধ্যায়ই গালয়া বলল: “আমি নিজে বিছানা পাতব।' প্রথম দিকে 
সে অবশ্য কোন মতেই বিছানা করতে পারছিল না। বিছানার চাদরাঁটই ছিল 
বিশেষ অবাধ্য, কোথাও বে'কে যাচ্ছিল, কোথাও ক:চকে যাচ্ছিল। তবে কয়েক 
দিন পরে চাদর মেয়েটির 'কথা শুনতে" লাগল। ওলিয়া নিজের দক্ষতায় কী 
গার্বত হয়োছিল! 

_ আমি নিজে বোতামটি সেলাই করব। 

- তুই পারাব না। 

_ তা তুমি দোখয়ে দাও না কীভাবে করতে হয়। 

_ আমার অত সময় নেই। 

- আর লেনা কভালেভা বোতাম সৈলাই করতে পারে। সে এমনাঁক 
তার বাবা আর ভাইয়ের শার্টে বোতাম লাগিয়ে দেয়। 


'বিড়দের' কাজ।__দাঁদমা, আমার পিপ্ডেরেলা-র গল্প বলো। 

-- সেরিওজাকে বল, ও তোকে পড়ে শোনাবে। তোর তো বই আছে। 

_ না দিদিমা, বইতে একেবারে অন্য সিন্ডেরেলা। আমি তোমার সন্দর 
গল্পটি শুনতে চাই। 
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_ ঠিক আছে,__বলেন দাঁদিমা আন্না সেগেয়েভনা,_এক্ষ্যান বলছি। 
তবে আগে সেলাইয়ের কজটা সেরে নিতে দে। 

ইউালিয়া টুলের উপর আরাম ক'রে বসল এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা 
করতে লাগল। তার দাদমার মতো আর কেউ এত ভালো গল্প বলতে 
পারে না। 

_ এসৎমা'র নিজের মেয়েরা ছিল অলস, জেদী ও বদমেজাজণী। তারা 
সারা দন কোনাকছু করত না, কেবল মিটাই, বিস্কুট আর চকলেট খেত, 
একে অন্যকে হিংসে করত এবং তাদের ঝগড়াঝাঁটির কোন অন্ত ছিল না। 
কাজ না ক'রে ক'রে তারা ভাষণ মোটা হয়ে গেল, নড়াচড়া করতে পারত 
না। তাদের মুখগুলো ছিল ফ্যাকাশে, আর দাঁতগুলোতে সব সময় ব্যথা 
করত। 

- খুব ভালো, ওদের তা-ই দরকার,_মন্তব্য করে ইউালিয়া। তার মনে 
আছে, এক সপ্তাহ আগে যখন তার দাঁত ব্যথা হয়েছিল তখন কেমন ক'রে 
চেশচয়ে চেচয়ে কৌ'দেছে। 

_ কিন্তু সিশ্ডেরেলা বাড়তে সব কাজ করত: কাপড় কাচত, ইদ্দি 
করত, বাসন মাজত, চুলোয় আগুন ধরাত, রান্নাবান্না করত, নদী থেকে জল 
আনত। সে দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্ন্দর হয়ে উঠাঁছল। সে 
সবাকছছই করত খুশি মনে, সানন্দে এবং কাজ করার সময় সর্বদা মজার 
মজার গান গাইত। তার হাতগদলো ছিল নিপুণ ও শাক্তশাল-_-সে যেকোন 
কাজ তাড়াতাঁড় করতে পারত। মেঝে মূছতে মুছতে দিশ্ডেরেলা নাচতে 
শিখে ফেলল। সারা রাজ্যে তার মতো ভালো নর্তকী আর ছিল না। সব 
সময় সে সবাঁজ ভংইয়ে কাজ করত, রোদে থেকে থেকে তার মখাঁট লাল 
হয়ে গিয়োছিল আর চোখগদুলো হয়ে উঠোছল উজ্জবল। সৎমা [সপ্ডেরেলাকে 
ধিম্ডেরেলা তাতে কেবল আনান্দতই হত, কেননা সে জানত: কাজ 
মানুষকে স্ন্দর ও উদ্দার করে... 

ইউীলিয়া চায় না ষে দিদিমার গল্প শেষ হোক। গল্পটি তার খুব ভালো 
লাগে, কারণ তাতে সমস্তুকিছুই ফ্ুক্তীভত্তিক ও ন্যারসঙ্গত। আর সিপ্ডেরেলা 
অবশেষে যে-সুখ ভোগ করতে লাগল তা তার প্রাপ্যই ছিল। 

_ এসো দাঁদমা, আমরা এবার খেলব, ধরো আমি দিশ্ডেরেলা! 

_ চল্‌ খেলা যাক,--বলেন আন্না সেগেয়েভনা। 

- তবে তুমি আমায় বড়দের কোন একাঁট কাজ দাও। 
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-_ আয়, তুই আমায় সেলাইয়ের কাজে সাহাধ্য কোর। দ্যাখ কীভাবে 
তা করতে হয়। আর পরে নিজে সুতো কাটটি। 

- আম কাজ করতে করতে গানও গাইব, কেমন? 

_ ঠিক আছে। 

ইউালিয়া আনন্দে তার প্রয় গানটি ধরে: 'কাঁদস না, ও খুকীটি; 
এক্ষুনি ধরবে বৃষ্টি... কিন্তু একই সঙ্গে কাজ ও গ্রান করা দছতেই সম্ভব 
হচ্ছে না। সেলাইয়ের কাজে মনোযোগ দরকার । আর আসল কথা _ 
জিহবাও তাতে অংশ নেবে। ইউীলিয়ার এরুপ এক অভ্যাস আছে: যখন 
সে মন দিয়ে কোনকিছু করে তখন তার জহবাটি কেন যেন বেরিয়ে আসে। 

ইউালিয়া 'বড়দের' কাজ করতে খ্দব ভালোবাসে । তবে তা সঙ্গে সঙ্গে 
তার হাতে উত্রায় না। এমতাবস্থায় দিদিমা বলেন: ধৈর্য ধর। এক-দু' বার 
করার পরই সহজ লাগবে। আসল কথা, আগ্রহ থাকা দরকার ।' 

আনা সেগে'য়েভনা নিজে কাজ করেন সহজে ও খ্যাঁশ মনে। [তান 
কেমন দ্রুত ও [িপ্দণভাবে কাজ করেন তা দেখতেও ভালো লাগে। তাঁর 
প্রিয় প্রবাদ বাক্য: 'চোখ পায় ভয়, হাত করে কাজ” বাঁড়তে বোঁশ কাজ 
থাকলেই তান এ কথা বলেন। ইউীলিয়া সাগ্রহে সর্বদা তাঁকে সাহাব্য করে। 
সে সমস্তকিছুই করে খুব মন দিয়ে, নিখুতভাবে : তার কাছে গুরত্বপূর্ণ 
হচ্ছে কাজের ফল। পিয়ানোর উপর থেকে ধুলো ম্দছে সে সামান্য দুরে 
সরে গিয়ে ওটার দিকে মদদ্ধ চোখে তাকায় : একটা ধূ্টলকণাও নেই। খাওয়ার 
আগে টেবিল সাজানোর সময় ইউীলিয়া হামেশা নিজেকে যাচাই করে; 'তাহলে 
পাঁচটি প্লেট, এক দই তিন চার পাঁচটি কাঁটা, এই তো রদাটর পার, 
নেপাঁকন... দিছদ একটা কম পড়ছে... ও হ্যাঁ, লবণ!' আর সোরিওজার অন্য 
দায়ত্ব_- খাওয়া-দাওয়ার পর সে টেবিল পাঁরম্কার করে। 


তবে অন্য রকমের ব্যাপারও ঘটে! একদিন ক্লাস ঝাড়াই-মোছাইয়ের সময় 
পঞ্চম শ্রেণীর এক মেয়ে হাতে ন্যাকড়া নিতে হল বলে... কে'দেই ফেলল। 
মেয়েটি প্রথমে সসঙ্কোচে দু আঙুল দিয়ে মেঝে থেকে ন্যাকড়াটি একটু 
তুলল, তারপর জলপদুর্ণ বালাতিতে ফেলে দিয়ে সোজা বলে দিল যে সে 
বেঞু-ডেদ্ক কিছুই মুছবে না। তাকে “ময়লা মুছতে" হবে _- কেবল এই 
ধারণাটিই তার মধ্যে দৈহিক বিদ্বেষের উদ্রেক করে। আর ছেলেমেয়েরা 
বলে আভাঁহত করতে লগল তখন সে কেদে ফেলল। 
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বাড়িতে এই মেয়েটিকে কোন কাজই করতে দেওয়া হত না। বারো 
পারচ্ছন্ন, ঘুম থেকে উঠার পর ফেলে-রাখা বিছ্বানাটি গোছানো, খাবার 
তোঁর, তার জামাকাপড় ধোওয়া ও ইস্ত্রি করা। সে কখনও ভাবে না যে মা 
পরিশ্রম ক'রে এ সব কাজ করেছেন। তাকে এই ভাবেই মানুষ করা হয়েছে। 
সে পড়াশোনায় ভালো, তকে অলস বলা যায় না। কিন্তু লেখাপড়া করা__ 
এ হচ্ছে তার কতব্যি। তা সে ভালো বোঝে । আর তার সেবাযত্র করা_-.সে 
হচ্ছে মায়ের দায়িত্ব। এ জিনিসটিও সে বেশ ভালো ক'রে আয়ত্ত ক'রে 
নিয়েছে। এ কথাটি কখনও তার মাথায় আসবে না: “মা, তুমি যাও একটু 
বসো, আমি নিজেই বাসনটা ধুয়ে নিচ্ছি! 

- হ্যাঁ-দুঃখ কারে বলেন মা,.-ও ভাষণ নির্ঘয়্। একবার রাতের 
খাবারের পর আমি শুয়ে ছিলাম: শরীরটা খারাপ লাগাঁছল। দেখলাম ও 
জের ঘরে আলমারিতে কী খুজছে॥ 

- আমার ট্রেনিং ড্রেস কোথায়? 

_ আম ওটা জলে ভিজিয়ে রেখোঁছ,_বললাম আমি। 

_ খুব ভালো করেছ, আর কাল আমার শরীরচর্চার ক্লাস। 

- তুই নিজে কেচে নে মা, ও সহজ কাজ। 

-_ কী, আম নিজে কাচব! আর তুমি কী করছ?ঃ-_-.সে এমনাক স্তান্তত 
হয়ে গেল। 

- আমার শরীর খারাপ করেছে। 

ও যেন আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিল : 

-_ তোমার শরার খারাপ হয়েছে বলে কাল শরারচর্চার ক্লাসে আম 
গোল্লা পাব। 

কথাটি বলতে তার মূখে বাধল না। আমায় উঠে কেচে দিতে হল। ও 
এমনাকি ধনারাদও বলল না। 

বাড়তে কাজকর্ম যেন শিশুর জীবনে আকস্মিক না হয়ে নিত্যনোমাত্তক 
ব্যাপারে পরিণত হয়। তা শ্রমাভ্যাস গড়ে তুলে। তার থাকা চাই স্থায়ী 
চাঁরন্। 

শিশুদের অবশ্যই স্থায়ী কিছু কর্তব্য থাকতে হবে। একমান্ন তখনই 
শ্রম শিক্ষামূলক ব্যাপারে পরিণত হতে পারে৷ স্থায়ী কর্তব্য গড়ে তুলে 
গদ্রদত্বপূর্ণ এক গ্‌ণ-দায়ত্ব বোধ। বছরে বছরে কর্তব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পায়, তা জাঁটল হয়ে উঠে। এটা ঠিক যে মা অনেক তাড়াতাড় মেঝে 
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মুছতে, বাসন ধুতে ও ফুলগাছে জল দিতে পারেন। তবে সে কাজ যাঁদ 
উপকার হবে। দিনে দিনে সে তা ভালো ও নিখুতভাবে করতে থাকবে। 
কিপ্ডারগার্টেনে মা যখন বলেন যে তাঁর মেয়ে বাঁড়তে তাঁকে কত সাহাষ্য 
করে তখন সে গভীর আনন্দ লভ করে ও নিজের দক্ষতার জন্য গার্বত হয়। 
বাড়ির অন্য কেউ যাঁদ হঠাৎ ধুলো মুছতে কিংবা ফুলগাছে জল দতে আরন্ত 
করে তাহলে মারিনা ভীষণ রাগ করে: 'এ যে আমার কাজ! আগামী বছর 
সে স্কুলে যাবে, তাকে শেখাতে হবে না কীভাবে বইথাতা পাঁরচ্কার-পরিচ্ছন্ন 
রাখতে হয়, পড়া তোঁর করার কথা বলতে হবে না। সে এটা ভালো ক'রে 
আয়ত্ত করে নিয়েছে যে কর্তব্য বা দায়িত্ব হচ্ছে এমন গর্ত্বপূ্ণ ও অটল 
কোনাকছ যা পালন না করে পারা যায় না। 


-- আমার কাতয়ার এ বছর সাত পূর্ণ হল __ িগ্গাগরই স্কুলে যাবে। কিছুই 
শেখাই ি। ভাবছেন, ভালো কাঁর নি? ও-সব বাজে কথা। দেখবেন, সবই ঠিক শেখে 
নেবে। না শিখে যাবে কেথায়! তদুপাঁর শৈশবের কথ। স্মরণ করার মতোও 
অনেকাকছ; থাকবে। 

-_ আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আপাঁনি হয়তো চান যে আপনার মেয়ে 
যেন ভালে। পড়াশোনা করে। আর লেখাপড়া হচ্ছে শ্রম, এবং তা-ও আবার কঠিন 
শ্রম য( প্র€ুর প্রয়াস ও অধাবসায় দাঁব করে। এই সমস্ত গুণ সে কোথেকে পাবে? 
তা শিশুর মধ্যে গড়তে হয় খুবই অজ্প বয়সে, ধারে ধীরে ও ধৈর্য সহকারে। শ্রম 
দক্ষতা তার জীবনে তো কাজে লাগবেই, তাছাড়া তা মানাঁসক বিকাশেও সাহায্য করে। 


মানুষের জীবনে শ্রম দক্ষতার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে! শ্রম দক্ষতার 
কল্যাণে আমরা সৃজনমুলক কাজ করতে পারি, কেননা তা কাজের প্রাতাট 
খাঁটনাট ব্যাপার নিয়ে ভাবার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমাদের ব্যাদ্ধকে মুক্ত 
করে। সেই জন্যই নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন আর পদনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর 
মধ্যে শ্রমাভ্যাস গড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন ক্রিয়াকলাপের দক্ষতাও [িকাঁশত 
করা উচিত। যতাঁদন পযন্ত গতিতে - স্বয়ংক্রিয়তা না আসছে এবং কাজ 
যান্নিকভাবে সম্পাঁদত না হচ্ছে অবশ্য চেতনার সামান্য নিয়ন্ত্রণ থাকবেই) 
ততাঁদন পর্যন্ত সে দক্ষতা বিকশিত করার ব্যাপারটি অব্যহত রাখতে 
হবে। 

দক্ষতা শ্রমাভ্যাস দ় করে। দক্ষতা ছাড়া শ্রমাভ্যাস গড়ে উঠতে পারে 
না। শিবিরে ছটি কাটাতে গিয়ে যে-সমস্ত ছেলে নদীতে গেঞ্জীটি কাচতে 
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জানে না, আল; সেদ্ধ হয়েছে কি না তা বুঝতে পারে না, পেক়াজের খোসা 
ছাড়াতে জানে না তাদের দেখলে দুঃখই হয়। 

মায়েরা এই ছেলেদের বাড়িতে কোনাকছঢ করতে না দিযে তাদের 
অপকার বই উপকার করেন নি। 

'উচিত' বলে একটা কথা আছে। সবক্ষিপ্ত, নিদ্যঘি ও আদেশের মতো 
কঠোর। উচিত!_-এবং তার মানে করতেই হবে। 'পারব না" 'ইচ্ছে নেই' 
বললে চলবে না, করতে হবেই। যাদের উপস্থিত মুহুর্তে যা করতে ইচ্ছে 
হচ্ছে তা নয়, যা করা উচিত তা করার অভ্যাস আছে, তাদের লোকে শ্রদ্ধা 
করে, শাক্তশালী, দৃঢ়চিন্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যান্ত বলে গণ্য করে। আর 
শ্রমাভ্যাসগলোর মধ্যে এটা প্রায় সর্বপ্রধান অভ্যাস। একেবারে অল্প বয়স 
থেকেই এই অভ্যাস বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । কীভাবে 
তা করা যায়ঃ খুবই সাধারণভাবে: সবই শুর্দ হয় সামান্য ব্যাপার 'দিয়ে : 
'খেলনাগুলো তুলে না রাখলে বেড়াতে যেতে পারবি না। ?শিশু অবশ্যই 
প্রীতবাদ করে। সে জেদ ধরে, কিন্তু আপনি অটল। এবং এভাবে চলবে 
ততাদন পর্যন্ত যতাঁদন না প্রথমে যা 'উচিত' আর পরে যা 'চাই' তা করার 
অভ্যাস গড়ে উঠছে। এই অভ্যাসাঁট হচ্ছে ইচ্ছাশক্ত গঠনের পর্বশর্ত। 
সন্তব, প্রয়োজন, উচিত" 'অন্চিত' _- অল্প বয়সেই শিশুকে এই 
কথাগুলোর পার্থক্য বুঝতে পারা উচিত। 

'অন্যাচিত" কথাটিতে শিশুকে অভ্যস্ত করানোর মানে হচ্ছে তাকে তার 
বাসনা সংযত করতে, ওগুলো পাঁরবর্তিত করতে শেখানো, অর্থাৎ, অন্য 
কথায়, সবচেয়ে প্রাথীমক আকারে শিশুর আত্মসংগঠন ও আত্মনিয়ন্রণ 
ক্ষমতা গড়ে তোলা যা তার দঢ় সঙ্কল্পতা বিকাশে বিপূল এক তাৎপর্য 
বহন করে। 

ছেলেমেয়েদের দ্বারা প্রকাশিত সঙ্কল্প হচ্ছে শৈশবে নির্দিষ্ট পারস্থিতিতে 
যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে নয়, যেভাবে উচিত সেভাবে কোনাকছদ করার 
গ্রঠিত অভ্যাসের ফল। মা-বাবাদের স্মরণ রাখা উচিত যে শিশুর চিরে 
আপনা-আপনিই সংকজ্পের উৎপাত্ত ঘটে ন্য। শিশু যখন ছোট, তখন 
নিজেকে কোনাকছ; করতে বাধ্য করা কিংবা বাসনা দমন করা তার 
পক্ষে কঠিন, সে যা চায় তা ছাড়তে পারে না। প্রথম দিকে মা-বাবার 
ধৈর্য, ইচ্ছাশাক্ত আর অটলতা তাকে বিভিন্ন ফুক্তীসদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন 
করতে সাহায্য করে। 

শিক্ষাদীক্ষার প্রথম বছরগুলোতে শিশুর চেতনায় এ কথাটি বদ্ধমূল করে 
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দেওয়া উচিত ষে শিক্ষা হচ্ছে এমন এক শ্রম যা ইচ্ছাশক্তি, মনোযোগ আর 
মেধাগত সাক্রয়তা দাব করে। এই সমস্ত গুণ গড়তে হলে আগে বেশকিছু 
প্রস্থাতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়ঃ শিশু যাতে শ্রমশশীলতাকে প্রধান 
ক্ষেত্রে, অথবা, মনস্তত্ববিদদের ভাষায়, 'মৃখ্য ক্রিয়াকলাপের' ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 
শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পরে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা 
চাই। 

অতএব দেখা বাচ্ছে যে শ্রমাভ্যাস হচ্ছে মানুষের আচরণের স্থায়ী এক 
রূপ এবং তা তার সমন্ত ক্রিয়াকলাপের উপর নাঁদন্ট ছাপ ফেলে। 
প্রসঙ্গত, গ্রীক ভাষায় “ছাপ” 'প্রভাব' শব্দগুলোর মানে হচ্ছে -- 'চারত্র'। 
আর এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে.এই যে মানুষের অন্যান্য মানাসক গণ আর 
বোশিম্টোর সঙ্গে মিলে অভ্যাসগুলো চাঁরত্র গঠন করে । সেই জন্যই তো লোকে 
বলে: যেমন অভ্যাস গড়বে, তেমনি চরিন্র হবে। 


খেলা ও শ্রম 


এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে শিক্ষক মুহূর্তের মধ্যে 
মেলামেশার আনন্দপূর্ণ পাঁরবেশ গড়তে এবং শশশ্দদের মধ্যে প্রস্তাবিত 
ক্রিরাকলাপে অংশগ্রহণের তার বাসনা জাগাতে সক্ষম । ক্রাীড়ামূলক কাজ 
তার মধ্যেই পড়ে। 

প্রাতাঁট পদ্ধাতর হিজস্ব ভালো দিক রয়েছে। অন্যান্য ধরনের প্রভাবের 
থেকে ক্রীড়ামূলক কাজের পার্থক্যাট হচ্ছে এই যে শিশুদের সামনে 
এমন একটি পারাস্থিতি গড়ে উঠে যা তাদের নিজে নিজে প্রয়োজনীয় কাজটি 
বেছে নিতে ও সম্পন করতে বাধ্য করে। 

আসন, আমাদের ছেলেমেয়েদের সমবয়সী এবং তাদের প্রির পাত্র 
'প্রাতিভাধর শিক্ষাবিদ" টম সোয়ের-এর মোর্ক টোয়েন, _ টম সোয়েরের 
আ্যাডভেগ্ার”) ব্রিয়াকল্‌প বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। নৈরাশ্যের সেই কঠিন 
মুহূর্তে অন্দপ্রেরণা তাকে কৃপ্য করল! ওই মুহুর্তে _ যখন সবাই ল্লান 
করতে যাচ্ছল আর তাকে আঁতি লম্বা একটা বেড়া রঙ করতে হচ্ছিল __ তার 
মাথায় প্রাতিভাদীপ্ত শিক্ষামূলক একটা চিন্তা এল! 

-_ কা, কাজ করতে বাধ্য করছে? _ টমকে সহান্দভূতি জানায় তার 
বন্ধ; বেন। টম ভাবাবেগে, আবশ্বাস রকমের আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে সর্বপ্রকার 
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পার্থিব ভোগাবিলাসের প্রতি তার পর্ণ উদাসীনতা এবং বেড়া রঙ করার 
প্রতি অসাধারণ প্রবল এক আকর্ষণ প্রদর্শন করল। সে শিল্পীর মতো তুলি 
চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কার বার পছেনে সরে গিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখে 
মুন্ধ হাচ্ছিল। বেন যখন নব্যাব্ভূত জাদুকরের রহস্য উপলাদ্ধর বাসনযয় 
অত্যাধক আভভূত হয়ে পড়োঁছিল, তখন টম বলল: 

_- জানিস, আমি তোকে এটা দিতে পারি না। সবার দ্ধরা এ কাজ 
হবে না... 

_ আম তোকে আমার আপেলের মাঝখানটা দিয়ে দেব, - নিজের 
সম্পদের সেরা অংশাঁট উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় বেন। 

আর এই কথাগুলোর জবাবে টম সোয়েরের শিক্ষণ প্রাতিভ বলে: 

_ ঠিক আছে! না, দিতে পারি না... 

- আমি তোকে পুরো আপেলটা দেব, _ নিজের সমপ্ত সম্পদ বাঁড়য়ে 
দিয়ে মিনতি করে বেন। উদার টমের কৃপা হল: সে বেশ আনচ্ছার সঙ্গে 
তুলি আর রঙের বালাতিটি দিল। বেন ক্ষিপ্তের মতো তার উপর ঝাঁঁপয়ে 
পড়ল। 

না, টমের এরূপ কারসাজির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় আমাদের । তবে 
তার ক্রিয়াকলাপে সাত্যিই অসাধারণ কছ; রয়েছে। যেমন, অন্মপলন্ধ 
অনুমান: চিত্তাকর্ষক নয় এমন শ্রমের প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করতে হলে সে 
শ্রমের অফুরন্ত সৌন্দর্য দেখানো উচিত, তা কত আনন্দ দিতে পারে তা 
বোঝানো উচিত, -_ সে আনন্দ আপেল, সুযালেক, নদী ইত্যাঁদর মতো 
জীবনের উৎকৃষ্ট উপহারগদুলো উপভোগের চেয়েও অনেক বোশ সান্দর। 

আপাঁন যদ ?শশুর মন জয় করতে ও তাকে হিতকর শ্রমের প্রতি 
আকৃষ্ট করতে চান, অহলে নিজের 'বড়ত্ব ছাড়ুন, নতুবা শিশ্দ ভয় পাবে, 
আপনার কাছেও ঘে'ববে না। 

আপনি যদ [শশুর মধ্যে খাটার সামান্যতম চাঁহদাও আবিচ্কার 
করতে সক্ষম হন তহলে কাজ করার এই আনন্দপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে জীইয়ে 
রাখার চেষ্টা করবেন। এটা হচ্ছে মানবীয় আকাক্কাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে 
মুল্যবান আকাতক্ষা। 

জীবন্ত সমস্তঁকিছু শৈশবে খেলা করে। খেলা -_ এ হচ্ছে শেখার উপায়, 
নাদর্টি জীবন ধারাতে দীক্ষিত হওয়ার উপায়ঃ বেড়াল তার ছানাদের 
সঙ্গে খেলার সময় ওগুলোকে চুপ চুপি চলতে, দ্রুত সাড়া দিতে, ধরতে, 
লাফাতে, বে'কে যেতে, মনোষোেগ দিয়ে দেখতে ও কান পেতে শুনতে 
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শেখায় । জীবজন্তুর জীবনে খেলাধুলা এমনাক এক লাভজনক ব্যাপার, এবং 
তাতে আনন্দ ও উপকার দুই থাকে। 

খেলা অথবা, সঠিকভাবে বললে, ক্লীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপ শিশুর সারা 
জীবন জুড়ে থাকে, বড়দের সঙ্গে তার সমস্ত পারস্পারক সম্পকে ব্যাপ্ত 
থাকে: যৌথ শ্রমে, যৌথ পঠনে, সঙ্গীত শ্রবণে, িয়েটার, সার্কাস আর 
'চাঁড়য়াখানা দর্শনে । এই ক্রীড়ামূলক মুহূর্ভগুলো যাতে উপয্ক্ত মালমসলার 
দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, খেলা যাতে হামেশা স্মৃতি শাক্ত, কল্পনা শক্তি 
বিকশিত করে এবং, সবচেয়ে বড় কথা, মানাসক ও শারীরিক শ্রমের জন্য 
প্রস্তুত করে তুলে সোঁদকে খেয়াল রাখা খুবই প্রয়োজন। 

1শশু ন্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে তার িশুসুলভ যকত 
অনদসারে। [শশুর খেলায় হস্তক্ষেপের শতগিহলো নির্ভর করে, আমাদের 
মতে, শিশুর মতাবস্থান বিবেচনা করার নিপৃণতার উপর। শিশু নিজের 
ক্রিয়াকলাপকে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ব্যাপার বলে গণ্য করে। 

আমরা অবশ্য এ কথা বলছি না যে শশূর সমস্ত খেলাকে, তার সমস্ত 
আমোদপ্রমোদকে উপকার লাভের উপযোগী করে তুলতে হবে। তবে 
শিক্ষণাকার্যে সুফল পেতে চাইলে খেলার মাধ্যমে শিশুকে হিতকর কাজে, 
শ্রমে দীক্ষিত করতে আমরা বাধ্য। এখন আমরা বন্তৃত পক্ষে সেই সমস্ত 
সন্তাব্য পারস্থিতর কথা বলছি খন খেলা স্বাভাবিক উপায়ে ও শিক্ষকদের 
কল্যাণে পাঁরণত হয় প্রভাবিত করার প্রাশক্ষণ পদ্ধাততে যা চিত্তাকর্ষক ও 
আঁচত্তাকর্ষক দুইকেই যুক্ত করে। 

স্কুলের ছেলেমেয়েদের এমন এক খেলায় আমন্ত্রণ করা হল যাতে 
নিপগতা, শাক্ত আর উপস্থিত ব্ডাদ্ধ যাচাই করা বায়। শিক্ষক জানেন, তাতে 
কা কী চিত্তাকর্ষক কাজ থাকবে। তার মধ্যে আছে: বেড়া রঙ করা ও গর্ত 
খোঁড়ার কাজ। শিক্ষক ছেলেমেয়েদের তিনটি দলে বিভক্ত করেন। প্রাতাট 
দলকে তান একাঁট ক'রে পরিচয়-পত্র দেন। তারপর ছেলেমেয়েরা 'নাঁদর্ট 
একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হয় যেখানে তাদের দেওয়া হয় তুলি এবং 
বেলচা। সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়: স্কুলের চারিপাশে বেড়ার প্রাত 
অংশ রঙ করতে _ ২০ ঢমান্ট, আর ক্রাঁড়া ক্ষেত্রের জন্য গর্ত খংড়তে _ 
১২ মিনিউ। শিক্ষক যাঁদ দূরদরশ হন এবং তান যাঁদ চান যে এক ফোঁটা 
রঙও মাটিতে না পড়ুক, তাহলে বলবেন: 'মাটিতে পড়া প্রাত গ্রাম রঙের 
জন্য পাঁচ নম্বর বাদ পড়বে।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ ফল মেলে: 
ছেলেমেয়েরা খ;ব মন দিয়ে কাজ করে, আগে কখনও তারা এত চেম্টা করে 
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নি। বেড়ায় রঙ লাগানো হল, গর্ত খোঁদত, এবং ছেলেমেয়েরা কত আনন্দ 
পেল। এবার তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। ওখানে তাদের কোন দাবা 
সমস্যা সমাধান করতে কিংবা ফুটবল ম্যাচে নামতে বলা হয়। 

এ ক্ষেত্রে খেলার গণ্ডিতে একাধিক ক্রীড়ামূলক পারস্পারিক ক্রিয়া ষেন 
আপনা-আপনি অক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিলে বিকাশ লাভ করতে 
থাকে। 

চূড়ান্ত কঠোরতা : “এখানে রঙ পড়েছে... শিশুরাও আত্মসমর্থন করে : 
“আরে ও কিছ; না... এক্ষনি ঠিক করে দিচ্ছি... এই দ্যাখন না।” দেখতেই 
পাচ্ছেন, সংলাপাঁট অক্রীড়ামূলক। তার 'ভান্তটি কেবল ক্রীড়ামূলক, এবং 
তা 'টাঁকিয়ে রাখা হচ্ছে ভ্লুড়ামূলক মনোভাব আর ব্লীডামূলক ভাবনািন্তার 
দ্বারা। তাছাড়া ক্রীড়ামূলক নিরম, দায়িত্ব আর ভূমিকা তো রয়েছেই। 
ছেলেমেয়েরা নিল নির্বাহকের ভূমিকা, আর শিক্ষককে অথবা সাথীদের 
কাউকে করল বিচারক। 

এই বিচারক হতে পারে ভীষণ ছিপ্রান্বেষী এবং কড়া -- ছেলেমেয়েদের 
আর রক্ষে থাকবে না। তবে এ ব্যাপারাঁটও কাউকে দুঃখিত করে না। 
বিচারক ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হলে এরূপ কড়াকাঁড় সবারই পছন্দ 
হয়। 

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাক: মনে হয় নাঁদণ্ট পারাম্থাততে 
কাজগুলো যেন সম্পাদিত হচ্ছে কেবল ক্রীড়ামূলক 'ভীন্ততে, আর কর্তব্য 
থেকে যাচ্ছে কোথাও একপাশে। কিন্তু তা ঠিক নয়। খেলার, বিশেষত দলীয় 
কিংবা গ্রুপ খেলায়, সর্বদাই কর্তব্য বোধ থাকে, থাকে মর্যাদা বোধ, 
থাকে পারস্পারক নির্ভরশীলতা । যেমন ধরুন, শিশ্-বিচারক ন্যায়পরতার 
সঙ্গে বিচার করছে কেবল মাত্র এই জন্য নয় যে খেলার নিয়ম তা দ্যবি করছে, 
এই জন্যও যে সেই দাবির উপর আরও রয়েছে মর্যাদা বোধ, ?শশদ্দের উচ্চ 
মানবিক ম.লাবোধ। ছেলেমেয়েরা বলে: “আমরা ওকে সবার আগে এই পদে 
বস্াচ্ছি, কারণ ও সবচেয়ে বোশ ন্যায়পরায়ণ।' দেখা যাচ্ছে যে বাস্তব মূল্যবোধ 
ভান্তি সত্তেও গরত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবাঁল সম্পর্কে কথা হচ্ছে। অবশ্য 
চিরকালের সেই সমস্যাটি থেকেই যাবে যা জন্রবদ্ধ হয় এভাবে : "খেলায় তে 
তার কর্তব্য জ্ঞান আছে এবং ওই কর্তব্য পালনও করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে 
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শশুদের জীবনে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চালু করা আত আবশ্যক যা 
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'ম্রেফ কর্তব্যের' উপর প্রাতীষ্ঠিত। ?শশ্দদের কাছে আপোসহাীন সোজা দাবি 
হাজির করতে পারা চাই! যেমন: “এই বেড়াটি তোমাদের রঙ করা উচচত। 
আমাদের তা করতেই হবে।” অথবা : “খ:টিগুলোর জন্য আমাদের গর্ত খোঁড়া 
উচিত, নতুবা কাল আর ক্রীড়া প্রাতযোগতা হবে না। 

'উচিত' ছাড়া শিক্ষাকার্য সম্ভব নয়। তবে দাবি হাঁজর করা প্রয়োজন 
বিভিন্ন রূপে। 

ক্রীড়ামূলক রুপ, এক দিকে, শিক্ষককে তাঁর শিক্ষামূলক মতাবদ্থান 
গোপন রাখার সুযোগ দেয়, আর, অন্য দিকে, ছাত্রকে আঁধিক সক্রিয়ভাবে 
প্রভাবিত করতে সাহায্য করে। খেলা যাতে ভালোভাবে চলে সেই জন্য 
সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে তাদের বয়স 'নার্বশেষে নিয়ম ও কর্তব্যগদুলো 
যথাযথভাবে পালন করতে হয়। 

বলাই বাহুল্য, খেলার সময় যেকোন অংশগ্রহণকার উত্তোজত হয়ে উঠতে 
পারে: ছু একটা প্রমাণ করতে শুরু করবে, প্রাতবাদ জানাবে, বিক্ষযন্ধ 
হবে। কিন্তু এই সমস্ত ভাবাবেগ __ যাঁদ তা খেলার নিয়মাবাঁলর গশ্ডিতে 
প্রকাশ লাভ করে -_ কেবল ক্রীড়া সহযোগতাই দঢ় করে থাকে । খেলায় 
বড়ও অনেক সময় কোন-না-কোনভাবে ছোট হয়ে যায়, আর সঠিকভাবে 
বললে, সে নিজেই শিশুর কর্তব্য পালন করে। এই অবস্থাটি তাকে 
মুহনতেরি মধ্যে শিশদদের ভাবনাচিন্তার জগতে, আঁত্মক মূল্যবোধের জগতে, 
দলের গঠনের ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। তাছাড়া খেলা 'শশদদের 
চাঁরন্রকে এত স্পম্টভাবে প্রকাশ করে যে কোন পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্ত সঙ্গে 
সঙ্গেই উপলা্ধ করতে পারেন পরস্পরের প্রাতি তাদের প্রকৃত মনোভাবাট 
কারুপ। তবে সচেতনভাবে ক্লীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিলে শিক্ষকও 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ সপ্ঠার করতে পারেন। 

শিশুদের খেলা আর শ্রমের ব্যাপারগুলোকে আমরা কেন তাদের 
ক্রিয়াকলাপ মখ্য জানিস বলে গণ্য করি? ক্রিয়াকলাপের এই দুটো বূপকে 
আমরা কেন এক ক'রে দোখঃ কারণ, ক্রিয়াকলাপের এই রূপগলোতেই 
প্রধানত শিশ্য বিকাশ লাভ করে। 

প্রথম দাঁষ্টতে খেলা ও শ্রম মনে হয় সম্পূর্ণ পরম্পর [বিরোধী জানিস, 
এবং তা এই জন্য যে ওগদলোর মধ্যে সাত্যই আকাশপাতাল তফাৎ রয়েছে 
ও জ পরস্পরের বিরুদ্ধে যায়। তবে তা কেবল প্রথম দৃষ্টিতে । চিত্রশল্পে 
যেমন রঙের দাগ আর সঠিক রেখা নিপুণ শিল্পীর দ্বারা মৌলিকভাবে 
যুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি প্রাশক্ষণ কলায়ও শ্লিয়াকলাপের 'বাভন্ন পদ্ধতি 


৯৫১ 


আর রূপ মিলে যায় কিংবা নিজের সাদৃশ্যের কল্যাণে নয়, পার্থক্যের 
কল্যাণে পরস্পরকে সমদ্ধ করে পাশাপাঁশ চলতে থাকে। 

খেলায় থাকে স্বেচ্ছার প্রাধান্য) আর শ্রম তেশির ভাগ ক্ষেক্রেই 
বাধ্যতামূলক । খেলায় অংশগ্রহণ নির্ভর করে শিশুদের ইচ্ছার উপর, আর 
শ্রম ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ কর্তব্য বোধের উপর প্রাতষ্ঠিত। কিন্তু স্বেচ্ছা 
ও ইচ্ছার উপাদান ব্যতিরেকে শ্রম প্রায়ই শিশুর পক্ষে ক্লেশকর ব্যাপ্ার। একই 
কথা বলা যায় খেলার বিষয়ে, যাঁদ তা পরিণত হয় বাধ্যতামূলক কর্তব্যে! 
খেলা প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই যেকোন বাধাবিপাত্ত অতিক্রম করার প্রচেণ্টার 
জন্ম দেয় যা যেকোন শ্রম ক্রিয়াকলাপের পক্ষে আত প্রয়োজনীয় খেলা 
নিজেতে মত্ত ক'রে ক্লান্তি দূর করে। কেবল বাইরে থেকেই মনে হয় 
তা নার্বঘ্য ও সহজ ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা খেলোয়াড়ের কাছ 
থেকে যথাসম্ভব বশ শাক্ত, বুদ্ধি ও ধৈর্য দাবি করে। 

খেলার প্রতি শিশুর আকর্ষণ অপাঁরসীম এবং শ্রমে সে সর্বদা অনমরূপ 
চাহিদা অনূভব করে না। কিন্তু শিক্ষকের পরিশ্রম তখনই সার্থক হয় যখন 
তান শিশুদের মধ্যে কাজ করার চাঁহদা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় খেলার উপাদানসমূহের সাহায্যে। কাজাট অবশ্য 
জাঁটল ও ঝ$কিপূর্ণ: সর্বদা ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। 

খেলাকে কর্ম ভারাক্রান্ত করা এবং তাকে কেবল 'শিশদর সক্রিয়তা বিকাশের 
উপায় হিশেবে দেখা উাঁচত নয়। আমরা যাঁদ খেলাকে শ্রম ক্রিয়াকলাপে 
শিশদর অংশগ্রহণের উপায় হিশেবে ভক্তিবন্তুতে পরিণত করি, তাহলে কুফল 
বই সফল মিলবে না। খেলা তার উত্তেজনা বশত আপন বর্ণবৈচিত্রো শশ;কে 
মোহান্গ করে, এবং বলা যেতে পারে, ঘটমান সমস্তাকছ; উপলান্ধকরণের 
প্রয়োজনীয়, নিজের ক্রিয়কলাপের ফল।ফলের সমালোচনামূলক 'িশ্লেষণের 
প্রয়োজনীয়তা দর করে দেয়। খেলা আবেগপরর্ণ ব্যাপার। আর মননের 
উপর আবেগের প্রাধান্যও ছেলেমেয়েদের উপলান্ধি ক্ষমতা বিকাশের উপর 
অন্যকুল প্রভাব ফেলতে পারে। 


কফ কক 


পরিশ্রমী ছেলে, পারিশ্রমী মেয়ে। ...নিজের ছেলেমেয়ের বিষয়ে এরৃপ 
কথা শুনলে আনন্দে ও গর্বে মন ভরে যায়। তা আপনারা পিতামাতা হিশেবে 
নিজের বিজয়, নিজের প্রশিক্ষণ সাফল্য বলে বিবেচনা করেন। তবে সব 
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পিতামাতা এ কথ্য বলে গর্ব করতে পারেন না খে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের 
মধ্যে এই গণাঁট গড়তে সক্ষম হয়েছেন। 

স্বনামধন্য সোভিয়েত শিক্ষাবিদ ভাটসাল সুখমালন্স্ক শ্রম শিক্ষাকে 
[িনাট জিনিসের __ উাঁচত, কঠিন ও চমৎকারের সঙ্গাত বলে বর্ণনা 
করেছেন। তাঁর কথার অর্থাট খ্মবই গভীর। 

উচিত... নিশ্চয়ই! অতি আবশ্যক! শ্রমের প্রাত ভালোবাসা ছাড়া মানুষ 
মনুষ্যত্বের আধিকারী হতে ও ব্যাক্ত হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। 
কেবল শ্রমশীলতা এবং তার সঙ্গে লক্ষ্যনষ্ঠতা আর অটলতার মতো 
অপারহার্য গ্থগুলোই তকে জীবনে নার্দন্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে। 

কঠিন... অবশ্যই । এবং মা-বাবাদেরও তার জন্য প্রস্তুত থাকা উাঁচত। 
শিশুর মধ্যে শ্রমশীলতা গড়তে হলে আপনাদের বিপুল দৃঢ়তা আর 
ধৈর্যের আঁধকারী হতে হবে, প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। প্রতি দিন, প্রতি 
ঘণ্টায়, আসল ও খ্টটনাটি কাজে, বাক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষণ 
ক্ষেত্রের এ প্রধান কাজাট চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। 

চমৎকার... হ্যাঁ। বাধাবিপাত্ত আঁতক্রান্ত, লক্ষ্য আঁজ'ত _ এই জিনিসটি 
উপলাদ্ধর মতো আর কিছুই মানুষকে এত গভীর নৈতিক তৃপ্ত দানে 
সক্ষম নয়! যেবব্যক্তি শ্রম ভালোবাসে একমান্র সে-ই এই আনন্দ 
প্যরোপ্দীরভাবে উপভোগ করে। 


মহান শিক্ষক __ প্রকৃতি 


শিশ,র মধ্যে প্রকৃতিকে বোঝার, তার সমস্ত স্বাভাবিক, সাধারণ ও একই 
সঙ্গে মহান গদণাবাল বোঝার ক্ষমতা বিকশিত করা প্রয়োজন। এর জন্য 
পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ করতে পারা চাই: বর্তমানের মধ্যে 
দেখতে হবে অতীতকে, একমান্ন বাঁজের মধ্যে আগে থেকেই দেখতে হবে 
স্ন্দর সুন্দর ফুলের ভাবিষ্যৎ মাঠ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, মনপ্রাণ দিয়ে 
বুঝতে হবে জীবন্ত ও অজীবস্তের এক্যের, অতীত, বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের 
এঁকোোর নিরম, বুঝতে হবে যে প্রাকৃতিক ব্যাপারাদির সাধারণ যোগাযোগের 
চিরন্তন নিয়মাবলি উপেক্ষা করে চললে পৃথিবীতে জীবনের অবসান 
ঘটতে পারে। সেই জন্যই প্রত্যেক মান্দষের কর্তব্য হচ্ছে _ কেখল নিজের 
মঙ্গলের জন্যই নয়, ভাবী পুরুষদের মঙ্গলের জন্যও প্রকৃতিকে রক্ষা করা। 

পর্যবেক্ষণশীলতা _- এ হচ্ছে মান্মষের এক আতি মূল্যবান গুণ যার 
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কল্যণে সে পাঁথবীকে চিনতে ও প্রকাতির বিচিত্র জগৎ বুঝতে সক্ষম হয়। 

কীভাবে পর্যবেক্ষণশীলতা বিকাশ করা যায়ঃ সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে 
আবেগের সত্রপতি ঘটানো প্রয়োজন। এই আবেগ তাকে উপলব্ধ সমস্তকিছতে 
বিস্মিত, মুগ্ধ ও সুখ লাভের সুযোগ দেয়, তার মধ্যে নতুন সাক্ষাতের 
বাসনা জাগিয়ে তুলে। সুযোগ পেলে বছরের যেকোন সময়েই _ কেবল 
আবহাওয়া মোটামুটি ভালো হলেই হল -_ মাঠে, বনে, নদতে বেড়াতে চলে 
দেখার জন্য টিলার চূড়ায় ণগয়ে উঠবেন... 


_ তাহলে আপাঁন আবার সেই ধ্বাঁনটি তুলতে বলছেন: 'বনে ফিরে যাও! 

_ না, বরং তার উল্টে। এ হচ্ছে আধুনিক সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গতির দিকে, 
প্রাতবেশের সঙ্গে ব্ক্তি বিশেষ এবং মানবজ্যাতর এরূপ সহযোগতার দিকে অগ্রসর 
হওয়ার আহবান যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা মানুষের -_ যে-মানহয প্রাকৃতিক 
সম্পদসমহ ধদংস করতে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরুষের মঙ্গলে তা বাদ্ধ করতে 
প্রয়াস সেই মানদষের সর্ধাঙ্গীণ বিকাশের উৎস হয়ে উঠতে পারে। 

_ সে হচ্ছে স্কুলের দায়ত্ব। তবে আধানিক পাঠ্যস্চিতে প্রথম চ্থানে রয়েছে 
গাঁণতশাম্্, 'শককশট আর পংকেশর' নয়। 

_ খুবই অন্যায়। আমর্য বলাছি পাাঁরব্ারক শিক্ষার উপায় হিশেবে পর্যবেক্ষণের 
বিবয়ে। আর পারিঝাঁরক 'শক্ষার উদ্দেশা হচ্ছে শশ্‌দের মধো বিচিত্র আগ্রহ, বাত 
চাঁহদা জাগানো, সৌনদর্যবেধ বকাশত করা। 

_ আর গাঁণতশাস্তের কথা যাঁদ ধার তাহলে বলতে হয় যে তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
প্রকাতির জীবনের নিরমাবালি উপলান্ধর হাতিয়ার হিশেবে, কোন লক্ষ্যবন্তু হিশেবে নয়। 


বনের জীবজন্তুদের জন্য কিছুটা খাবার নিয়ে যান। তাদের জন্য 
ভোজের আয়োজন কর্ন। সবচেয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে থামবেন। হয়তো 
বা কাঠবিড্ভাল দেখার সৌভাগ্য হবে, কাঠঠোকর।র কাজ দেখার আর 
নীলকণ্ঠ পাখীর গান শোনার সুযোগ হবে। বুনো জীবের সঙ্গে সাক্ষাতের 
আনন্দ শিশুর অনেককাল মনে থাকবে, তার মধ্যে অনুসান্ধিৎসা ও প্রকৃতির 
প্রাতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবে! 

প্রাথীমক শ্রেণীগুলোর ছেলেমেয়েদের প্রাতদিন প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণ 
চালানো উচিত। তারা যাঁকছ্য দেখে তা বিশেষ দিনপঞ্জীতে লিখে রাখা 
দূরকার। যাঁদ প্রকৃতির দিনপঞ্জশ জোগাড় করতে না পারেন তাহলে 
আপনাদের ছেলে বা মেয়েকে তা তোর করে নিতে সাহাষা করুন। 
ছেলেমেয়েদের প্রারই প্রাতিদিন পর্যবেক্ষণ চালানোর ধৈর্য থাকে না। আর 
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এ ছাড়া দিনপঞ্জী তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এর উদ্দেশ্য _ ধৈর্য 
সহকারে প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে শৈখানো। 
আর পর্যবেক্ষণ চালাতে হয় সর্ব _ এমনকি তখনও, যখন প্রকৃতিতে 
কোন প্রত্যক্ষ পারবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, একই প্রকার আবহাওয়া থাকে, 
এবং তখনও, যখন মজার ঘটনাবাঁল ঘটে, বিশেষত খতু পাঁরবর্তনের সময়। 
কাজটি খাঁদ স্রেফ দিনপঞ্জী পূর্ণ করার মধ্যেই সীমিত থাকে তহলে বিশেষ 
কোন লাভ হবে না। শিশুদের প্রাকীতিক ঘটনাবালর মধ্যে যোগাযোগ 
প্রাতষ্ঠা করতে শেখানো খুবই গ্ুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরন, সূর্য নভোমণ্ডলে 
অনেক উপরে -_ তার মানে 'দিন লম্বা, রাত ছোট, বাইরে গরম। বোঁশ 
আলো ও তাপ _ সমস্তাকছু বাড়তে শুরু করে। বৃষ্টি নেই, আর্দ্রতা 
নেই - তখন গরম রোদও উদ্ভিদের জীবনকে সাহায্য করতে পারে না। 
প্রথম বৃষ্টির পর সমস্তাকছ্‌ সঙ্গে সঙ্গে সবুজ হয়ে উঠে, কারণ জল পেয়ে 
কঠড়গুলো ফুটে যায় এবং দেখা দেয় নরম পাতা । পশ্চিমের হাওয়া আনে 
বৃষ্টি, উত্তরের বাতাস -- ঠাণ্ডা, আর দক্ষিণের হাওয়া _ উত্তাপ ও খরা। 
দিনপঞ্জশতে হামেশা বাতাসের গাঁত চিহিত ক'রে কাঁটা আঁকলে পরে 
আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে বেশ যথাযথ পূর্বাভাসই দেওয়া যাবে। 

বছরের প্রতিটি খতুতে, তার বারো মাসের প্রাতাটতে আছে অনুপম 
এক বিস্ময়, নিজস্ব কোমল মাধ্র্য নিজস্ব আনন্দ। 'দিনপঞ্জশ লেখা হয় 
এই. জন্য যাতে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির গতি ও যোগাযোগের সঙ্গাত 
জানতে প্যরে, তার জীবনকে বোঝে । 

শিশুর মধ্যে জানার বহুমুখী আগ্রহ বিকাশের কাজ অব্যাহত রেখে 
খনার্দিন্টি এক সময়ে তা আঁধকতর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও গভীর করে তোলা চাই। 
এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের অমূল্য সহায়তা জোগাতে পারে জীবজন্তু ও 
পশ্দপাখি, বিস্ময়কর উদ্ভিদ ও অজানা দেশ সম্পকে লেখা স্ন্দর আর 
চিত্তাকর্ষক বইগুলো। 

কনস্তান্তিন উশিন্রস্ক বলেছেন, প্রকৃতির যুক্তি হচ্ছে শিশুদের পক্ষে 
সবচেয়ে বোধগম্য য্বাক্ত আমরা যখন বাল হ্দক্তিসঙ্গত, তখন এর 
দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চাই যে বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল রয়েছে এবং 
প্রকৃতিতে বিদ্যমান যোগাযোগ আর পারস্পারক সম্পকরে সঙ্গে তার 
কোন বিরোধ নেই। 

পর্যবেক্ষণশীলতার বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত রয়েছে যৌক্তক 
চিন্তাধারা গঠনের সঙ্গে। িশ্‌ যাতে দেখতে পারে তার জন্য তাকে জিনিসের 
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মুখ্য ও গৌণ লক্ষণসমূহ পৃথক করতে শেখান উচিত। কোন জানিস 
দেখার সময় তার মুখ্য লক্ষণগুলো পৃথক করতে গিয়ে সুপারিচিত কিংবা 
নিকটে অবাস্থিত কোন সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা ব্যবহার করতে ভুলবেন না। 

যেমন, শিশদুকে দেখিয়ে দিন কীভাবে আলু এবং টমেটো ফলে। আপনারা 
কি জানেন যে ওগুলো হচ্ছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? ডীন্তিদগুলোর গঠন দ্যান । 
শিশ্দর হয়তো জানতে আগ্রহ হবে যে এককালে টমেটোর চারা রোপণ করা 
হত কেয়ারতে, আর আলুর ফুল দিয়ে খোঁপা সাজাত ধনী মহিলারা । 
আলুর ফুল স্যন্দর ও মিষ্ট গরন্ধ ছড়ায়। 

শিশুরা প্রকৃতি সম্পর্কে আঁধকতর গভীর জ্ঞান লাভ করে তখন, ধখন 
পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পরাক্ষাও চালানো হয়। পরীক্ষা প্রেফ সামগ্রী 
দেখতেই সাহায্য করে না, কীভাবে ননাদ্ট সমস্যা প্রস্কুত ও সমাধান করতে 
হয় তা-ও শেখায়: বাভন্ন ঘটনার কারণ ও পাঁরণাম নির্ধারণ করা যায় 
কীভাবে, গোণ থেকে মুখ্য আলাদা করতে হয় কেমন করে। যেমন, আপানি 
ঘরের ভেতরে টবে একটা চারা লাগাতে চাইলেন এবং ছেলেকে কিছুটা 
বালু আনতে বললেন। 

-- বাল দিয়ে কী করবে? বাজতে কোনকিছ ভালো হয় না। 

সাধারণ কথায় এটা অবশ্য ব্যাখ্যা করা যায় যে শিকড়ের শ্বাসপ্রশ্বাসের 
িছ,টা বাল্ুও মেশানো দরকার। তবে সবচেয়ে ভালো হবে এমন একটা 
গরণক্ষা চালালে যা প্রমাণ করবে যে প্রচুর পাঁরমাণ মাটিযুক্ত টবে জল 
উপারভাগে জমে থাকে, আর শৃচ্ক মাঁট ফেটে গিয়ে উন্তিদের মূল ছি'ড়ে 
দিতে পারে, আর যে-টবে অনেক বাল্‌ আছে তাতে মাটি ভুরভুরে, সে 
মাটিতে তাড়াতাঁড় জল প্রবেশ করে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায়। 

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন কম্পাসের জঙ্গে পারাচত হয় তখন চুদ্বক 
নিয়ে অতি চিত্তাকর্ষক পরাক্ষা চালানো যায়; যখন জল ও বায়ূর ধর্ম 
গবেষণা করা হয় তখন বাষ্প, কুয়াশা গঠন ও ঠাণ্ডা জিনিসের উপর "শাশির 
বিন্দু গঠন নিয়ে পরাক্ষানিরাক্ষা চালানো যায়। 

এই সমস্ত পরাক্ষানিরীক্ষায় বৌশ সময় বায়ত হবে না, তবে তা 
নিঃসন্দেহেই আপনাকে ও ছেলেমেয়েদের খুব মাতিয়ে তুলবে, আঁভন্ন কাজে 
অভিন্ন আগ্রহের সুন্দর একটি পরিবেশ সাঁষ্ট করবে। 

শিশু সম্পাঁদত পরাক্ষা দিয়ে আলাপ-আলোচনা খোদ পরাীক্ষ্য 
পাঁরচালনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলাপের সময় জিজ্ঞেস করা উীঁচত, 
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পরাক্ষার মাধ্যমে সে কা জানতে চেয়োছল ('আগম জানতে চেয়োছলাম কোন্‌ 
নৌকোি জলের উপর ভালো ভাসতে পারে”); পরাঁক্ষা পরিচালনার কী কী 
পরিস্থিতি সে বেছে নিয়েছে এবং তা সমস্যার সঙ্গে খাপ খায় কি (নৌকোর 
জনা তুমি বাঁভন্ন রকমের আকারের পারবর্তে বাভন্ন জিনিস নিয়েছ 2); 
পরীক্ষা পরিচালনার সময় সমস্ত খুটনাটি ব্যাপার লক্ষ্য করা হয়েছে কি 
(তুমি লক্ষ্য করেছ যে গাছের ছাল 'দিয়ে তোর নৌকোটি বোশ দোল 
খাচ্ছিল?); উদ্ভূত ব্মপারগঠ্ুলোর কারণ কী (চেপ্টা তলাফক্ত নৌকোটি কেন 
অন্যগদুলোর আগে ডুবে গেল); পরাঁক্ষা থেকে কী কা সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। 

পরীক্ষা পরিচালনার সময় আমাদের অল্পবয়সী গবেষক যে-সমস্ত মনন 
ক্রিয়াকলপের আগ্রয় নেয় তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে ঠিক 
ওগ্লো থেকেই গড়ে উঠছে যৌক্তক চিন্তাধারণা বিকাশের সমস্ত প্রধান 
উপাদান: বিশ্লেষণ, সংশ্লেষ, তুলন্ম, আরোহ, আরোহ, বিশতর্করণ ও 
সাধারণীকরণ। 

বিজ্ঞানী-মনন্তত্ববিদরা বলেন বে শিশদদের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা 
বোঝার স্বাভাবিক চাহিদা বোশ কাল টিকে থাকে না _ কেবল ১০-১৯ 
বছর অবধি। সময় মতো এর ব্যবহার করা উচিত, কারণ পরে এমন সব নতুন 
আগ্রহ দেখা দেয়, প্রকাতি গবেষণার সঙ্গে যেগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাতি ভালোবাসা গভীর হলে তা পরেও বিকাশ লাভ 
করতে থাকবে। 

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখার ক্ষমতা এবং নিজের কথায়, নিজের সুরে ও 
বিশেষত নিজের হাতে তার রূপ দান করার চাহিদার মধ্যে আবচ্ছেদ্য এক 
সম্পর্ক রয়েছে। 


-- আপানি বলছেন যে জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা মান্ষকে মহৎ করে। কিন্তু 
এমনও ঘটনার নাজির রয়েছে যখন আপন জনের প্রতি নিষ্ঠুর লোকেরা জীবজন্তু 
ভালোবাসে। 

-_ হ্যাঁ, এরূপ ঘটনার কথা জানা আছে এবং তা মান,ষের প্রাত তদের প্রাতকৃল 
মনোভাবের কারণগনুলোর নির্ঘঘ্ট মনস্তাত্বক বিশ্লেষণ দিব করে। 


নিজের ছেলেমেয়েকে নিয়ে বনে গিয়ে দেবদারুর মোচা, ডালপালা, ফল 
ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। পুরনো গাঁড় ও পড়ে-থাকা গাছের ছাল ছাড়াতে 
পারেন। এগুলো দিয়ে ছেলেমেয়ের সঙ্গে আপনারা কত সমন্দর স্মন্দর 
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জিনিস গড়তে পারেন! মন দিয়ে প্রকৃতির অনুপম স্ন্টির দিকে তাকান, 
এবং প্রকতি নিজেই আপনাদের প্রয়োজনীয় রুপ ও গঠন বাৎলে দেবে। 
দেখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা যেন শিশুদের কেবল সৃজনকােই 
অন/প্রাণিত না করে, তা যেন সমাজের ও ভাবী পুরুষদের সামনে আপন 
প্রকাতি রক্ষার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উচ্চ দায়িত্ব বোধও গড়ে তুলে। 
স্মাবখ্যাত সোভিয়েত লেখক, প্রকৃতি প্রোমক আর প্রকাতিবিদ মিখাইল 
'প্রশভিন একদা বলেছিলেন: 

“আমরা আমাদের প্রকৃতির মালক, এবং আমাদের জন্য সে হচ্ছে এক 
বিশাল ধনাগার যাতে রয়েছে জীবনের সমস্ত মহান সম্পদ। তারও চেয়ে বড় 
কথা হচ্ছে, এই সমস্ত ধন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আগে তা খুলে দেখানো 
প্রয়োজন। 

মাছের জন্য প্রয়োজন নির্মল জল __ সেই জন্য আমাদের জলাশয়গুলো 
রগ্ষা করব। বনেজঙ্গলে, স্তেপাণ্চলে ও পাহাড়পর্বতে আছে 'বাভন্ন জাতের 
মৃল্যবান জীবজন্তু -. সেই জন্য আমাদের বনজঙ্গল, স্তেপাণ্চল আর 
পাহাড়পর্ব তগলো রক্ষা করব। 

মাছের চাই - জল, পাখির চাই _ আকাশ, জন্তুর চাই _ বনজঙ্গল, 
পাহাড়পর্বত। আর মানুষের চাই মাতৃভূমি, এবং প্রকৃতিকে রক্ষম করা মানেই 
হচ্ছে মাতৃভাঁমিকে রক্ষা করা? 

মান্দষ এবং প্রকৃতির সম্পকের প্রশ্নে আমাদের দস্টিভাঁ্গ খুবই মানাবক। 
মানযকে উত্তরাধিকারসুত্রে তার বংশধরদের দিতে হবে সভ্যতা বিকাশের 
দরুন সম্ট মরুভূমি নয়, ফুলেফলে সুশোভিত উর্বর মাঁটি। আমাদের 
দেশে প্রকাতি প্রতিরক্ষার কাজ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। 


প্রযক্তিগত ক্রিয়াকলাপে হাতে-খাঁড় 


উদ্ভাবকরা কোথেকে আসে? প্রত্যেকে কি উত্ভাবন করতে শিখতে 
পারেঃ এমন এক সময় ছিল যখন এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আপোসহটীন 
তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়োছল। লোকের দ্‌ম্টিভক্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, 
বিরোধী । কেউ কেউ দঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলত: উদ্ভাবক হয়ে জন্মাতে হয়।' 
আর অন্যরা আপান্ত জানাত : 'না, প্রত্যেকেই উদ্ভাবক হতে পারে 

দীর্ঘকাল আতবাহত হওয়ার পরই বোঝা গেল যে তকের বিষয়াট 
খোদই ছিল ?নছক কল্পিত ব্যাপার। বস্তুত পক্ষে, তর্ক হচ্ছিল বাঁভলন 
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জনিস নিয়ে। যারা প্রমাণ করাছল যে উদ্ভাবক হয়ে জন্মাতে হয়' তারা 
বলতে চাইছিল প্রতিভাধর উদ্ভাবকদের কথ্য এবং আত উচ্চ মানের 
উদ্ভাবনের কথা । আর তাদের বিরোধীরা -__ এরা বলত যে 'প্রত্যেকেই 
উদ্ভাবক হতে পারে' _ সেই সমস্ত লোকের কথা বলতে চাইছিল যারা 
উদ্ভাবনের পর্যায়ে সাধারণ প্রয্যাক্তগত সমস্যাঁদ সমাধান করে থাকে। এই 
সমস্ত সমস্যার মধ্যে এমন সমস্যাও থাকতে পারে যা এমনাক স্কুল ছাত্ররা 
গর্যস্ত সমাধান করতে পারে। 

প্রয্বাক্তগত কাজের সমস্যাঁট এই সমস্ত দূম্টিভাঙ্গ থেকে বিচার করলে 
এ কথাটি বুঝতে কষ্ট হয় না যে উদ্ভাবন করতে পারে প্রত্যেকেই, তবে 
সেই মানে যার জন্য সে প্রস্ুত। 


-- আপনি মনে করেন, ?শশুদের টেকনিকেল কাজও করা দরকার। কিন্তু এ 
ছাড়ই তাদের উপর চাপ কি কম? 

_ শিশনকে আঁধকতর য্ীক্তপিদ্ধভাবে সমস্যা সমাধানের কাজ সংগঠন করতে 
সাহায্য করা উচিত, এবং তাতে ক'রে চাপ বাড়বে না, বরং কমবে। 

-_ কিস্তু ছেলেমেয়েদের সবাই তো আর প্রধক্তির ক্ষেতে ক করবে না! 

-- প্রবনাক্তগত ক্রিয়াকলাপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবন ক্ষমতার [বিকাশ 
ঘটানো। আর তা প্রয়োজন কেবল প্রবক্তিতেই নয়। উদ্ভাবন ক্ষমতা ছাড়া এমনাক 
সাধারণ খেলাও সংগঠন করা অসন্তব। 

_ স্কুল ছান্রের লেখাপড়ার কথা ভাবা উচিত, খেলার কথা নয়। 

-- লেখাপড়ার কাজ যখন ছেলেমেয়েদের জন্য কেবল কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন 
সাফলোর আশা করা অনু্চিত। তদের স্বাঁনর্ভরভাবে জ্ঞানার্জনের চাঁহদা থাকতে হবে। 

- আর এরূপ চাহিদা মাঁদ না থাকে? 

_ ঠিক এই উদ্দেশ্যেই তাদের সঙ্গে টেকনিকেল কাজকম" শুর; কর। প্রয়োলন। 
অন্তত্ত প্রথম পদক্ষেপগনূলো করতে সাহায্য করুন। পরে তারা নিজেরাই নিজের কাজ 
সমলে নেবে। 


তাহলে কোন বয়স থেকে প্রয্াক্তগত কাজ শহর করা যায়? যারা 
প্রযণাক্তগত কাজে মন দিতে চায় তাদের মধ্যে প্রাক্স্কুলবর়স্ক ছেলেমেয়ে 
ও নিম্য শ্রেণীগুলোর ছাত্রদের সংখ্য খুবই বোঁশি। স্বানির্ভরভাবে কজ 
করার সম্ভাবনা? তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় । তাদের জ্ঞান অবশ্য এখনও 
কম। তবে এই অভাবটি পুরণ করে দেয় তাদের জ্ঞানার্জনের বাসনা। তাছাড়া 
শদরদতে সর্বদাই এমন কাজ বাছা যায় যা সম্পাদনের জন্য নুনতম পাঁরমাণ 
জ্ঞানই যথেম্ট। তাই বিশেষভাবে সংগঠিত খেলার মধ্য "দিয়ে প্রযুক্তিগত 
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কাজ এমনাক প্রাকৃ্স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও শুরু করা যায়। 
শিশুদের চাই খেলার আকারে সংগঠিত কাজ যাতে অংশগ্রহণ করবে 
অল্পসংখ্যক লোক। আর সে কাজ পাঁরচালনার দায়িত্ব থাকবে মা-বাবাদের 
উপর। 

প্রয্মাক্তগত কাজের জন্য প্রস্তুতি চালানো যায় সেই সমস্ত সামগ্রীর 
ভাত্ততে যার, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রফুক্তির সঙ্গে কোনরূপ 
সম্পর্ক নেই। 

'ব্যারন মিউনহাউজেনের আযাডভেগ্টার', 'রূপকথার দেশে আযআলিস', “ছোট্র 
রাজকুমার, 'উঃ বাবারে ও অন্যান্য বহু বই শিশুদের সঙ্গে উদ্ভাবন? 
ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার পক্ষে খুবই উপযোগী । এই ধরনের বইগ্দুলো যাঁদও 
শিশ, সাহিত্যের অন্তভুক্তি, তা সত্তেও তাতে বার্ঘত ঘটনাবাঁল, নায়কদের 
উদ্ভাবন ক্ষমতা, এবং খোদ ছেলেমেয়েদের দ্ধরা কল্পিত নতুন পারাস্থিতি _- 
যেখানে দরকার হয় উপাস্থিত ব্বাদ্ধ _- প্রয্াক্তগত স্‌জনকার্ষে সহায়ত 
করবে। 

শিশুদের কল্পনা শাক্ত বিকাশের জন্য আর কণী করা যায়? সবাই 
স্বীকার করে যে কল্পনা ব্যতিরেকে কোনকিছু সৃষ্ট করা অসন্তব। বস্তু 
তা সত্বেও শিশু কল্পনার প্রাতিট উচ্ছৰবাসই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যখ্যাত হয় _ 
এরূপ ঘটে না! কিন্তু কেন ঘটে নাঃ এরূপ কোনাকছন এখনও ঘটে নি। 
তা বিদ্যমান বিধি-নিয়মের বিরুদ্ধে, বিদ্যমান তত্বে তার কোন স্থান নেই। 
কিন্তু নতুন কিছুরও তো আবির্ভব ঘটতে পারে। আধদানক বিজ্ঞান 
হামেশাই 'সন্তব' ও 'অসন্ভবের' মধ্যে, 'অলৌকিক ব্যাপার” ও শবশ্বাসযোগ্যতার' 
মধ্যে সীমানার আপোক্ষিকতা প্রমাণ করছে। এই অল্পকাল আগেও বিদ্যুৎ, 
টোলফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টোলভিশন, ল্যাসার, হলোগ্রাঁফ ইত্যাঁদ 
প্রকৃত অলোৌকিক্‌ ব্যাপার বলেই মনে হত। কিন্তু আজ? 

অসাধারণ .সাধারণে এবং অবাস্তব বাস্তবে রুপান্তরিত হওয়ার প্রক্িম়্াট 
আরও বোঁশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়ম্ন হয় কল্পনামূলক সাহত্যে। 

আঁধিকতর বোঁশ বয়সের ছেলেমেয়েদের দ্বারা বৈজ্ঞানক-কল্পনামূলক 
সাহিত্য পাঠ স্বকীয় ধরনের “কাল্পনিক সমস্যা ও কাজের তালিকার 
আস্তিত্বের সন্ধান দেয়। এই সমস্ত সমস্যা ও কাজ আঁবজ্কার, বিশ্লেষণ ও 
সসম্বদ্ধকরণ -- এ হচ্ছে চিত্তাকর্ষক ও একই সঙ্গে আত গুরুত্বপূর্ণ এক 
ব্যাপার, কেননা বহু, বিজ্ঞনীই সমস্যাগুলো এই “তালিকায়” অন্তভূক্তি করে 
রাখেন -- তাঁদের কালে তা সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগসূবিধা ছিল 
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না। এরূপ কাজের মাধ্যমে এটা আরও স্পম্টরুপে কল্পনা করা যায়, সম্ভব 
ও কেন-এর সীমানার বাইরে বর্তমানে কী রয়েছে। 

কল্পনামূলক সাহিত্য ভাণ্ডারে কেবল সমস্যাই নর, পদ্ধাতও পাওয়া 
যায়, যা ব্যবহৃত হতে পারে তা সমাধানের জন্য। এই সমস্ত পদ্ধাতর 
অনেকগ্লোই প্রয্যাক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। বলতে গেলে, কাজ্পনিক 
প্রকজপসমৃহ হচ্ছে স্বকীয় ধরনের উত্তাবন, এবং তা সেই নীতিগ্লোর 
ভীত্তিতেই নার্মত যার ভিত্তিতে নির্মিত খোদ প্রফুক্তিগত প্রকল্পসমৃহও, 
এবং সেই জন্যই এই সমস্ত প্রকল্প প্রযুক্তিগত কার্যকলাপের প্রস্তুতির 
পক্ষে এত উপযোগী । তবে এরুপ প্রস্তুতি সম্ভব হবে একমাত্র তখনই, যখন 
কল্পনামলক সাঁহত্যের ভক্তরা পড়ার কাজ ছেড়ে আঁধকতর সাক্রুয় 
ক্রিয়াকলাপে _ সমস্যা সমাধানের কাজে মনোনিবেশ করবে। 
ছেলেমেয়েদের যাঁদ বৈজ্ঞানিক-কল্পনামূলক রচনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
ওগদুলোতে বার্ণত উিদ্তাবনসমূহ"' এবং তা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিসমৃহ 
বিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে প্রয্ক্তিগত ক্রিয়াকলাপের নিয়মিত 
প্রস্তুতি চলবে আতিরিক্ত সময়ের প্রায় কোন ব্যয় ছাড়াই। 

সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রস্তুতির জন্য নিয়মিতভাবে বই পড়া খুবই 
গয্রবত্বপর্ণে। কিন্তু কেবল বই পড়াই যথেম্ট নয়। এমন িশেষ 
কাজকর্ম প্রয়োজন যার প্রক্রিয়ায় ছেলেমেয়েরা কেবল প্রস্তুত ব্যাখ্যাই পাবে 
না, স্বনির্ভরভাবেও নিজেদের প্রশ্নের জবাব খুজে বার করতে সক্ষম হবে। 
এর জন্য পদার্থাবদ্যার ক্ষেত্রে এরূপ পরীক্ষানিরীক্ষম চালানো দরকার যা 
এমনাক তারাও বুঝতে পারবে যারা এখনও পদার্থাবদ্যা অধায়ন করে নি, 
ধিংবা করলেও খুবই কম, ভাসাভাসাভাবে। 

এ ধরনের পরাক্ষানিরীক্ষা আয়োজন করতে সাহায্য করবে খেলনা। তবে 
সাধারণ রকমের খেলনা নয়। 

নতুন গাঁড় তোর করার আগে _ যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার 
সাধারণত গড়া হয় ভবিষ্যৎ গাঁড়টির অনাতবৃহৎ মডেল বা প্রাতরূপ। 
এই মডেলগলো দেখতে অনেকটা খেলনার মতো । কিন্তু ওগুলোতে আমাদের 
প্রয়োজন নেই। বিমানটি এত ছোট হয়ে যাবে, তা হাতে নেওয়া যাবে _ 
এতে করে বায়ুর চেয়ে ভারী মেশিনগুলোর খোদ উদ্ডয়ন ক্ষমতা যে- 
সমস্ত আয়রোডিনামক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ব্যাখ্যার কাজটি তো আর 
সহজ হয়ে যাবে না। 

বিমান কৈন উড়ে এবং কীসের উপর উত্ডয়নের গুণাগুণ নির্ভর করে 
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এরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের ব্যবস্থাটর প্রধান উপাদান 
নিয়ে _ উড়ন-যন্দের সমতল নিয়ে পরাক্ষানিরাক্ষা করার সুযোগ পেতে 
হবে। ব্যাপারটি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য সমস্ত 
ফ্যাক্টরের প্রভাব একেবারে নযনতম মাত্রায় নিয়ে আসা উচিত। এমতাবস্থায় 
পাখার সমতলে বায়ূ চাপের 'বাভন্নতার উপর উত্ডয়নের নির্ভরশীলতা 
আধিকতর স্পঙ্ট হয়ে উঠবে। সেই জন্যই ব্যাখ্যাকরণের জন্য এরুপ 
মডেল ব্যবহার করা খুব প্রলোভনজনক হলেও, - যা হবে “একেবারে 
সাত্যকার [মানের মতো', __ প্রাধান্য দেওয়া উঁচত ঘাড় ?িংবা কাগজের 
বিমানকে । 

ণসনেমা” কীভাবে গঠিত, তার ভিত্তিতে কী রয়েছে এরুপ প্রশ্নের 
উত্তর দিতে গিয়ে চোখের গঠন, আলোকাবিদ্যার নিয়ম ইত্যাদির বর্ণনা 1দয়ে 
শর; করলে চলবে না। তা শিশুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হলেও আতি জল 
ব্যাপার। তাছাড়া পরীক্ষার জন্য কেই বা তাদের সাত্যকার সিনেমা-যন্ত 
দেবে॥ বরং অন্য একাট সহজ কাজ করা যেতে পারে। কিছুটা ছাঁব একে 
তা একটি স্ট্রবোস্কোপের মধ্যে রেখে ছিদ্র য়ে দেখতে দেওয়া যায়। 
'নার্দিষ্ট গতিতে ঘুরালে ছবিগুলো 'জ্যান্ত' হয়ে উঠবে এবং প্ত্যিকার 
ণসনেমা' বলে মনে হবে। 

পদার্থাবদ্যার নিয়মাবালি ব্যাখ্যা ও অধ্যয়নে সাহায্য করতে পারে এমন 
খেলনা প্রস্তুত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। বহন খেলনা আছে যা নির্মাণ 
করা বৃহৎ উদ্ভাবনেরই সমান। তবে ছেলেমেয়েদের পক্ষে অন্য একটি 
গনরদত্বপচর্ণ কাজ করা অসস্তব নয়, এবং তা হচ্ছে _ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলনার 
সন্ধান, ওগুলোর সন্তাবনা আবিচ্কার, তার কয়েকটি প্রস্ুত করা এবং একাধিক 
পরাক্ষানিরীক্ষা চালানো । 

পরবতাঁ পদ্ক্ষেপ _ প্রাপ্ত খেলনাগ্লোর নতুন সপ্তাবনা আবিচ্কার এবং 
ওগদুলোর একটি নতুন রকম প্রন্তুত। এর পরে 'নার্দন্ট পদার্থাবদ্যাগত 
ব্যাপারাঁদর 'ভীত্তিতে নতুন খেলনা নিমণ। 

এবং আন্তিম পর্যায় -- আধুনিক প্রযক্তিতে খেলনার ভিত্তিতে বর্তমান 
ফলপ্রসূতা ব্যবহারের উপায়াদি অনুসন্ধান । 

পদার্থাবদ্যাগত ব্যাপারাদির মধ্যে ছেলেমেয়েদের সাধারণত বোঁশি আকৃষ্ট 
করে ল্যাসার, যার ব্যবহারের ক্ষেন্র দ্রুত বেড়ে চলেছে। ল্যাসার প্রয়োগের 
ভাত্তিতে সম্পাদিত উদ্ভাবন 1বশেষ আধ্দানক দেখায়, তবে বাঁড়র পাঁরবেশে 
তা কাজে লাগানো অতি জটিল কাজ । তবে চুম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করতে 
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পারে সবাই। প্রযুক্তিতে তা প্রয়োগের সম্ভাবনা ল্যাসারের চেয়ে কম নয়, 
বরং বোঁশই হতে পারে। 

প্রযাক্তগত ক্রিয়াকলাপের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্ততি চলতে পারে 
বিভিন্ন আকারে। স্মপ্তুকিছ্ুই 'নর্ভর করবে মা-বাবাদের প্রস্তথীতি ও ইচ্ছার 
উপর, তাঁদের আগ্রহ, রুচি, আভিজ্ঞতা, হাতের সময় ও অন্যান্য অনেকগুলো 
শর্তের উপর। তবে এ কাজকে অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে। অন্যথায় 
সাফল্যের আশা পোষণ করা উঁচত নয়? 


ক্ষুদে সংগ্রাহকরা 


এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে পৃথিবীর কোটি কোটি ছেলেমেয়ে 
কোন-না-কোন জিনিস সংগ্রহ করে থাকে । বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে 
ডাকাঁটকিট, ব্যাজ, পোস্ট কার্ড, মাদ্রা, দিয়াশলাইয়ের বাক্সের ল্যাবেল। 
আমাদের ছেলেমেরেদের হাজারো রকমের শখ বা হাবর মধ্যে কোনাঁকছদর 
সংগ্রহকরণ আজ সবচেয়ে প্রথম একটি স্থান আধকার করে। মা-বাবা আর 
শিক্ষকরা এর উপর বিশেষ কোন গ্দরত্ব আরোপ করেন না, আর কখনও 
কখনও তাঁরা এ বিষয়ে কিছ? জানেনই না। সংগ্রহকরণ _ এ হচ্ছে আত 
চিত্তাকর্ষক ও কৌত্হলোদ্দীপক ব্যাপার, তবে সেই সঙ্গে গস্তীর, শ্রমসাধ্য 
আর জটিলও বটে? যেমন, আপনার ছেলের অজ্প কয়েকটি ডাকটাকট 
আছে, কিন্তু সে প্রতিটি টিকিটের বিষয়ে অনেকাকিছুই জানে, যেকোন 
ডাকটিকিটই হচ্ছে কোনকিছর ইতিহাস। আপনার মেয়ের কাছে অনেকগুলো 
ব্যাজ আছে এবং সে আরও ব্যাজ সংগ্রহ করতে চায়; সে ওগ্‌লোর সংখ্যা 
নিয়ে গর্ব ক'রে বার বার গণে, সব সময় নতুন নতুন ব্যাজ কেনে, অন্যের কাছ 
থেকে চেয়ে নেয়, বানময় করে, কিন্তু একটি ব্যাজ সম্পর্কেও কোনকিছ? জানে 
না। অথচ প্রাতিটি ব্যাজ হচ্ছে ইতিহাসের চেয়েও বোশ কোনাকছন, তা 
উচ্চ ও উজ্জল কোনাকিছুর প্রতীক । আমরা প্রায়ই আমাদের ছেলেমেয়েদের 
দ্বারা লজেন্সের মোড়ক, পাথর অথবা রঙীন কাঁচ জড় করার কাজকে 
খমখেয়াল হিশেবে দেখি। অনেক সময় তা সত্যই খামখেয়াল ছাড়া আর 
কিছুই নয় এবং বোশ কাল টিকে থাকে না। কিন্তু যদ মন দিয়ে লক্ষ্য 
করেন, যাঁদ বুঝতে চেষ্টা করেন কা জানিসটি সংগ্রাহকদের চালিত করে, 
কেন তারা তাদের বাঞ্চত বস্তুটি লাভের জন্য দুনিয়া তোলপাড় করে 
দিতে প্রস্তুত, তাহলে এমন এক নেশার” অঙ্কুর দেখতে পাবেন যা স্মগ্র 
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জীবনের সাধনায়, পেশায় পাঁরণত হতে পারে, মানুষের আস্তত্বকে মেধাগত 
ও আঁত্বক [বিকাশের দ্বারা সার্থক করে তুলতে পারে। 

অজ্ঞাত শব্দ, বুল আর প্রবাদ বাক্য সংগ্রহের কাজ রুশ নোৌ-বাহিনীর 
ওয়ারেপ্ট আফসার ভয়্াদমির দাল-কে বিগত শতাব্দীর প্রথমত বিজ্ঞানীতে _ 
রুশ ভাষার িশারদে পাঁরণত করে। তাঁর দুই লক্ষ শব্দ 'বাশজ্ট বিখ্যাত 
ব্যাখ্যামূলক আভধান আজও ভাষাবিদদের জন্য অন্যতম সেরা সহায়কা। 
আকাদামশিয়ান আলেক্সান্দর ফেস্মান ছ' বছর বয়স থেকে খনিজ-দুব্ 
সংগ্রহ করতেন, তান 1ছলেন বিশ্বের সেরা একজন ভূ-রসায়নবিদ। সংগ্রাহক 
পাভেল রোতিয়াকোভ সংগৃহীত চিন্রশালার কথা জানে সমস্ত বিশ্ববাসী । 
/আকাদমিশিয়ান সেগেই করোলিওভ মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে জাঁড়ত 
সমস্তাকছন, মানুষের ইচ্ছায় যাকিছু উড়ত সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন সারা জীবন। আর যে যা-ই বল্দক, তিনি অবশ্যই জানতেন যে 
আসাক্ত আর মন্ততা থাকলে সবচেয়ে স্পার্ধত স্বপ্নও সফল হয়। 

সাঁত্যই, সংগ্রহকরণ অনেক সময় সৃম্টছাড়া ব্যাপার বলেই মনে হয়। 
তবে আতি অভাবিত দ্রব্য ও সামগ্রীর আঁধকাংশ সংগ্রাহকই কৌতূহলী 
লোক, তদের অন্তজৎ সমদ্ধ, চারত্রের দিক থেকে তারা কল্পনাবলাসশী। 
তারা কার্ক্ষেত্রেও সোৎসাহে ও সৃজনশীল মনোভাব 'নয়ে খাটে। তাদের 
সঙ্গে মেলামেশা করেও আনন্দ মেলে। কেউ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন : 
সাঁন্টছাড়া সংগ্রাহকরা আমাদের জীবন অলঙ্কৃত করে। 

আমাদের ছেলেমেয়েদের সংগ্রহকরণের কাজ প্রায়ই শর হয় 
আকপ্নিকভাবে খুজে পাওয়া কোন জিনিস 'দিয়ে। ধরন, কোন ছেলের হাতে 
পড়ল প্রাচীন একটা মদ্রা, তাতে শতাব্দীর ছাপ। তার ছাঁব ও লেখা দেখা 
যেতে পারে কেবল আতস কাঁচের সাহায্যে, আর দেখা হয়ে গেলে ওগ?লোর 
অর্থ উদ্ধার করতে ইচ্ছে জাগে। মাদ্রাটির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে ছেলেটি 
িষয়ে। তারপর সে আরও কিছ; মদ্রার অধিকার? হয়। দেখা দেয় সংগ্রহ । 
ঠিক তখনই তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন, এবং তা করতে পারেন মা-বাবা। 
সর্বাগ্রে শিশুদের মধ্যে এ ধারণাটি বদ্ধমূল করতে হবে: সংগ্রহের প্রকৃত 
প্রকৃত মূল্য সামগ্রাঁর সংখ্যায় নয়, ওগুলোর গদ্ণে ও পুজ্খানুপদুজ্খ অধ্যয়নে॥ 

সমস্ত ডাকটিকিট, সমস্ত ব্যাজ, সমস্ত মুদ্রা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সে 
সাধ্যাতীত ব্যাপার। আসল হচ্ছে কী সংগ্রহ করতে হবে তা নয়, কীভাবে 
ও কাঁসের জন্য সংগ্রহ করতে হবে! আমাদের ছাড়া ছেলেমেয়েরা তা বুঝবে 
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না, এবং তখন নিষ্পাপ আসাক্ত তাদের কৃপণ ও লোভ সণ্য়কারীতে 
পাঁরণত করতে পারে। 

শিশুরা হচ্ছে পাকা ক্রেতা, বিনিময়কারী ও সংগ্রাহক। তাদের প্রয়াসের 
নিন্দা করব না। 

আকাদমাশয়ান ইভান পাভলোভ সংগ্রহ কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে 
বলেছেন যে তা মানুষকে শৃঙ্খলানিষ্ঠ, অধ্যবসায় ও পাঁরশ্রমী হতে সাহায্য 
করে, এক কথায়, সেই সমস্ত গুণ গড়ে তুলে যা বিজ্ঞান ও উৎপাদনের 
যেকোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ পাঁরচালনার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়! 
প্রকৃত ও হিতকর সংগ্রহ কার্য শর হয় সংগৃহীত সামগ্রী সুসদ্বদ্ধকরণ 
আর অধায়ন দিয়ে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাদের সাহায্য অপরিহার্য। ছেলেকে 
বাভন্ন বই, অভিধান আর বিশ্বকোষ দেখা, পরামর্শ লাভের জন্য ঘাদ্‌ঘরে 
যাওয়া _ এ হচ্ছে অজাঁটল কাজ, তবে তা চিত্তাকর্ষক ও হিতকর। ক্ষ 
রহস্যের জগতের সঙ্গে, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের সঙ্গে এ দিয়েই শুরু হয় 
শিশুর পারিচয়। সংগ্রহ কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েরা আত্মাশক্ষার 
নিয়মাবালি রপ্ত করে, সংগ্রহের নতুন সামগ্রণ জ্ঞানের স্ফুলঙ্গ জবালাতে সক্ষম । 

_ এসো তো মা, এবার আমাদের ধনসম্পদগুলো একটু দেখা যাক, -- 
বাবা বললেন মেয়েকে। এবং মেয়েটি সানন্দে তার ডাকটাকিটের আযলবামাঁট 
আনতে ছঢ্টল। শিশুরা তাদের সংগ্রহ দেখাতে এবং ওগুলো সম্পর্কে 
বলতে ভালোবাসে । ধরুন, নতুন একটি জাকটিকিটকে কেন্দ্র ক'রে শর 
হল গবেষণা কার্জ। তখন মানচিত্র আর গাইড-ব্দক, বিদেশী শব্দ ও ভাষার 
আভধান ছাড়া গতি নেই। ওই ডাকাঁটাকট অনেক কালই আর স্রেফ ডাক 
মাশ্দলের চিহ্ন নয়। এ ছাড়াও তা এখন এরীতহাসিক স্মৃতীচহ্ু, িনিয়েচার 
পোস্টার, প্রখ্যত ব্যাক্তর প্রাতকৃতি, শিষ্প রচনা ও দেশের ভিজিটিং কার্ড। 

ডাকটিকিট সংগ্রহকরণকে বলা হয় ফিলাটোল। “ফলোস ও টেলোস' _ 
এচহের প্রীতি ভালোবাসা, _ এরুপ হচ্ছে এই শব্দাটর প্রাচীন 
গ্রীক ব্যুৎপান্ত। কথাটি একটু সঠিকভাবে বলতে ইচ্ছে করছে: 
জ্ঞানের প্রাত ভালোবাসা'। ডাকটিকিট সংগ্রহকরণের জন্য বহ; চিন্তাকর্ষক 
বিষয় আছে, যেমন: শান্ত ও মৈন্রীর ডাকটিকিট, নিজেদের দেশের মহান 
ব্যক্তিবর্গ মহাকাশ বিজয়, শিল্পকলা, প্রাণিকুল, উীন্ভদকুল ইত্যাদ। এমনকি 
সংকীর্ণ বিষয়ের সংগ্রহও আত চিত্তাকর্ষক ও হিতকর ব্যাপার: তা 
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দ্বান্টভা্গর পরিধি প্রসারিত করে, জ্ঞান গভীর করে তুলে, অধ্যবসায় ও 
নিয়মানষ্ঠতা এনে দেয়, আভজ্ঞতা জোগায়। ডাকটিকিট বিশ; মনে অবশ্যই 
এই প্রশনগ্ুলোর অবতরণা করে: কেনই, 'কোথেকে 2” 'কী কারণে?) 
তারা এগুলোর উত্তর পায় বাভল্ন সূত্র থেকে এবং প্রায়ই মা-বাবার কাছে। 
জানা আছে যে চেখোভ ও গোর্ক যে প্রচুর সংখ্যক চিঠিপত্র পেতেন 
ওগ্লোর সমস্ত ডাকটিকিট সংগ্রহকারী বন্ধুদের জন্য জাময়ে রাখতেন! 

আমাদের ছেলেমেয়েদের অন্ুরাগ্গের জগর্থটি অসীম। তারা কী যে 
সংগ্রহ করে না! তারা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালের মযদ্রা, ডাকটিকিট, ব্যাজ, 
চিহ্ন, পদক, অর্ভার ইত্যাঁদ কতাঁকছু যে সংগ্রহ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই। 

মহাকাৰ গ্যেটে বলেছেন যে সংগ্রাহকরা হচ্ছে সবচেয়ে সুখী লোক। 
তার সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না: যারা প্রকৃত সংগ্রাহক তাদের 
জীবনে অশুভ দিন বলে কোনকিছু নেই। 

এমন এক বস্ময়কর সময় আসে যখন শিশুর মধ্যে জেগে উঠে এক 
সংগ্রাহক-গবেষক এবং সে নিজেকে আঁবৎ্কার করে, _ মানুষ যেমন মাটির 
তলে শহর ও সমদদ্রে দ্বীপ আবিদ্কার করে এ ব্যাপারটা ঠিক তারই 
মতো। শিশুরা সংগ্রহ করে বোতাম আর ঝনূক, বৃক-প্লেউ আর পোস্টকার্ড 
চকলেটের লেবেল আর টিনের সেপাই, পাথর আর পাঁখর পালক। এই সমস্ত 
তুচ্ছ জানস সংগ্রহের মাধ্যমে কতাঁকছুই না জানা যায়; কোন বিষয়ে 
সংকীর্ণ আগ্রহ জ্ঞানের পারধি বিস্তৃত করে। তা অদ্ভুত মনে হলেও সাত্যি। 
আমাদের ছেলেমেয়েদের হাব তাদের জীবনকে মধুর করে তুলে, অবসর 
সময়ের ব্যাক্তাসদ্ধ ও লক্ষ্যানিষ্ঠ ব্যবহার করতে সাহায্য করে। সংগ্রহকরণের 
কাজ বাভন্ন ধরনের ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতা জোগায়। সংগ্রাহকরা নিঃসঙ্গতা 
বলে কোনাঁকছ, জানে না, এবং সেটাও হচ্ছে তাদের জীবনের একাঁট সুখী 
দিক। প্রত্যেক্ক অপেশাদার সংগ্রাহকই বলবে: আভন্ন আসীক্ত মানদ্যকে 
ঘাঁনম্তঠ করে, ঘয়সের পার্থক্য ও পেশাগত বাধা দূর করে, বন্ধ ও 
পারস্পাঁরক সহায়তার মনোভাব গড়ে তুলে । 

সংগ্রহ করার কাজ -_ সে হচ্ছে সুক্ষ ব্যাপার। এ নিয়ে মা-বাবা যাঁদ 
হাসাহাসি করেন তাহলে অন:রাগ্ের প্রথম অজ্কুরাট বিনম্ট হয়ে যেতে 
পারে তাঁদের সমর্থন এই অঙ্কুরকে প্রবল আকর্ষণে পাঁরণত করবে, আর 
আকর্ষণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকার্ষে, তাদের নৌতক বিকাশে সহায়ক হবে। 
হামা দিচ্ছে দূপট পাগলাটে লোক _- বাপ ও ছেলে। তারা খুজছে 
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লিখটেনস্টেইন রাম্ট্রটি, যার একটি ভাকটিকিট সম্প্রাত তাদের হস্তগত 
হয়েছে। রবিবার দিনের দুটো ঘণ্টা তারা এই ডাকাঁটিকিটটি অধ্যয়নের কাজে 
বায় করেছে। কিন্তু তাতে তারা কম চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আবিষ্কার করে নি। 
জানা গেল যে, এটা হচ্ছে পৃ্থবীর সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র, তার সমগ্র জনসংখ্যার 
বসার জায়গা করে দেওয়া যেতে পারে যেকোন একটি বড় স্টোভয়ামে। জানা 
গেল যে, লিখটেনস্টেইন রাজ্যে জকটিকিট ছাপানো হয় যেকোন 
উপলক্ষে, _ বলতে গেলে ডাকটিকিটই হচ্ছে এ দেশে আয়ের প্রধান উৎস। 
জানা গেল যে, এই রাস্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে আছে কুলে ২০ জন লোক। 
কতাকিছই জানা হল, এবং সমস্তাকছুই ছেলের অনাতবৃহত সংগ্রহের নতুন 
একাঁটি ডাকটিকিটকে কেন্দ্রু করে । তা [শিশু ও বাবাকে ছিল নতুন জ্ঞান আর 
মানবিক মেলামেশার আনন্দ। 


সৌন্দর্য বোধ 


মানুষের সৌন্দর্য বোধ বিকাশ করা _- এ হচ্ছে এমন এক ব্যাপার যাতে 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত রয়েছে কান্তিবিদ্যা (শল্পকলা বিষয়ক বিজ্ঞান) এবং 
নীতাবদ্যার (নোতিকতা বিষয়ক, সমাজের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে মানুষের 
সম্পকেরি বাধ বিষয়ক শিক্ষার) সমস্যাবাল। 

শিল্পকলা আমাদের ও আমাদের সন্তানসন্তীতদের গভীর ও সক্ষ্রভাবে 
দেখতে আর অনুভব করতে শেখায়। 

কিন্তু শিল্পকলা উপলান্ধর জন্য 'নাঁদন্টি প্রস্তুতি প্রয়োজন। ঠিক সেই 
জন্যই আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বোধ শাক্ত গড়ে তোলা উচিত, 
বিকশিত করা উচিত। 


_ শিশনদের জন্য লেখা বইয়ে ভালো নায়ক থাকতে হবে, যাতে বাচ্চারা তাকে 
নিজেদের আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করতে পারে। এরুপ বই ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। 

_ বই ছেলেমেয়েদের মানুষ করে যাঁদ তাতে 'শত্পীয় গুণাবাল থাকে, যাঁদ তাতে 
রচাঁয়তর উচ্চ নৈতিক মতাবস্থান থাকে, _- তখন এমনকি আদর্শ নায়ক না থাকলেও 
ক্ষাত নেই। ললিত সাহিত্য বিশেষ নিয়মাবলির সংকলন নয়। 


সোভিয়েত শিশুদের কান্তগত শিক্ষার বিষয়ে বলার সময় আমরা 
সাধারণত তাদের কম্পনা কার শিল্প বিদ্যালয়ে, পাইওনিয়র ভবন ও 
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প্রাসাদগুলোর স্টাডওতে, স্কুলের শিজ্পসঙ্গীত চক্রগুলোতে, যেখানে তারা 
গ্রানবাজনা শেখে, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, নাটকে অভিনয় করে। 

সোন্দর্য সৃষ্টি করতে শেখা _ তা নিঃসন্দেহেই শিল্পকলার সংস্পর্শে 
আসার অপূর্ব এক উপায়, শিল্প রুচি গড়ার ভালো মাধাম। কিন্তু যারা 
এই সমস্ত স্টাডওতে যায় না, যাদের আমরা, মা-বাবারা, তেমন ঘন ঘন 
যাদ্ঘরে নিয়ে যাই না, যারা সব সময় 1টাভ-র সামনে বসে থাকে. আর বই 
পড়ে বাছাবচার ছাড়া এবং তা-ও আবার বোৌশ পড়ে না? তাদের নিয়ে কী 
করাঃ যাদের যাদন্ঘর, বই বা গ্ানবাজনা এখনও আকৃষ্ট করছে না তাদেরই 
বা কী গাঁত হবেঃ তাদেরও তো কান্তগত শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং 
তা মোটেই কম নয়! 

সোভিয়েত ইউানয়নে তরুণদের জন্য সংস্কৃতি বিশ্বাবদ্যালয় গড়া হচ্ছে, 
সকুল ছাত্রদের জন্য সাহিত্য চর্চার আসর ও চক্রাদ রয়েছে, শোর ও 
তরুণরা যাতে শল্পকলার জগতে প্রবেশল করতে পারে তার জনা 1বশেষ 
টেলিভিশন কর্মসূচি চাল্‌ করা হয়েছে। 

কিন্তু আসুন আমরা, মা-বাবারা, নিজেদের খোলাখ্মীলভাবে জিজ্ঞেস 
কারি: সৌন্দর্যের সংস্পর্শে আসার ব্যাপারে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের 
কীভাবে সাহাষ্য কার? 

একদা বাঁড়র প্রাঙ্গণে একটি ছেলে বালুর উপর দুর্গ, প্রাচীর আর শহর 
গড়াছিল। লোকেরা থেমে তা দেখছিল এবং হাঁসিম্‌থে তার প্রশংসা করছিল: 

- বাঃ, চমৎকার, তুমি যে দেখাঁছ একেবারে ওস্তাদ, স্থপাতি। আর এ তো 
দন্তুর মতো এক শিল্প রচনা! 

হঠাৎ বাঁড় থেকে বেরোলেন ছেলোটর বাবা। তান এই সমস্ত তারফ 
শুনে ছেলেকে বললেন : 

-- বাঁড় চল্‌। হয়েছে, [শিল্প অনেক হয়েছে, ও-সব ছাড়াই বাঁচা যাবে, 
এবার কাজে একট্রঁমন দে। পড়া তৈরি করে নি, মা ভেবে মরছে, আর উনি 

নুদ্ধ পিতা ঠিকই বলেছেন: সময় মতো পাঠ তোর করা উাঁচত। এবং 
সেই সঙ্গে তিনি ভুলও করেছেন? শি্পকলা ব্যাঁতরেকে মানুষের পক্ষে জীবন 
যাপন করা অসস্তব। [শিল্পকলার জন্ম হয়েছে এই কারণে নয় যে কোন এক 
সবজাস্তা ইচ্ছে ক'রে তা উদ্ভাবন করেছে, আর তার ইচ্ছা না থাকলে _ উদ্ভাবনই 
করত না। ব্যাপারাঁট আসলে তা নয়। শিল্পকলার জন্ম হয়েছে এই জন্য 
যে তা মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপাঁরহার্য তা হচ্ছে নিজেকে ও 
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বিশ্বকে সাবেগে প্রকাশের উপায়। ?শল্পকলা আমাদের সারা জীবন জড়ে 
থাকে ও ভিন্ন আকারে আভব্যাক্ত লাভ করে। 


_- যারা বই ভালোবাসে তারা খুবই সুন্দর লোক। বই পড়ার প্রাত প্রবল 
আকষণ _- সে হচ্ছে আতি মহত এক আকর্ষণ, এবং পড়ার কাজে বিভোর ব্যাক্তকে 
অনেককিছনই ক্ষমা করা যায়... 

_ পড়ার প্রাত আকণ হেতু মানুষ যাঁদ তার দায়দায়িত্ব ভুলে ঘায় এবং 
আশেপাশের লোকজনের প্রাতি উদাপীন থাকে তাহলে সেটা ক্ষমার অযোগ্যই বলতে 
হবে। মানুষকে মহত করে পড়ার প্রাক্ুয়া নয়, এই প্রক্রিয়ার ফল, যাঁদ তা যথেষ্ট 
উত্জবলভাবে প্রকাশ লাভ করে তার আচরণে, মানুষের প্রাত ও কাজের প্রর্তি তার 
মনোভাবে। 


কান্তগত চিন্তা, সৌন্দর্যের ধারণা এবং সৌন্দ্যের প্রয়োজনীয়তা 
আমাদের জীবনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ঠিক সেই কারণেই শীশল্গ অনেক 
হয়েছে, এবার একটু কাজে লাগ কথাটি বলে বাবা উচিত কাজ করেন নি। 
সৌন্দর্য অনুভব করার ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা হিশেবে শিল্পকলা 
এমনকি কাজের সময়ও আমাদের সঙ্গে থাকে। 

যেব্যাক্তর আত্মক জগৎ রিক্ত, সে সৌন্দর্য উপলান্ধ করতে সক্ষম নয়। 
জীবনের প্রাত তার দৃশ্টিভার্গ খুবই সেকেলে ও নিঃস্ব। মা-বাবাদের কর্তব্য 
হচ্ছে -- ছেলেমেয়েদের এরূপ আঁত্বক বধিরতা থেকে রক্ষা করা, খোলা 
মনে তাদের সৌন্দর্যকে বুঝতে ও উপলান্ধ করতে শেখানো ॥ 

লেখক মিখাইল 'প্রশাভন -_ যাঁকে প্রকাতির গায়ক আর দার্শানক ধলে 
আভাহত করা হয় -- তাঁর ডায়েরিতে প্রাতি দিন তাঁর জন্মভূমির মাটিতে, 
বনে, প্রান্তরে জীবনের প্রাতাট মদন ও সংক্ষমতম ছন্দদোলার কথা [লিখে 
রাখতেন। এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার 'ভীত্ততে তান রচনা করেন অপূর্ব 
সব কাব্যক গ্রন্থ। কার জন্য তানি ডায়েরি লিখতেন? পাঠকের জন্য, যাকে 
তান বন্ধ; বলে আভহিত করতেন। 'আমি নিজে তাকে দেখি না, কেবল 
জান যে সে আছে। সে আছে, এবং আমি লিখাছ... কেবল 'লখাঁছ, আর 
তার মানে ভালোবাসি অন্যন্র তান ভালোবাসার মানে ব্যাখ্যা করেন: 
“ভালোবাসা _- মানে করা।" 

কিন্তু মানুষের জন্য _ ছোট ও বড়দের জন্য লেখক-শিল্পীর কথাগুলো 
কী করতে পারেঃ তাকে বিশ্বকে আবিচ্কারের ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করতে 
গারে। কিন্তু আমাদের এত আপন, এত পরিচিত পাঁথবীকে নতুন করে 
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আবহ্কার করার কোন প্রয়োজন আছে কিঃ আমরা তো প্রাতাদনই তার 
দিকে তাকাই! 

তাকালেই যে দেখা হয় এমনটা বলা চলে না। 'প্রশাভিন যেখানে আমাদের 
সামনে 'সম্পদের জগৎ, উদ্‌ঘাটন করেন সেখানে কোন উদাসীন ব্যাক্ত 
কোনাকছ্‌ই লক্ষ্য করবে না। অনুদাসীনতাও শেখাতে হয়। উদাসীন বা 
নিরাবেগ ব্যক্তি কাউকে রক্ষা করতে, কোনাকিছু সযান্টি করতে পারে না; 
সে কেবল ধংস করতে পারে, এবং সর্বদা ক্ষাত সাধনের ইচ্ছার বশবতাঁ 
হয়ে নয়, এমালতেই, _অনেক সময় সে জানেই না যে জীবনের সোন্দর্য 
বিনাশ করছে। সেই জন্যই বৃদ্ধ লেখক তাঁর রচনাকার্যের উদ্দেশ্য হিশেবে 
বেছে নেন উদাসীনতার বিরদ্ধে সংগ্রাম, কাব্যের মাধ্যমে আপন মাটির 
জীবনের প্রাত সহান্মভূতিপূ্ণ মনোভাব গঠন। 

স্মরণ করা যাক সেপ্ট-আ্যাকজিউপোঁরর “ছোট্র রাজকুমার'এর গার্বত 
ফুলাটির কথা, সোভিয়েত লেখক ইউাঁর নাঁগাবনের 'শীতের ওক' গঞ্পে 
বার্ণত সুন্দর গাছটির কথা যা একটি জটিল ও ঘটনা সমৃদ্ধ জীবন যাপন 
করে, অথবা আম্ডারসনের গল্পে ছোটবড় সবার পারচিত ফারগাছটির কথা। 
প্রকৃতি অথবা মানব জীবনের প্রাতাঁটি ঘটনা লেখকের কলমে বা শিল্পীর 
তুলিতে নিজস্ব এক অনুপম বৈশিল্ট্য লাভ করে। 

পড়তে, শ্দনতে, তাকাতে ও দেখতে শেখানো _ এই কর্তব্গুলো 
আমাদের সামনে, অর্থাৎ মা-বাবা, গুরুজন আর শিক্ষকদের সামনে উপস্থিত 
করছে খোদ জীবন এ কথা ভোলা উচিত নয় যে পারবারে সান্ধ্যকালীন 
পুস্তক পাঠ, একসঙ্গে যাদুঘর ও প্রদর্শনী দর্শন কশোরকে অনেকিছন 
দেয়। ক্রমশই আঁধক সংখ্যক যাদ্ঘর ও বাক্তগত সংগ্রহ দেখা দিচ্ছে, 
ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলেও যাদুঘর তোর করছে। বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ 
করতে গিয়ে ,কিশোর-কিশোরীরা শিজ্পকলার সান্নিধ্যে আসে, [নিজের 
সৌন্দর্য বোধ বিকশিত করে তুলে। কিশোরদের জন্য লাখত হয়েছে পঠন 
কলা বিধয়ক বই, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও থিয়েটার বিষরক বই। ভালো ভালো 
লেখক আর নাট্যকারদের রচনাবাঁল মণ্চস্থ করা হয়, টেলাভশন মাধামে 
বিশেষ পাঠ্যসূচি প্রচার করা হয়। তাছাড়া আছে মহান সরকারদের অমর 
রচনা সম্বালত রেকর্ড যাতে সুর দিয়েছেন সেরা গায়ক আর 1শল্পীরা, 
বিখ্যাত অকেস্ট্রাগদলো । 

এ সমস্ত ব্যাপারে মা-বাবারা ভাঁদের ছেলেমেয়েদের বিশেষ সাহাষ্য 
করতে পারেন। 
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শি্পী তাঁর সারা জীবনের কঠোর শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাঁর 
রচনায় আমাদের জন্য ও আমাদের সম্ভনসম্তাতদের জন্য যাকিছু রেখে 
গেছেন তা ছেলেমেয়েদের গ্রহণ করতে সহায়তা করার মানে হচ্ছে তাদের 
সৌন্দের জগতে নিয়ে যওয়া। 

সৌন্দর্য উপলান্ধর ক্ষমতা __ সে হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত গুণ। 
তা রক্ষা ও বিকশিত করা উচিত যাতে যেকোন ক্ষেত্রে তার ফলপ্রস্‌ ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 


আপনার ছেলেমেয়ে এবং সঙ্গীত 


এ কথ্যাটি কারো কাছে প্রমাণ করার দরকার নেই যে সঙ্গীত প্রয়োজন 
কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রুষগ্লোরই নয়। মা-বাবাদের নিজেকে 
কি যথেন্ট প্রস্তুত £ শিশুদের শিক্ষা শর; হয় বড়দের শিক্ষা ও আত্মশিক্ষা 
দিয়ে 

শশদদের সঙ্গীত ক্ষার সংদীর্ঘ বছরের আভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে 
যে শিশ্দের নিয়ে সঙ্গীত চর্চা শুরু করা উাঁচত একেবারে অল্প বয়সে _ 
৩, ৪, ৫ বছর বয়সে । শৈশবের স্মাতি -_ সবচেয়ে মূল্যবান স্মাতি: শৈশবে 
যাঁকিছ; জানা যায় তা সারা জীবন মনে থাকে। মানব জীবনের বহন 
কার্তকলাপ যাঁদ বিশ্লেষণ করা যেত তাহলে আমরা সম্ভবত সাবস্ময়ে 
আঁবদ্কার করতাম যে কিয়ৎ পাঁরমাণে এ সমস্তাকছুই হচ্ছে শৈশবে আঁজত 
জ্ঞান ও আভজ্ঞতার ফল। 

হাঙ্গেরীয় সরকার জল্তান কদাই-এর উীক্তটি বিশেষ কৌতৃহলজনক : 

“সঙ্গত শিক্ষা কবে শুরু করা উচিত? - বছর ষোলো আগে এ 
প্রশ্নের উত্তরে আম বলতাম: “সন্তান জন্মের ন' মাস আগে। কিন্তু 
তারপর থেকে আমার মত বদলে গেছে। আজ আম জবাব দেব এভাবে: 
“মায়ের জন্মের ন' মাস আগে! বাস্তাবকই তাই, সম্ভবত তাহলেই আমাদের 
পৌর ও প্রপৌন্ররা এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বড় হবে যে জঙ্গীতহীন 
জীবন _ সে সাঁতাই অসার জাবন, এবং তারা তাদের মায়েদের চেয়ে 
আঁধকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে” 

পরিবারে কারো যদি পেশাগত শিক্ষ্য না থাকে, এবং কেউ যাঁদ গানবাজনা 
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করে না, তাহলে সেখানে নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে সঙ্গীতের প্রতি, 
সঙ্গীত শিক্ষার প্রাতি মা-বাবার মনোভব। 

পরিবারের কাছ থেকে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-জানিসটি 
আশা করা হয় তা হচ্ছে _ ইনস্ট্রমেস্টাল, পিম্ফোনিক সঙ্গত, অপেরা, ব্যালে, 
জাজ -- এক কথায়, যেকোন ভালো সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পাঁরবেশ 
সষ্টি করা। শ্রদ্ধা অবশ্যই থাকতে হবে। সঙ্গীত সম্পর্কে অবজ্ঞার সঙ্গে 
কোনাকছয বলা অনুচিত। সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে জবরদস্তি বা একঘেয়েমির 
কোন স্থান থাকতেই পারে না। মনে আছে, আমার মা বিক্ষোভের সঙ্গে তাঁর 
পারিচিত এক পাঁরবারের কথা স্মরণ কারে বলতেন যে ওই পাঁরবারে 
ছেলেমেয়েরা কোন অপরাধ করলে তাদের এরুপ শান্ত দেওয়া হত: 'যা 
তো, গিয়ে এক ঘণ্টা পিয়ানোটা বাজা।' জঙ্গীত চর্চার মূহূর্তগুলোকে 
শশদুরা যাতে আনন্দ ও পুরস্কার বলে মনে করে সোঁদকে লক্ষ্য রাখা 
দরকার। আর সন্তানের সঙ্গে গানবাজনার কাজে সময় ব্যয় করে মা-বাবারাও 
যেন তৃপ্ত ও আনন্দ লাভ করেন। 

শিল্প শিক্ষার প্রথম সোপান হচ্ছে পরিবার, -- তাকে তা-ই হওয়া উচিত 
ও হতে হবে। যে-সমস্ত মা-বাবা সন্জরানে সন্তানের সঙ্গীত প্রবণতা গড়ে 
তুলছেন ও বিকশিত করছেন তাঁদের এ কাজটি করা উচিত থা সম্ভব 
নিপ্লমিতভাবে, শিশ্দ পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী হতে পারবে ও হবে কি না 
কিংবা সঙ্গীত স্রেফ তার সারা জীবনের সঙ্গী হবে তা নার্বিশেষে। 

এটা কোন গোপন কথা নয় যে কিছ 1পতামাতা সঙ্গীতের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন । সেই সঙ্গীতের প্রতি, যা জীবনকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত 
করতে সক্ষম! সময় সময় প্রচুর পারমাণ সঙ্গীত ধ্ন্ত হয়, কিন্তু প্রায়ই 
অশ্রুত থেকে যায়। বেতার মাধ্যমে যদি সব সময় সঙ্গীত ধ্নিত হয় তাহলে 
তাতে ক্ষতি হওয়ারই অন্তাবনা বেশি: সঙ্গীতের প্রাত পূর্ণ উদাসীনতা 
দেখা দেয় এবং ছেলেমেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে নিরবাচ্ছিন্ন শব্দে অভ্যস্ত 
হয়ে সঙ্জীতকে সঙ্গীত হিশেবে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ো 

সঙ্গীত শ্রবণ করতে শেখানো উচিত। শিশুর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করতে 
গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সঙ্গীতের ধবানর জগৎ _ এ হচ্ছে 
সেই বিশেষ জগৎ বেখানে শিশুর প্রবেশ ঘটানো উচিত অলক্ষ্যে ও আনন্দের 
সঙ্গে, জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলে কোন লাভ হবে নাঃ এবং একমাত্র সেরা, 
সবচেয়ে সেরা যাঁকছ আছে শশুর চেতনায় কেবল তা-ই ঢোকানো 
প্রয়োজন। 
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বিখ্যাত সোভিয়েত কাব সামুইল মার্শাক বলেন: “শশদের জন্য 
যে-সমস্ত বই লেখা হয় তাতে প্রাতাট শব্দ একাধিক বার পহঙ্খানপহঞ্খভাবে 
শবচার ও বিশ্লেষণ করা উঁচত, কারণ এই সমস্ত ছোট ছোট বই পড়েই শিশুরা 
ভাবতে ও অনুভব করতে শিখছে) ঠিক সেরুপ বযরশীল ও দায়িত্বপূর্ণ 
মনোভাব নিয়েই আমাদের সঙ্গীতও বাছা উচিত, যার সাহায্যে আমরা শিশুর 
সঙ্গীত র্াচ গড়তে ও বিকাঁশত করতে চলোছি! 


-- শিশু বলতে আমরা কী বুঝ? তার বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা কীর্প, তার 
অধ্যে লয্ারত ও এখনও অজ্াত সন্তাবনাগুলো কীরূপ?ঃ 

_ শিশু _ এ হচ্ছে শত মুখোস, দক্ষ অভিনেতার শত ভূমিকা । সে মায়ের 
সঙ্গে এক রকম, বাবার সঙ্গে এক রকম, দিদিমার সঙ্গে এক রকম, দাদুর সঙ্গে এক 
রকম, কড়া শিক্ষক ও প্লেহশীল শিক্ষকের সঙ্গে এক রকম, রালাথরে এবং 
সমবয়সঁদের মধো এক রকম, ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে এক রকম, আটপোরে ও 
উৎসাবের পোশাকে এক রকম সে সরল ও চতুর, বিনীত ও প্রাতাহিংসা পরায়ণ, 
শিষ্ট ও দহ, এমনভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে বে আমাদের অনেক সময় 
বিশ্রান্ত করে দেয় এবং তা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে.. 


আমার সংদীর্ঘ বছরের শিক্ষকতার আভজ্ঞতা আছে। এ সময়ের মধ্যে 
আম এমন বহ. ছাত্রের দেখা পেয়োছি যারা অসাধারণ প্রাতিভার আঁধকারা। 
আমরা প্রায়ই এমনকি ভাবিও না যে সঙ্গীতের প্রতি প্রকৃত ও সক্রিয় আগ্রহ 
যাঁদ শিশর সত্তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে কী যে না করতে পারে! সেই 
জন্যই বহ7 কাল থেকেই আমার প্রাশক্ষণ কাজের ভিত্তিতে রয়েছে শর 
মধ্যে লক্লায়ত অনন্ত শক্তির প্রতি বিশ্বাস। 

ছ' বছরের ছোট্ট এক ছেলে গ্রীঙ্ম যাপনের জন্য গ্রামে চলে যাচ্ছে। মা 
তাকে ধলছেন: 

_ আফসোসের কথা, বাদ্যযন্তরটি সঙ্গে নিয়ে ষেতে পারব না! 

_ ও কিছ, না, তুমি কেবল বোঁশ ক'রে স্বরালাপর কাগজ নিও, আমি 
বীলখব। 

_ কী লিখাব? 

ছেলে সববিস্ময়ে মায়ের দিকে তাকায় : 

_ কী আবার দিখব? সমস্তাকছ_... 

-সমস্তীকছ্‌ মানে? 

_ এই তো কীভাবে নদী বইছে, চারিদিকে কী রকম বন, ঘাস কী 
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আমরা অনেক সময়ই বুঝি না যে শিশুর সঙ্গীত বোধ চারিদিকের 
জগৎকে উপল্ধির সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত! 

এই ছেলেটি যখন প্রথম বার পিয়ানো দেখেছিল তখন বাড়ি যেতে 
চায় নি, কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিল না, এক জায়গায় বসে থেকে 
কয়েক ঘণ্টা ধরে শনছিল কাভাবে ছাত্ররা গানবাজনা করছে, দিরাতির 
সময় পিয়ানোর কাছে গিয়ে এক-একটি রীডে চাপ দিচ্ছিল এবং বিস্মিত 
হয়ে নিজের জায়গায় চলে যাঁচ্ছল। বাঁড়র পথে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে 
বাবাকে বলল: ণজানিসটা কিন্তু খাসা, ওতে প্রায় সবাঁকছুই বাজানো যেতে 
পারে। আমি যখন বড় হব, তখন কিলোমিটার লম্বা একটি িয়ানো 
বানাব, যাতে ওর উপর একবার এাঁদকে, একবার ওাঁদকে বাজানো যায়... 
ছেলেটি তখনও জানত না যে ধ্বনি সম্পর্কে বলা বায়: উপরের দকে 
ও নিচের দকে। 

চাঁরাদকের জগৎ কীভাবে শিশুর জন্য ধৰনির জগতে রূপান্তরিত হয় ১ 
খুবই সহজে! তা হতে পারে রেল এপ্জিনের 'শটি কিংবা শোনা কোন গানের 
সর । শিশুর হঠাং ইচ্ছে হল শিট 'বাজাবে সে তা করতে চেষ্টা করে? 
সে দেখতে পেল যে এই শাদাকালো কাঠের রাঁডগুলো সাগ্রহে পারচিত 
ধ্বান স্যাষ্ট করার ইচ্ছায় সাড়া দেয়, আর একঘেয়ে ও হাস্যকর বিন্দু 
এবং রেখাগুলোর মধ্যে আছে সঙ্গীতের রহস্য এবং অধ্যয়ন করলেই 
ওগলো সাগ্রহে সেই রহস্য উদঘাটন করে। 

প্রাতিভার প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ সঙ্গীত ভালোবাসে, তারা 
সঙ্গীতের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, গাইতে, শুনতে 'ও নাচতে 
ভালোবাসে, কিন্তু তারা প্রকৃতি প্রদত্ত সঙ্গীত শ্রুতি, তাল বোধ, সঙ্গীত 
স্মাত থেকে বণ্চিত। অন্যরা সমস্ত এই গৃণগুলোর দ্বারা ভূষিত, কিন্তু 
তারা সঙ্গীতে তেমন একটা সাড়া দেয় না _ এ ধরনের ছেলেমেয়েদের 
আকৃষ্ট করতে পারা চাই। প্রায়ই এমনও ঘটে যে শিশ; যা শুনতে পায় 
ও মনে রাখে তার সঙ্গে স্বরগ্রান্থর সমন্বয় থাকে না, এবং এর দর্ন বিশদ 
পারজ্কারভাবে তানটি ধরতে পারে না, এমনকি সে যাঁদও তার অভ্যন্তরীণ 
শ্রুতির দ্বারা তা স্মরণ রেখেছে। তবে তার মানে এ নয় যে সঙ্গীত চর্চা 
করার মতো কোন দক্ষতা তার নেই। 

আমার মনে হয় যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে 
সবাইকে, কারণ একেবারে প্রাতভাহীন ?শশ্ নেই কিংবা প্রার নেই। শারীরিক 
যোগ্যতা শ্র্(তি, তাল, সঙ্গত স্মৃতি, '্াবধাজনক' হাতি) থাকলে শিশু 
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তার স্বভাব অনুসারে সহজে যাকিছ; করতে প্রারে তা তাকে আনন্দ না 
দিয়ে পারে না। শিশুকে যাঁদ সুন্দর গান শুনিয়ে, ভালো তালের নাচ 
দেখিয়ে একটুও আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে তার মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত যে- 
গুখগুলো নেই তা অর্জন করার বাসনা জাগবে, সে অভীষ্ট লাভে অবশ্যই 
উঠেপড়ে লাগবে । সে সঙ্গীত ভালোবাসতে আরম্ভ করবে, এবং আমার মতে, 
এ সামান্য কিছ নয়। প্রায়ই এমনকি অভিজ্ঞ শিক্ষকও আগে থেকে বলতে 
পারেন না, মানুষের মধ্যে তার দক্ষতা এবং সঙ্গীতের প্রাতি ত্বার মনোভাব 
কীভাবে বিকাশ লাভ করবে। 

চার বছর বয়সে শিশু তার সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করতে পারে। কেবল 
এ কথাঁট মনে রাখা উচিত যে শিশুকে সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় ক্লীড়ামূলক 
পদ্ধতির সাহায্যে, এবং সব সময় তার আগ্রহ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে ও 
সর্বতোপায়ে তার কল্পনা শাক্ত জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেও সচেন্ট হওয়া 
প্রয়োজন। যেমন, রূপকথা বলার সময়, তার সঙ্গে খেলার সময় অথবা কথা 
বলার সময় তাকে 'যাদ; করা' উচিত এবং তার মধ্যে অল্প অপ ক'রে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া উাঁচত যা পরে প্রকৃত ও বৃহৎ সঙ্গীতের 
জগতে প্রবেশ করতে তাকে সাহায্য করবে৷ 

আর ৫-৬ বছর বয়সে শিশুর জন্য স্বরলিপির পাঠ যখন প্রথম বার 
“কথা বলতে শর; করে' তখন তার জন্য হাজার হাজার জিনিস -- খা এত 
কাল তার কাছে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় নি _ বাজতে আরম্ভ করে। 
পৃথিবী তখন তার কাছে নতুন রূপে ধরা দেয়, এবং সমস্তকিছ7 _- বই, ছবি, 
এমনকি খেলনা -- নিজস্ব ক'্ঠ লাভ করে। 

অনেকেই বলে যে সমস্ত শিশুই একই ধরনের শ্রুতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, 
তবে কারো কারো ক্ষেত্রে তা বিকাশ লাভ করে উপযুক্ত পাঁরবেশের কল্যাণে, 
আর অন্যদের বেলা আঁবকাশিতই থেকে যায়। আমি জানি না, সমস্ত 
ছেলেমেয়েই একই ধরনের শ্রীত নিয়ে জন্মায় তি না কিংবা এখানে াদ্ট 
ভূমিকা পালন করে শ্রবণ যন্তের বংশগত বোশল্ট্য, তবে এ কথাটি আমি 
জোর দিয়ে বলতে পারি ষে শ্রুতিকে ঘত ইচ্ছে বিকাশ করা যায়। নিজস্ব 
আভজ্ঞতা থেকে আমি তা বুঝেছি! জীবনে সমস্ত সজনমূলক সাফল্যের 
মতো শ্রযাতি বিকাশের বেলাও গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে উদ্যম : যার শ্র্দাত বিকাশত 
করা হচ্ছে এবং বে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে তাদের দু'জনের উদ্যম। 
শ্রযাত বিকশিত করার কাজে ?শক্ষকের ভূমিকাঁটি খুবই বৃহ তবে 
মা-বাবাদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
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-_- শিশুদের বিকাশে ও মেলামেশায় প্রধান দোষটি কীঁঃ এ বিষয়ে অংপান 
[কিছু বলতে পারেন ঃ 

_একঘেরেমি _- নিঃসঙ্গতা, দর্শনমূলক, শ্রবণমূলক ও অনুভ্তিমূলক প্রভাবের 
অভাব। একঘেয়োম __ প্রভাবের আঁবক্য, শব্দ হৈ-হল্লা আর হুড়োহাড়... একঘেয়োম _ 
অনীহা, উদাসীনতা, প্বজ্প তৎপরতা, মৌনতা, জীবনী শাক্তর হাস... একঘেয়েম _ 
অত্যাধক তৎপরতা । এক 'মানটও এক জায়গায় বসে থাকবে না, কোন কাজ করবে 
না, জেদ করবে, শঙ্খলানিষ্ঠ নয়, হিংসাপরায়ণ; মনে আঘাত দেয়, পেছনে লাগে, 
বিরক্ত করে, কাঁদে ও রেগে উঠে। সময় সময় ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধায়, এবং 
প্রতীশত শাস্ততে শঠিকিত প্রবলানুভ্চত লাভের আশা পোষণ করে... একঘেয়েমি কখনও 
কখনও ব্যাপক মনোবিকারের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। খেলা সংগঠন করতে না পারার দরূন 
কিংবা লজ্জা করার দরুন, বয্পস ও চিত্রের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে আমল থাকার 
দরুন কিংবা অনভ্যন্ত পাঁরবেশে শিশুরা অর্থহীন চিৎকার ও শব্দের মাধ্যমে প্রচণ্ড 
রোধ প্রকাশ করে... 


'চঠিপত্রে মা-বাবারা প্রায়ই এরুপ প্রশনও করে থাকেন: শিক্ষক না 
থাকলে শিশুকে পিয়ানো বাজাতে দেওয়া যায় কিঃ তাতে 'হাত খারাপ' হয়ে 
যাবে না তো? 

প্রাথামক পর্যায়ে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল সঙ্গীতের সঙ্গে পারচয় 
কাঁরয়ে দেওয়া, সঙ্গীত শদনতে শেখানো, সঙ্গীত যাঁকছ বলছে তার 
প্রাতি আকৃষ্ট করা, সঙ্গীত কল্পনা বিকশিত করা। এই উপদেশটি সেই 
সমস্ত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য যারা হয়তো কখনও পেশাদার 
গশক্পন হিশেবে কোন বাদ্যযন্ত বাজাবে না। শিশু আনন্দ শাশ্রত 'বস্ময়ের 
সঙ্গে দেখে যে আঙুলের তলা থেকে হঠাৎ পাঁরাচত সুর বোঁরয়ে আসছে, 
এবং তখনই সম্ভবত _ যাঁদ তার শ্রুতি ও সঙ্গীত স্মৃতি থাকে -- সে 
সাগ্রহে যাকিছু শোনে তা-ই বাজাতে শুরু করে। তার এরুপ উদ্যোগে 
বাধা দেওয়া উচিত নয়। এ হচ্ছে সৃজন সম্ভাবনার প্রকৃত অভিব্যান্ত এবং তা 
খোদ খুবই মূল্যবান জিনিস। সাত্য কথা বললে, প্রাক্স্কুলবয়স্ক 1শশদ্দের 
স্বানভর সঙ্গীত চর্চর এই স্মস্ত প্রথম চেল্টাচারত্র কেবল আত বিরল 
ক্ষেত্রেই হাতের অপূরণীয় ক্ষাত সাধন করতে পারে, আর এরুপ সঙ্গীত 
পারে৷ যাঁদ সুযোগ থাকে: যাঁদ বাড়তে বাদাষন্ল থাকে, বাঁড়তে কেউ 
বাজায় কিংবা অন্ততপক্ষে সঙ্গীত খুব ভালোবাসে ও ব্যাক্তগত আকর্ষণবশত 
তার সঙ্গে পাঁরাঁচত থাকে, তাহলে বৌশ দেরি না কারে ৪-৫ বছর বয়সেই 
সঙ্গীত চর্চা শুর; করা উচিত! 


৯৭৬ 


বাঁড়তে, কেউ যাঁদ কোন বাদ্যযন্ত্র না বাজায়, তাহলে [শশদের 
পক্ষে বোধগম্য সঙ্গীতের রেকর্ড কিনে বাজানো যেতে পারে। এ কথা বলা 
উাঁচত যে আপনার সন্তান বিশেষভাবে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে না শিখলেও 
রেকর্ড রেডিও ও টেপ-রেকর্ভার আপনার খুব সাহায্য করতে পারে। 

আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস আছে, যে-সমস্ত মা-বাবা মনেপ্রাণে সঙ্গীত ভালোবাসেন 
ও আত্মশ্রিক্ষার কাজে মনোনিবেশ করার বাসনা পোষণ করেন, তাঁরা শিজ্পের 
সঙ্গে সোৎসাহে মিলনের ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নিজের 
সন্তানের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনেককিছুই করতে পারেন। তবে উৎসাহ 
বাতরেকে এ ক্ষেত্রে কোন সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। 

যে-সমপ্ত মা-বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের সবে সঙ্গীত চর্চায় হাতে-খাঁড় 
দিচ্ছেন তাঁদের বলতে চাই যে সঙ্গীত জগতে প্রবেশের পথটটিকে হতে হবে 
সহজ ও পাঁরত্কার। যারা সঙ্গীত ভালোবাসে, সঙ্গীতও তাদের জলোবাসে। 
মাবাবাদের এমন পারবেশ সৃম্টি করা উচিত যেখানে 'সঙ্গীত" কথাটি 
শিশুদের মনে কেবল আনন্দের উদ্রেক করবে। 

সঙ্গীতের ভাষা _ এ হয়তে পাৃথবীতে একমাত্র ভাষা, যাতে মানব 
হৃদয় বাক্ত করতে পারে সবচেয়ে সংক্ষম, সবচেয়ে উদাত্ত অন্ভূতি, য। 
সঙ্গীতের ধ্বান ছাড়া আর কোনাকছর দ্বারাই প্রকাশ করা যায় না। যেখানে 
কথার শেষ, সেখানেই সঙ্গীতের শুরু 

সঙ্গীত একঘেয়ে, অমার্জতি, বিরক্তিকর ও কুশ্রী কোনাকছ সহ্য করে 
না। শিশ্দকে অন্তহীন চিত্তাকর্ষক রূপকথারই মতো সঙ্গীতের দ্বারাও 
বিমোহিত করতে চেষ্টা করবেন। 

চেষ্টা করবেন যাতে সঙ্গীত চর্চার সময় কোনকিছু যেন আপনাদের 
অন্যমনস্ক না করে, সঙ্গীতের সঙ্গে শিশর প্রথম সাক্ষাতের সময় কোনকিছ, 
যেন তাকে বাধা না দেয়। এই সমস্ত সাক্ষাৎ চলবে তাড়াহদড়ো ছাড়া। চিৎকার 
ছাড়া, ধৈর্যের সঙ্গে। শান্ত ও সুন্দরভাবে । 


'শিশ্ পাঁথবী আঁকছে 


শিশুর শিল্প শিক্ষা শুরু হওয়া উাঁচত তার জীবনের প্রথম বছরগদলো 
থেকে যাতে সে একেবারে ছোটবেলা হতে সৌন্দর্যে ও সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা 
অন্ভব করে। 
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ছাৰ আঁকার জন্য ধিশেষ গুণ বা প্রতিভার প্রয়োজন আছে কি? 
খুব ইচ্ছা থাকলে মোটামুটি ভালো ছাবি আঁকার কাজ শিখতে পারে 
প্রত্যেকেই। এ ব্যাপারে আসল জিনিসটি হচ্ছে _ কেবল প্রয়োজনীয় 
দক্ষতা অর্জন কর্‌ এবং ছবি ও চিন্রকলার উপকরণ আয়ত্ত করাই নন, 
চিত্তাকর্ষক সমস্তাকছ্‌ লক্ষ্য করতে আর দেখা সমস্তাকছ; সাধারণীকৃত 
করতেও শেখা! 

শিশুর জন্য সচরাচর চিন্রা্কনই হচ্ছে কাগজের উপর তার কল্পনা, তার 
মনোভাব ও পারিপারশ্থিক জগৎ জম্পর্কে তার ধারণা প্রকাশের সর্বপ্রথম 
মাধাম। মাবাবাদের মনে রাখা উচিত যে শিশুর কাছে বাস্তব জগৎ ভিন্ন 
এক রূপ পাঁরগ্রহ করে -_ সে তাকে দেখে তার শিশসূলভ দৃম্টিতে। 
শিশুর ব্যক্তিত্বও 1ভল্ন _ তা এখনও পেলব, সবে গড়ে উঠছে। নিজের 
সাধ্য মতো ?শশদ চারিদিকের পৃথিবীটাকে আঁকে ঠিক যেভাবে সে তাকে 
দেখে। সে তাকে পাঁরবার্তত করে না, বিকৃত করে না, এবং চেস্টা করে 

..আজ শিশু মানুষের হাতে চারাঁট নয়, পাঁচটি আঙুল আঁকতে 
শিখছে, এবং এটা তার জন্য অগ্রগাতই বলতে হবে৷ কাল সে বুঝবে 
যে আঁকা মানুষটিকে তার পাশে আঁকা বাড়িটির চেয়ে আকারে ছোট হতে 
হবে, নতুবা ওই বাড়তে সে বাস করতে পারবে না। পরে সে তার ছবিটি 
স্রেফ উচ্জবলভাবে রঙাতেই 1শখবে না, মানুষ এবং জানসের প্রকৃত রঙ 
ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করবে। এর পর সে আয়ত্ত করবে দৃশ্যের প্রকৃত বাহ্যিক 
রূপ ফুটিয়ে তোলার কলাকৌশল। এ সমস্তকছ্‌ই হচ্ছে ?শশদূর বৈশিষ্ট্য 
গঠন ও বিকাশের ভীত্ত, কেননা প্রকৃত বৌশিষ্ট্য হচ্ছে কেবল ব্যাক্তগত নয়, 
সর্বমানবাঁয় বিকাশের ফল, এবং তা সম্ভব কেবল ব্যাপক সংস্কৃতির ভন্তিতে ? 

মান্ষ বহার্বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশি তথ্য লাভ করে দৃষ্টির 
মাধ্যমে! । এই সংখ্যাটি অভ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শীনক-শিক্ষািদ 
দিদ্রো-র একটি ডীক্তর ব্যাখ্যা দেয়: যে-দেশে ব্যতিক্রম ব্যাতরেকে সবাইকে 
কেবল পড়তে ও িখতেই নয়, বাধাতামূলকভাবে আঁকতেও শেখানো হবে 
সেই দেশে আমরা কেবল [শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নর, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
তীব্ত অগ্রগতি লক্ষ্য করব, কেননা শেষোক্তটি নির্ভর করে বাহার্শ্ব থেকে 
প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর। 


_ পাঁথবী প্রকৃত পক্ষে যে-রকম, শিশু ঠিক সেই রকমভাবেই তাকে উপলাপ্ষি 
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করুক, -- সেটাই দরকার। কিন্তু তার ছাবতে নীল ঘোড়া কোথেকে এল? বাস্তব 
জীবনে সে কখনও এমনতর কোনকিছু ₹ি দেখতে পারে 2 

-- অরে হয়তো বা শিশুর কল্পনাকে মুক্তি দেওয়া! উচতঃ আসল কথা হচ্ছে সে 
যেন িরস নকলকারী না হয়ে আ্যাপ্ডারসনের মতো চারাঁদকের সমন্তকছ অনুভব 
করতে পারে, জিনিসের কণ্ঠ ও চাঁরত্র বুঝতে শেখে। 


বাস্তবধমর্ণ ছবি ?শশ;কে পাঁথবীর সঙ্গে বহন 'বাঁচন্র সম্পর্ক স্থাপনের 
সুযোগ দেয়। শিশ বাস্তব পাথবীকে যত বোঁশ জাঁটলভাবে উপলান্ধ 
ও চিত্রিত করে, ততই বোঁশ জটিল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার নিজস্ব 
ব্যক্তিত্ব। 

বাস্তব ও আত্মমূখণী ব্যাপারাদির এক্য প্রাতফলিত হয় শিশুদের ছাবিতে। 
আর ছাবির প্রধান তাৎপর্য নিহিত থাকে খোদ ?িশু কর্তৃক বিশ্বকে 
সর্বাঙ্সীণভাবে উপলান্ধ করা ও আবেগের সঙ্গে মূল্যায়ন করার সেই 
প্রক্রিয়ায় যা সপ্তব কেবল বাস্তবতার ব্যক্তিগত, আত্মমদখশী উপলা্ধীর 
পাঁরস্থিতিতে। প্রক্কাতকে উপলাব্করণ থেকে চিত্রণ অবাধ সমগ্র পাট 
শিশুকে নিজেকেই অতিক্রম করতে হয়। 


চাঁদের উপর গান;ষ হটিছে। স্যোভয়েত মহাকাশচর আলেক্সেই লেওনোভ 
একজন পেশাদার শিল্পী। তাঁর ছাঁবগুলো অসাধারণ ও সরল রোমান্সে 
ভরপন্র। 

মহাকাশচর ছবি আঁকেন... এ কথা না বললেও চলে যে আঁকার দক্ষতা 
বন্তুত পক্ষে বাভন্ন পেশার মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যেমন, ভূগোলাবদ, 
উদ বিজ্ঞান৯, প্রত্রতত্বাবদদের পক্ষে... তাছাড়া এই দক্ষতার দ্বারা ইঞ্জনিয়র, 
ভিজাইনার, প্রবুক্তিবিদ, শিক্ষক, শল্যচিকিৎসক আর কৃষিবিদরাও ছি উপকৃত 
হন নাঃ ফরাসি লেখক ও বৈমানিক আতুয়াঁ দে সেম্ত-আযকজিউপোর-__ যান 
ছিলেন স্বকীয় এক ব্যান্তিত্বের আঁধকারী এবং পুরো একটি পদুরূষের 
ম্নেহ ও ভালোবাসার পাত্র _ নিজের বইগুলোর জন্য নিজেই ছবি আঁকতেন, 
কারণ তান আঁকতে ভালোবাসতেন । 

প্রথম রুশ বিমানের নির্মাতা আলেক্সান্দর মজাইস্কি উত্তরাধিকার হিশেবে 
মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন কেবল তাঁর প্রফ্যাক্তগত ভাবধারণাই নয়, 
বহ ছাঁব আর চিন্রও। 

যেমানমষ আঁবচকার ও বারেচিত কীর্তিকলাপ সম্পন্ন করে তাকে 
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পাথবী ভালোবাসতেই হবে, তাকে পাঁথবী দেখতে হবে শিল্পীর দৃষ্টিতে) 

মেয়েটি ক্লাসে বসে আছে? তার সামনে শিক্ষিকার টোবনের উপর __ 
নোংরা একটি ডেকচি এবং এই মান্র শাদা করে তোলা প্র্যাস্টারের একাঁট 
শঙ্কু। মেয়েটি আঁকছে: সে দেখতে শিখছে। 

মেয়েটি রাস্তায় বেরিয়ে এল: আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে সর্যান্ত। 

_ আজ সর্যান্তটা কী সন্দর, দেখেছিস? -- জিজ্ঞেস করেন শিক্ষিকা। 

_আজকাল আমি সমস্তাকছই দেখ! _ গার্বতভাবে জবাব "দল 
মেয়েটি। “আজকাল' কথাটির দ্বারা সে বোঝাজেত চেয়েছে চিন্রাঙ্কনের পাঠ। 
মেয়েটি হৃদয়ঙ্গম করেছে যে সে দেখতে শিখছে । সে তাকায় ও দেখে। সে 
দেখে এবং এ নিয়ে গার্বত: 'আজকাল আমি সমস্তাকছুই দোখ।.” 

বাঁড়তে সে অসম্ভব কঠিন এক কাজে হাত দেয়: আয়নার সামনে বসে 
নিজের মুখাঁট ভল্মে ক'রে দেখছে, এর আগে কখনও এত মন 'দয়ে 
সে নিজের মুখ দেখে নি। সে শিল্পীর চোখ দিয়ে মুখাঁটি দেখার চেন্টা 
করছে। মেয়েটি নিজের প্রততকীতি আকছে। 

'আয়নার পক্ষে সবই খুব সহজ। আয়না যা দেখে তা-ই প্রতিফলিত 
করে, তার জন্য ও কোন কাজই নয়। কীসব রাশম এঁদকে-সোঁদকে 
ছোটছেুটি করে, এবং তা থেকে গড়ে উঠে ছাব। আমাদের আয়না আমায় 
ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু যখন আমি রঙ 'নয়ে অয়নার সামনে বসলাম, 
চটপট নিজের প্রাতকৃতিখানা এ'কে ফেললাম, তখন আম অবাকই হলাম । 
ব্য আঁকলাম তা মোটেই আত্মপ্রাতকৃতি হল না। 

অর্ধেক দিন আমি ভাবলাম, কী করা উঁচত, এবং পরে পেন্সিল হাতে 
নিয়ে স্মরণ করতে লাগলাম স্কুলে আমাদের কী বলা হয়েছে: “দ্যাখো, 
তোমাদের মাথার প্রস্থ কতবার তার উচ্চতায় আঁটছে। কান নাকের চেয়ে 
কতটা বড় কিংবা ছোট । কী বৌশ প্রশস্ত _ চোখ না নাকের ভিত। নাকের 
খাঁজ থেকে ভুরুগ্লেন কীভাবে চলেছে _ উপরের 1দকে, নিচের দিকে 
অথবা সোজা... ইত্যাদ ইত্যাঁদ। আম [নজের নাকটি দেখতে ও কানের 
সঙ্গে তার তুলনা করতে লাগলাম -_ কী বৌশ বড়ঃ দেখা গেল কান বড়। 
দিদিমাণ বলেছেন, যত বোঁশ মাপবে ততই ভালো । আমি মাপছিলাম আর 
আঁকছিলাম, মাপাছলাম আর আঁকছিলাম। অবশেষে ছবিখানি আঁকা শেষ 
হল 'মন্দ নয় _ ভাবলাম আমি এবং ঠিক করলাম যে সবচেরে কাঠিন 
ধাপাটি আঁতক্রান্ত। 

কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে ভুল করোছ। 
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আমার মুখটি কী রঙের? আঁম রঙ মিশিয়ে মিশিয়ে পাঁচটি প্লেট নষ্ট 
করেছি। শেষ পর্যন্ত কী একটি মানানসই রঙ মিলল __ শাদাও নয়, 
গোলাপণও নয়, খয়েরীও নয়। ক্লাসে অমি ছেলেমেয়েদের 1দকে হঠাৎ 
ভিন্ন দৃষ্টিতে অকাতে লাগলাম এবং দেখতে পেলাম: তারা সবাই কত 
ভিন্ন! তাদের নাক, চোখ সবই ভিন্ন, এমনীক কান ও গালের রঙের মধ্যেও 
কোন মিল নেই। আশ্চর্য! সবই দেখাঁছ! সবই লক্ষ্য করাছ! সবই লক্ষ্য 
করাছ! সবই চোখে পড়ছে! -_ আনন্দিত হয় মেয়েটি। 


ছেলের আঁকা ছাঁব। সন্ধাবেলা। ঘরে উপরের আলোগদুলো নিভিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। বাবা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্পের আলোর নীচে আরাম ক'রে 
বসে রুশ শিল্পী ইলিয় রেিনের স্মৃতিকথামূলক একখানি বই পড়ছেন। 
পাশে ছোট টোবলে ছেলে ছবি আঁকছে। সময় সময় বাবা বইয়ের 
উপর দিয়ে ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন: মনে হচ্ছে ঘরের জানসপতর রঙ 
দিয়ে খুব একটা নোংরা করছে না __ টোবলখানি পরিজ্কারই দেখা যাচ্ছে, 
গায়ের শাদা জ্যাকেটটিও। সবাকছু ঠিকই চলছে। ক্র্যাটে পূর্ণ নিপ্তব্ধতা। 
ছেলে আঁকা ছবিখ্নি বাবার দিকে বাঁড়য়ে দেয়। বাবা সাক্ময়ে তাকান। 

-- এটা কী হল? _ অবশেষে তিনি উচ্চারণ করলেন। 

ছেলে তো অবাক। 

__ বাবা, তুমি কেন এত অবুঝ! _ বলে ছেলে। -- এটা লোননগ্রাদ _ 
দেখেছ, নদগঃ আর এ হচ্ছে এক নৌ-সৈনিক। সে কিছুই ভয় করে না। 
বঝলে? - জিজ্ঞেস করে ছেলে। 

বাবা তাকে জবাব দেন: 

-_ না। তুই এখন বড় ইয়েছিস, দশ বছর হয়ে গেছে, এবং আমি তোকে 
সোজা কথা বলব: তুই ওসব ছাড়, তোকে দিয়ে শিল্পী হবে না। তোর 
মধ্যে প্রাতভার কোন নামগন্ধই নেই। এই তো যেমন রোপনের কথা ধর। 
উন যেমন আকেন, তেমনি লেখেন: সমস্তকিছু যেন সাত্যকার ব্যাপার, 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার মিল আছে। তোকে কষ্ট দিতে আমারও কষ্ট 
হচ্ছে, কিন্তু সতের বিরুদ্ধে তো যাওয়া বায় না: তুই _ রোপন নস। 

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে যায়। বিষ দূণ্টিতে ছবির দিকে তাকাতে 
তাকাতে সে সন্দেহের সঙ্গে নাক দিয়ে শব্দ করতে শুরু করে। এরুপ 
পরিস্থিততে সচরাচর যা ঘটে থাকে বাবা তার ব্যাতিক্রম না ক'রে বযাদ্ধমানের 
মতে টোলভিশনটি চালু করে দিলেন। কোন হাঁসিখশির প্রেগ্রামই চলছিল। 
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ছেলেটি শান্ত হয়ে খুশি মনে ঘ্বাময়ে পড়ে । বাবা কিংবা ছেলে কেউ-ই ন্দেহ 
করছে না যে খ্দব বড়, খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটে গেল: উপহাসের 
দ্বারা, ছেলের ছাব আঁকার প্রয়োজন নেই তাতে পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা বাবা 
রঙচঙে হাসখ্যাশ শিশুসুলভ মজার ছবিখানর সঙ্গে ছেলের ঝগড়া 
বাধিয়ে দিলেন। 

ছেলে ঘমাচ্ছে। এমনকি ঘুমের মধ্যেও সৈ শিশুর এক অপূর্ব জগতে 
ঘরে বেড়াচ্ছে। সে হচ্ছে বৈমানকদের, বাঁর লোকেদের, দসয-ডাকাতদের, 
পাঁখদের, নিভর্টক শিকারীদের, মহাকাশচরদের ও গৃহপালিত জীবজন্তুদের 
জগং। সকালবেলা ছেলেটির ঘুম ভাঙলে তার রঙীন ও মজার পাঁথবী 
কাগজে অঙ্কিত হওয়ার দাবি জানাবে, এবং সে যখন হাতে তুলি নেবে তখন 
বাপের কথাগুলো মনে পড়বে: “আম তোকে পারুষ হিশেবে পুরুষের 
মতোই বলব: তোর কোন প্রাতভা নেই, তুই রোপন নস। ওই সব আঁকা- 
টাকা ছাড়।” এবং ছেলোটি তুলি ছংড়ে ফেলবে, "ওই সব আঁকা-টাকা” ছেড়ে 
দেবে। হাজার হাজার প্রশস্ত চিত্তাকর্ষক পথ তাকে রঙুন পোন্সল আর 
উজ্জল রঙের কাছ থেকে বহু দুরে নিয়ে যাবে। ছেলোট আর কখনও 
(অন্ততপক্ষে প্বেচ্ছায়) ছবি আঁকার কাজে হাত দেবে না। 

কিন্তু বাবা এমন কী করলেন; ছেলেকে বলেছেন: 'তুই _ রোপন নস।' 
কিন্তু সাঁতাই তো ছেলের কোন দক্ষতা নেই। 

কিন্তু ঠিক এই িনিসটাই 'িচার করার সময় এখনও হয় 'ি। 

মা-বাবাদের কাছে যা অদক্ষতার লক্ষণ বলে মনে হয় তা প্রায়ই হচ্ছে 
গ্রাফিক জ্ঞানের পূর্ণ অনুপস্থিতি। সমস্তৃকিছির মতো তা-ও শিশুকে দিতে 
হয় িক্ষাদণক্ষার মাধ্যমে । 

যখন পাঁথবী আবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ছোট্ট মানুবাঁটর চাঁরাদকে 
প্রসারিত হতে থাকে, যখন পাঁথবী অনেকটা অচেনা ও অজানা, প্রাতাঁট 
পদক্ষেপে তা বিদ্ময়কর ও অপ্রত্যাশত, তখন -- অর্থাং সেই 
ছোটবেলাতেই _- শিশ রঙ, গাঁতি, ছন্দ আর রুপের প্রতি বিশেষ সজাগ। 
ওই সময় তার পক্ষে ছবি আঁকার ব্যাপারটি ?িছ,্টা লাফালাফি করা, 
ছোটাছুটি করা, কথা বলা ও গান গাওয়ারই মতো স্বাভাবক। শিশদ 
পেন্সিল হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে-সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হল 
এই যে বড়দের আঁধকাংশই তার ছবিখানি একদম বুঝে না। 

-- ঠিক হল না, __ বলে বড়রা। 

-- ঘোড়া কি দেখতে এ রকম £ _- বাস্মত হয় বড়রা । 
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__ জীবনে মোটেই ও রকম নয়! __ প্রমাণ করতে চায় বড়রা! 

এই স্মন্ত উপহাস এড়ানোর উদ্দেশ্যে শিশু ছবি আঁকা ত্যাগ করে। 

অথচ তাকে সাহায্য করা খুবই সহজ! 

অবশ্য আলোচ্য ক্ষেত্রে সাহায্য করার ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য হচ্ছেন সেই 
সমস্ত পিতামাতা যাঁরা নিজেরাই শিজ্পী। কিন্তু জীবনে এমনটা ঘটে খব 
কম। 

যেকোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই - এমনাকি যাঁদ শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর কোন 
সম্পর্ক এবং ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর কোন দক্ষতা না-ও থাকে _ শিশুকে 
আঁকতে শেখাতে পারেন। এ কাজের জন্য তাঁকে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ নীতি 
গড়ে তুলতে হবে: শিশুর আঁকা ছবির প্রাত শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ 
করা উচিত, তাকে নিজের ছবিগুলো রাখতে শেখানো উঁচিত। খুদে 
শিল্পীদের দিতে হবে ভালো কাগজ, পেন্সিল, তুলি আর রঙ? ছাঁব 
আঁকা কঠিন কাজ। সেই জন্যই শশুর ছবি নিয়ে হাসাহাসি করা খ্মবই 
অনদচিত। গুরঃজনকে িশর ছবিখানি গভীর গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে 
হবে এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বাড়ির ছাদ কীভাবে গড়া হয় ছবিতে 
নয়, বাস্তব জীবনে), গাছ কীভাবে বাড়ে, মানুষের কতটা হাত পা কান। 
ছোটবেলা যেকোন সাহায্যই শিশ;র জন্য মহামল্যবান। 


-- আআপানি ড্রয়িং টিচার? 

_ আজে হ্যাঁ। 

২ আমার ভলোঁদয়া পড়াশোনায় খুবই ভালো ছেলে। কখনও খারাপ নম্বর 
পায় নি। কিন্তু আপানি -- এই আপানই প্রথম ওকে খারাপ নম্বর দিচ্ছেন... আর 
গ্রতকাল এমনকি একটি 'লাভ্ড্‌ বাঁসয়ে দিয়েছেন। 

_২ আপনার ছেলে ড্রয়িংয়ের কাজ করে নি। 

_ আসুন ত্রাহলে, খেলাখুঁলি কথা বাঁল। আপনার ওই ভ্রয়িং দিয়ে অমার 
ছেলে করবেটা কী শ্দীনঃ ও যে শিল্পী হতে যাচ্ছে লা! ও হাবে গাঁণতাঝদ। 
এবং আপনার ওই ভ্রায়িংয়ের জন্য ওকে তো আর... 

_ বহু বিখ্যাত গণিতাঁধদও তো শিজ্পচ্চার গুরুত্বের কথা বলেছেন। 

_ আপান কী বলছেন ঃ! কিস্তু আপাঁনি জানেন, আমার ভলোদয়া প্রযযাক্ত 
নিয়েও মাথা ঘামায়। হয়তো ও উদ্ভাবক হবে। অথবা সাধারণ ইঞ্জিনিয়র! 

_ আর হীঞ্জীনয়র হলে টেকাঁনিকেল ড্রায়ং অবশ্যই জানতে হবে। বইয়ের এই 
তালিকাটি দ্যাখ্খন। এই সমস্ত বইয়ে বলা হচ্ছে _ এমন কোন পেশা নেই যা চি্রা্ফনের 
দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নি বা হতে পারে না। 

_ আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিতঃ আপাঁন _ নিজেঃ কেবল খোলাখুলি কথা 
বলবেন! 
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_ নিশিচিত। সম্পূর্ণ নিশ্চিত। 

_- তাহলে... দন ত্যীলকাটি একটু দেঁখ। সাঁত্যই তো কেবল নাম আর নামা. 
ভালো কথা, আমি এই বইগুলো পড়ব, এবং তা সত্য হলে আমি আমর ভলো।দিয়াকে 
বলব সে যেন ভালো ও স্ন্দর করে আঁকে!.. 


আঁকার কাজে অদক্ষ ব্যক্তি যাঁদ [শিশুকে দেখাতে না পারেন কীভাবে 
কোন্‌ বস্তু আঁকতে হয়, তাহলে তান তাকে অন্তত সেই বস্তুটি ভালো 
ক'রে দেখতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর আঁভন্ঞতা, জ্ঞান, য্যাক্তিসঙ্গতভাবে 
চিন্তা করার ক্ষমতা এবং অনেক কাজের মধ্যে প্রধান কাজাঁট নির্বাচনের 
নিপ্ণতা শিশুকে তার ছবিতে আসল ভুলটি খুজে বার করতে, তা 
সংশোধন করতে সহায়তা করতে পারে। এভাবে বহ্‌ বারের প্রচেম্টার 
মাধামে 1শ্শ্দর ছাঁব সবচেয়ে মারাত্মক ভুল আর হাস্যকর বিকৃতি থেকে 
মুক্ত করা সম্তব। 

একেবারে অল্প বয়সে শিশুকে শেখানো সহজ। মেয়ে যাঁদ তোতার 
তিনটি গা আঁকে, তাহলে তাকে তোতা দোখয়ে বোঝানো উচিত যে তিনাঁট 
পা বিশিষ্ট তোতা হবে বিকৃত-অঙ্গ এবং চলতে পারবে না। ছেলে যাঁদ 
প্রতাকাবাহী কোন লোক আঁকে এবং পতাকা যাতে উপরে থাকে 
সেই জন্য সে যাঁদ লোকটির হাত তার দেহের চেয়ে লম্বা করে ফেলে, তাহলে 
নিজের হাতগদলো নিচে নামিয়ে দেখিয়ে দিলেই হয় যে হাত দুটি এমনাক 
হাঁটু অবাধও পেশছ্নচ্ছে না, এবং তাই এরূপ হাত আঁকা উচিত নয় যা 
সবাভাবকভাবে রাখলে মাটি ছ'তে পারে,_এত লম্বা হাত হয় না, তা দেখতে 
কদাকার। এরুপ সাধারণ ও পাঁর্কার ব্যাখ্যা শুনে শশুর লাভই হবে। 
এখানে একমার রহস্য হচ্ছে: শিশুর ছবিটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া, তাতে 
জগৎকে বোঝার ও উপলান্ধি করার অনাতম গুরত্বপূর্ণ উপায় দেখা । ছেলের 
ছাঁব দেখে বাবা যাঁদ এ কথাগুলো বলেন তাহলে তো খ্যবই ভালো হয়: 
“পরের বার লোকগ্লোকে একটু লম্বা আঁকস। তোর ছবিতে রঙ 
সাতিই ভালো হয়েছে _ ঠিক বোঝা যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এবং 
ঠাণ্ডায় জল নীল হয়ে গেছে... আর ছবি আঁকার কাজে রঙ খুবই 
গুুরুত্্পর্ণ। ভালো কথা, চল্‌ কাল আমরা িউলিয়মে যাই, ছাঁবি দেখব।' 

পরের দিন বাবা ও ছেলে চিউাঁজয়মে গেলেন। ছেলে এই প্রথম বার 
লক্ষ্য করল যে শিল্পীদের ছবিগুলোর রঙ সমান নয়৷ মানৃষের প্রাতকাতির 
সামনে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট নাড়ায় : সে গুণছে আঁকা লোকটির মাথার উচ্চতা 
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কতবার তার নিজের দৈর্ঘ্যে আঁটতে পারে। ছেলে নিজের অজ্ঞাতসারে 
শিখছে। 

শিশুর মধ্যে জগতের প্রতি কান্তগত মনোভাব জাগানো যায় খুবই 
অল্প বয়সে। তার জন্য বিশেষ কোনাকিছ:র প্রয়োজন নেই। শিশুকে মাসে 
একবার ক'রে মিউজয়মে নিয়ে যাওয়া, বছরে এক-আধবার শিল্প বিষয়ক 
কোন বই কিনে দেওয়া, শিশুর চিত্র সম্বাঁলত কার্ডগ্ুলোর সংগ্রহটির প্রত 
শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা _- ব্যস, এই-ই ষথেস্ট। এবং পাঁরবারকে 
এরূপ পাঁরবেশে অভ্যস্ত হওয়া: সন্ধ্যা। উপরের আলোগুলো নেভানো। 
স্টান্ডার্ড ল্যাম্পের আলোয় 'িশ; ছোট্র টেবিলের পাশে বসে ছবি আঁকছে। 

তাকে বাধা দেবেন 'না: সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। 

তাকে সাহায্য করুন: সে খুবই কঠিন পথ ধরে চলেছে। 

শিশুর আঁকা ছবিগুলো ভালোবাসতে শিখুন, তাকে জীবনের কাছাকাছি 
এনে দিন, নিজের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে শিল্প সাধনায় মন দিন। 


পরিবার এবং ক্রীড়া 


আজ সম্ভবত পূথবীতে এমন কোন লোক নেই যে ক্রীড়ার প্রাত 
উদাসীন। সোভিয়েত দেশে খেলাধূলা করে প্রতি পণ্ম ব্যাক্ত। 'কন্তু এর 
পরও প্রন থেকে যাচ্ছে: মানব খেলাধূলা ক'রে কতটা উপকার লাভ করে? 
ক্রীড়া জিনিসাঁট আসলে কী? 

...বাঁড়র প্রাঙ্গণে খেলছে ঝাঁকড়া চুল ছেলেরা... কী তারা খেলছে? মনে 
আছে, আমরা ছোটঃবেলা যাদ্ধ-যুদ্ধ খেলতাম, আমাদের সময়কার বীরদের _- 
চাপায়েভ* পাপাঁনন** প্রভাতকে _ অন্যকরণ করতাম। আজকের 
ছেলোপিলেরা খেলাধুলায় অনুকরণ করে আজকের নামকরা খেলোয়াড়দের, 
ক্লীড়াবদদের। তাদের খেলাধুূলাতে সেই সময়েরই ছাপ দেখা যায় যে-সময়ে 
তারা বাস করছে। যুগের আকর্ষণ এই ক্রীড়া শিশ্য মনকে আলোঁড়ত করে 
তুলেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রের বীরেরা শিশুদের হৃদয়কে ঢুম্বকের মতো নিজেদের 


* ভাসাল চাপায়েভ 0১৮৮৭-১৯১৯) -- গৃহযুদ্ধের বীর। ১৯১৮ সাল থেকে 
বিভিন্ন সৈন্যদলের সেনাপাঁতত্ব করেন। বৃদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। _- সম্পাঃ 
** ইভান পাপানিন ১৮৯৪) _ সোভিয়েত মেরু গবেষক। -_ সম্পাঃ 
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দিকে টানছে। বড়রা প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে যেতে যেতে ব্লীড়ারত ছেলেদের 
দেখে ঈর্ষা বোধ করে। অতিন্ুন্ত বছরগুলোর কথা ভুলে গিয়ে ফের 
ছোটাছুটি ও লাফালাঁফ করবে, একটু বল খেলতে ইচ্ছে হয় তাদের... 
খেলাধুলার তাৎপর্য সবাই বোঝে, কিন্তু তা সত্বেও বড়রা অনেক সময় 
খেলাধুলা করে না। কারো কারো সময় হয় না, কারো কারো ধৈর্যে কুলোয় 
না, কারো কারো কোন শৃঙ্খলা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর 
সবাই ব্যায়াম করতে চায় না। 

এ কথাটি ভুলবেন না যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে এবং তারা 
মনোযোগ সহকারে আপনাদের অধ্যয়ন করে। জানেন, আপনাদের ছেলে 
কেন সকালবেলা ব্যায়াম করতে চায় না - আলস্য বোধ করে? কারণ 
একেবারে ছোটবেলা থেকে তাকে ব্যায়াম করতে শেখান নি। ফলে সে 
ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। তবে এখনও তার কু্ড়োম দুর করা 
সম্ভব _ দো হয়ে যায় নি। তার জন্য কেবল ব্যক্তিগত উদাহরণ প্রয়োজন । 

প্রখ্যাত সোভিয়েত ?শশ্দ-টিকংসক আকাদামাশিয়ান গেওার্গ স্পেরানস্কি 
৯৪ বছর বয়সে শরীরচর্চা সম্পর্কে কী বলেছেন তা শুনুন: 'নব্বই বছর 
আগে আমি সেই প্রথম বার প্রাতঃকালীন ব্যায়াম করেছি। তখন থেকেই প্রাত 
সকালে আম ব্যায়াম করছি ও ভেজা গামছা 'দিয়ে গা মুছছি। 

প্রায় একশোটি বছর আম বেঁচে আছি এবং এই সময়ের মধ্যে একবারও 
গ্রুতর কোন অসুখে ভূগি নি। 

আপনারা জানেন, আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ কোন্‌ টি? 
কান্সার?ঃ আ্যাথেরোসকিরোসস? না। হাইপোডাইনামিয়া। স্বজ্প- 
তৎপরতা! আমাদের জন্য সমস্তকিছুই করে মোশন! আমরা কম চলাফেরা 
কার। কাজে যাই বাসে বা গাঁড়তে করে। রাত্রে টিভিতে হাক বা 
ফুটবল দেখেই খেলাধলার কাজ সাঙ্গ করে নিই। তাতে ক্রাঁড়া জগতের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও প্রকৃত ক্রুড়া থেকে কিস্তু বহন দূরেই থেকে যাই। 
প্রসঙ্গত, আপনি কখনও লক্ষ্য করেছেন, সারস পাখি কীভাবে চলে ওদের 
চলার ভার্গীটি অবশ্যই একবার মন দিয়ে দ্যাখবেন। তখন আপাঁন বুঝতে 
পারবেন সারস কত গবে'র সঙ্গে চলে। প্রথমে সে তার পাট হাঁটুতে বাঁকায়, 
সামনের দিকে প্রস্ারত করে এবং কেবল তারপরই মাটিতে রাখে। আচ্ছা, 
একবার সারসের মতো করুন তো দোঁখ! হাত দুটো পাখার মতো দশদকে 
টেনে লম্বা করুন ও মাথা সোজা ক'রে হাঁট্রন। দেখলেন তো __ কীভাবে 
আপানি ক্রীড়ার সংস্পর্শে চলে এলেন! 
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জীবন আমাদের দেওয়া হয় একমাত্র একাঁট শর্তে _ তাকে প্রাতাদন 
রক্ষয করতে হবে। পাঁথবীতে বাঁচা মানেই হচ্ছে অপূর্ব সুখের জন্য 
জীবনকে রক্ষা করা। স্রেফ আয়ু বাঁদ্ধর চেত্টা করলেই চলবে না; প্রফুল্পতা, 
শক্তি, চিন্তাধারার নমনীয়তা আর কর্ম-ক্ষমতাও রক্ষা করতে হবে। 

বিখ্যাত সোভিয়েত শল্যাচীকংসক আকাদমাশয়ান আলেক্সান্দর 
বাকুলেভ _ আমাদের দেশে যে-সকল ডাক্তার প্রথম হৃদয়ে অস্ত্রোপচার করেন 
নি হচ্ছেন তাঁদেরই একজন -_ শরীরচর্তাকে মান্মষের জাঁবনের ধরন 
হিশেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, জীবনের এই ধরন কেবল খেলাধূলা 
নিয়েই গঠিত নয়। তিনি বলেন: 

'ষেবব্যাক্তি শরীরচর্চা করে, সে যাঁদ ধূমপান করে, শ্রমে, দৈনান্দিন 
জীবনে ও পোশাকপরিচ্ছদে নাট নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে না চলে, সে 
যাঁদ কেবল ক্রাঁড়া প্রাতিযোগিতার আগে স্বাস্থারক্ষার নিয়ম পালনের কথা 
ভাবে এবং বাড়তে পাঁরবারের দিকে কোন দষ্টি না দেয়, শৃঙ্খলানষ্ঠ না 
হয় ও আনয়ম করে, সে যাঁদ পানাহারে সংযত না হয় ও বাক্তগত জীবনে 
অগোছালো হয়, তাহলে এরুপ ব্যাক্তি কি শরাীরচর্চাবদ বলে আঁভাঁহত 
হতে পারেঃ আমি মনে করি যে সে শরারচ্াবদ হতে পারে না, _ 
তা সে যত গোলই দিক না কেন, যত উদ্চুতেই লাফাক না কেন কিংবা যত 
কম সময়েই শ' বা দশ হাজার মিটার দূরত্ব আতিন্রম করুক না কেন তাতে 
কিছু এসে যায় না। 
আকৃষ্ট করা চাই বয়সের মানুষকে । 

হ্যাঁ, সব বয়সের মান.ষকে... তবে একেবারে ছোটবেলা থেকে আরন্ত 
করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এ স্রেফ কামনা নয়, বর্তমান কালের বিচারে 
বড় এক প্রয়োজনীয়তাও। প্রসঙ্গত, ১২ বছরের মেয়ে ল্যাঁসয়া তেরেখোভার 
'চিঠিখাীন পড়ে এ জিনিসটা আমরা আরও ভালো ক'রে উপলাদ্ধ করতে 
পেরোছ। ল্দাসয়া লিখেছে: ণকছুকাল যাবৎ আমাদের পাঁরবারের সদস্যদের 
চেনাই যাচ্ছে না। আগে বাবা ঘুমোতেন একেবারে শেষ মানিটটি পযন্ত 
মা যখন বলতেন, “এই শ্‌নছ, আমরা চললাম, আঁফস মিস কোরো না কিন্তু? 
কেবল তখনই তাঁর ঘুম ভাঙত। ...সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একাদিন 
তিনি মা আর দাদুকে বললেন: 'জানো, স্তেপানস্কিদের পরিবারের সবাই 
আজকাল সকালে ছোটাছুটি করছে! আমাদের সবাইকে প্রাতিযোগিতায় 
নামতে বলেছে। সবাইকে একটু ক্রৌনং নিতে হবে? তখন দাদ জিজ্ঞেস 
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করলেন: 'আমায়ও দ্রৌনং নিতে হবে £' __ শীনশ্চয়ই, - বললেন বাবা। -- 
ওদের বাঁড়র বুড়োবুঁড় দু'জনই সকাল ছণ'্টার সময় রাস্তায় ছোটাছটি 
করে আমাদের পাঁরবার দৌড়তে শুরু করে খেলা দিয়ে, বলা যায় তর্ক 
কারে: 'দৌড়ানো যাক -_ সে তো কঠিন কোনাকছন নয়।' কিন্তু যখন আমরা 
ট্রেনং আর্ত করলাম সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম: দৌড় দেওয়া খেলার 
কথা নয়। স্তেপানাস্করা ট্রেনিং নিচ্ছে; কোথা থেকে যেন কীসব বই জোগাড় 
করেছে -- তারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে শরীরচর্চা করছে, আর আমরা... দয়া 
করে বলুন, আমাদের কীভাবে ও কতটা ছোটা প্রয়োজন যাতে স্তেপানাদকদের 
সঙ্গে প্রাতযোগিতায় হেরে না যাই। 

আমার বয়স ১২ বছর, আমার বড় বোনের --১৫, মা ও বাবার ৩৮ বছর 
কারে, দাদ;র বয়স - ৫৯ বছর আর দিদিমা আমাদের দৌড়াদৌড়িতে 

দৌড়! তা কবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেঃ নিজের কথা মনে না 
থাকলে একটি বার সেই শিশদদের দিকে তাকান যারা এই গতকালও ভয়ে 
ভয়ে পা ফেলত, আর আজ ছুটতে চাইছে! শিশুদের সবচেয়ে 1গ্রয় কাজ__ 
দৌড়। তারা জমা জলের উপর দিয়েও লাফাতে ভালোবাসে । 

তার মানে সেই সুদুর শৈশব থেকেই দৌড় আমাদের সঙ্গী। 

দৌড় হচ্ছে প্রথম ক্রাড়াসাক্ত। আমরা প্রায়ই তাকে লক্ষ্য কার না, যেমন 
লক্ষ্য কার না বায়্‌ূকে যা ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালানো অসম্ভব 

দৌড় মানুষের জীবনে প্রবেশ করে খুবই অক্প বয়সে । কিন্তু, দুঃখের 
বিষয়, অনেক সময় তা তাড়াতাঁড় চলেও যায়। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুরা ৩ বছর বয়স থেকে িণ্ডারগার্টেনে যেতে 
শুর করে। ওখানে তারা সব সময় খোলা বাতাসে খেলাধূলা ও ছোটাছাট 
করে। কিন্ডার্ুগার্টেনগলোতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় জাতীয় 
খেলাগুলোর. দিকে যা উপাস্থিত বৃদ্ধি, অটলতা, নিপুণতা, দ্রুততা ইত্যাঁদ 
বিকশিত করে। 

কড়া প্রবৃত্তি গড়া উচিত একেবারে শৈশব থেকে । শিশুর মধ্যে, মহান 
রশ শারীরবিজ্ঞানী ইভান পাভলোভের ভাষায়, 'পেশীগত আনন্দ বোধ” 
তীরতর করে তোলা খুবই গূরুত্বপূর্ণ। এ হচ্ছে এমন এক আনন্দ যা 
সস্থ মান্য উপভোগ করে থাকে কেবল পেশীগত কাজের মাধ্যমে। 
জন্মসূত্রে প্রত্যেকেই এই অন্যভূতিটির আঁধকারী। তবে সুদীর্ঘ কাল ধরে 
স্বল্প তৎপর জীবন ধারণের ফলে তার প্রায় পূর্ণ অবসান ঘটতে পারে। 
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সময় থাকতে এই অনুভূঁতিটির সদ্যবহার করা চাই -- মা-বাবাদের এ কথাটি 
মনে রাখা উচিত। 

প্রথম ব্যায়ামগ্লো শিশুর পক্ষে স্বাভাবক ও অকঠিন হতে হবে। সব 
[শিশুই ছদটে ছুটে ছোঁরাছ:ুয় খেলতে বা পরস্পরের নাগাল ধরতে খ;ব 
ভাল্মেবাসে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যত বোঁশ পারেন দৌড়াবেন। দৌড়ে 
অবশ্যই প্রাতযোগিতার উপাদাল যোগ করবেন। 

শিশুদের অন্য একটি 'প্রয় কাজ হচ্ছে _ বল 'নিয়ে খেলা। এ খেলায় 
সৃজন সম্ভাবনা, ক্রীড়ার নেশা শেব্দাটর সবচেয়ে ভালো অর্থে) বিকাশের 
সন্তাবনা আরও বোশ। পরস্পরের কাছ থেকে অল্প দুরে দশটি গোল কিংবা 
চতুক্কোণ ক্ষেত্র গড়া হল: বড়টি _ বড়র জন্য, ছোটটি _ ছোটর জন্য। 
প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজ নিজ কোর্টে স্থান নেয়। খেলার উদ্দেশ্য: এমনভাবে 
বলাঁট উপরের দিকে ছোঁড়া হবে যাতে তা প্রাতদ্বন্বীর কোর্টে গিয়ে পড়ে! 
আর প্রাতদ্বন্বীর কাজ হচ্ছে তাতে বাধা দেওয়া: বলাঁট লফে ফেলা অথবা 
আঘাত কারে কোর্টের সীমানা থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া... 

গাতযক্ত খেলাগুলোকে হতে হবে শিশুর ক্রীড়া চারন্র গঠনের এবং তার 
শারীরক শিক্ষার প্রধান উপায়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে খেলার সময় 
মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সদর্থক আবেগ দেখা দেয় যা ঘ্লায়;-ব্যবন্থায় 
সর্বপ্রকার গাঁতিজ্ঞান গঠনের জন্য ও শারীরক গ্‌ণাবলি বিকাশের জন্য 
সেরা শর্ত গড়ে তুলে। এই সমস্ত জ্ঞান আর গুণই বাভন্ ক্রাঁড়ায় মানুষের 
নৈপ্ণ্য নিধণরণ করে। 

আমরা জানি যে সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয় দ্রুততা, নমনণয়তা 
ও নিপদণতা। পরে, কৈশোরে পেশীর যথেষ্ট শাক্তবাদ্ধ ঘটে। আর 
মানুষের সহনশীলতার মতো গুণাটি কমবোশি পুরোপদার মানার আঁজত 
হর কেবল ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর। এই বৌশিষ্ট্গ্‌লো সর্বদা মনে 
রাখা উচিত। 

নিপুণতা বিকাশের প্রাত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রর়োজন। নিপুণতা 
হচ্ছে অন্যতম সেরা শারীরক গণ, এবং তার প্রাত ধত অল্প বয়সে 
মনোযোগ দেওয়া যায় তা ততই বোঁশ ফলপ্রসূভাবে বিকশিত হতে থাকে । 
মানুষ যতই শীক্তশাল আর সহনশীল হোক না কেন, গাঁততে আনাড় 
হলে সে সর্বদা অস্যাবিধা বোধ করবেই। 

তাহলে কাভাবে শিশুর মধ্যে গাঁতর নৈপূণ্য গড়া যায়ঃ প্রধান 
পদ্ধাতমূলক নিয়মাট এখানে খুবই সাধারণ: গাতকে ষথাসম্তব বশ 
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বাচত্র করে তোলা । এই উদ্দেশ্য সাদ্ধর জন) যেকোন সক্রিয় খেলার 
আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। 

দ্রুততা বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় অল্প দূরত্বে (১৫-২০ মিটার) 
দ্রুত দৌড়, যত দূরে সম্ভব টোনসের বল নিক্ষেপ, সামান্য উপরে ঝুলানো 
কোন বস্তু লাফ দিয়ে স্পর্শ করা, সঙ্কেত শুনে - অপ্রত্যাশিত হাততালি 
অথবা বাঁশর শব্দ শুনে _ কোন কাজ সম্পাদন (যেমন, চলতে চলতে হঠাৎ 
পেছন পানে ফিরে যাওয়া)। প্রাক্স্কুল বয়সে নমনীয়তা বিকাশের জন্য 
শিশ্দকে পূর্ণ বিস্তার নিয়ে 'বাভন্ন ব্যায়াম করতে দেওয়া উঁচত। তার 
মধ্যে বশেষ উপকারণ হচ্ছে সেই বায়াম দুশট যা করতে গিয়ে চিৎ হয়ে 
হাত দিয়ে মাঁট স্পর্শ ক'রে দেহকে সেতুর মতো বন্রু করতে হয় এবং 
সামনের দিকে নুইয়ে মাটি স্পর্শ করতে হয়। 

..আমাদের সন্তানসন্তীতদের জন্য আদর্শ হচ্ছি আমরা নিজেরাই। 
আমাদের উদাহরণ হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় 
আঁনিস। আমরা যাঁদ খেলাধুলায় মেতে উঠি তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও 
আকৃষ্ট হবে। 

লোকে যখন সখের কথা বলে তখন তারা সর্বাগ্রে পরস্পরের জনা 
সংস্বাস্থ্য কামনা করে। তাই কামনা করব আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যবান 
ও সখী হোক। আর তার মানে হচ্ছে আমরা সবাইও স্বাস্থ্যবান আর সুখণ 
হব। 


শশ্যদের মেলামেশা 


সম্ভবত কারোরই সঠিক মনে নেই কবে আমরা উপলান্ধ করেছি আমাদের 
মাথার উপরে নীল যা রয়েছে তা হচ্ছে আকাশ, সূর্য পাঁথবীকে তাপ 
দিচ্ছে, চাঁরাদকে'র লোকজনের মধ্যে সবাই আমাদের আপন ও ঘাঁনম্ঠ নয়, 
তাদের মধ্যে অসংখ্য লোক আছে যারা সম্পূর্ণ অপাঁরাচিতও। তবে প্রত্যেকেই 
একাঁদন এ সমস্তীকছ্‌ বুঝেছে। তা বোঝার জন্য তাকে বাঁড় থেকে বেরোতে 
হয়েছে, বেড়াতে যেতে হয়েছে। কেবল বড়রাই ভাবে যে বেড়ানোর মানে 
হচ্ছে নির্মল বায়; সেবন করা। কিন্তু শিশু বেড়াতে গিয়ে 'নিরবাচ্ছিল্নভাবে, 

শিশুরা কখনও নিঃসঙ্গ গবেষক হয়ে থাকতে ভালোবাসে না। হঠাৎ 
দেখা গেল কোথা থেকে আরও এক 'আবিহ্কারক' বৌরয়ে এল, এবং তখনই 
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ব্যাক্তগতত আঁভজ্ঞতা সণ্য়নের পাঁরবর্তে মেলামেশার সুযোগ গড়ে উঠে। 
মানাঁবক মেলামেশার গ্দরদত্ব জীবনে যে কত বেশি তা তারা বুঝবে অনেক 
পরে, তবে এখনও পরস্পরের সূ নামলে তারা কম আনন্দ উপভোগ করছে 
না। উভয়েই পরস্পরকে চমতকার বোঝে, অনেক সময় বাক্য 'বানময় না 
করেই। আমাদের পক্ষে কী এক অবোধ্য উপায়ে ছোটরা অন্দুভব করে যে 
তারা আত্মীয়, বড়দের পৃথিবীতে তারা একই গোষ্ঠীর মানূষ, এবং এই 
অন্ভূতিটা তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলে । বলাই 
বাহদল্য, তাদের জীবন ও সুখসমৃদ্ধি প্ঢরোপারভাবে 'নর্ভর করে বড়দের 
উপর যারা তাদের পেশছে দেবে মানবজাতির জ্ঞনভান্ডারে। কিন্তু তা সত্তেও 
ছোট সমবয়সীরা পরস্পরকে অনেকাঁকছুই 'দিতে সক্ষম। 

নিজের কাছ থেকে পরের কাছে গমন, একাকীত্ব ছেড়ে সঙ্গ লাভ _- সে 
হচ্ছে বিপুল ও অমূল্য এক প্রাপ্ত। কালক্রমে তারা সংবাদ আদান-প্রদান 
করতে শিখবে, এবং কথাবার্তা বলবে কেবল 'নজেদের জন্যই নয় __ অন্যদের 
জন্যও, আশেপাশের লোকজনকে বঝবে। আর এ জিনিসটি ছোট্র 
মানুষটিকে এমন এক প্রাণীতে পাঁরণত করে যে বলতে ও চিন্তা করতে 
পারে। 

দবছরের এক ছেলে অনেক চেষ্টার পর উচ্চু একটি বেনিতে উঠল। 
ওই বয়সের আরও একটি ছেলে ব্যাপারটি লক্ষ্য করল এবং সে-ও বোঁণিতে 
উঠল। প্রথম ছেলোট সঙ্গে সঙ্গে বসেই মাঁটতে নেমে পড়ল। দ্বিতীয় 
[শশাটও ঠিক তাই করল। তথন প্রথমটি বের চারপাশে ছদটতে লাগল। 
দ্বিতীয়টিও বসে থাকল না। যতক্ষণ না এই 'দৃ্ু ছেলেদের' 'বাভনন ?দিকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল, ততক্ষণ তারা ছ্‌টেই চলোছিল। কিন্তু ছোট্র 'দম্টু 
ছেলেরা” যাঁদ সবাইকে ও সমস্তীকছ; অনুকরণ করার এই প্রস্ততি ছাড়া 
ভূমিষ্ঠ হতঃ তাহলে তারা কি এত সহজে কথা বলতে শিখতে এবং 
হাজারো রকমের নৈপুণ্য অর্জন করতে পারত 2 তারা অনুকরণ করে মহা 
আনন্দে। তারা ভাঁঙগ, গাঁত, শব্দ ও কাজ সবই অনুকরণ করে। তারা 
জানতেও পারে না যে এর মাধ্যমে নিজেদের গাঁত ও বাক্ধারা উন্নত করছে। 

বশশুরা কখনও কোন ব্যাপারে পরস্পরের চেয়ে 'পাঁছয়ে থাকতে 
ভালোবাসে না _ অন্যরা খা পারে তাদেরও তা পারতে হবে। প্রত্যেক শিশু 
চায় যে সবাই দেখুক সে কী পারে ও জানে, এবং সে কত লক্ষী ছেলে 
বা মেয়ে। আমরা সাধারণত শিশুদের সামনে উপাস্থিত বাধাঁবপাত্ত দেখে 
খোদ শিশুদের চেয়ে আগেই ভয় পেয়ে যাই, আর তারা যাঁকছয এত কষ্ট 
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কারে করে তাতে গার্বত হয়! ?শশ[ ভয় করে না, তার মানে আমাদেরও ভয় 
করার কোন কারণ নেই, আর তার মানে ও এরুপ কীর্তিকলাপের জন্য 
প্রস্তুীত। 

প্রাণে বন ছেলেমেয়েদের পাশে একেবারে ছোটরাও খেলা শর; করে 
দিল। খেলাটি আপাতত অতি সাধারণ: চার বছরের ভলোদয়া -- হী্জন 
ও দুই বছরের ভানিয়া _- হীঁ্জন। দেউীঁড়াটি হচ্ছে _ মস্কো স্টেশন, আর 
বাইরের বেড়ার গেটটি _ লেনিনগ্রাদ স্টেশন। গাড়িতে মাল আসা-যাওয়া 
করছে। খেলাটি মামলি অন্মকরণ নয়, তা কল্পন্য সমদ্ধ, আর কল্পনা 
বাস্তবে পেশছার পথ করে দেয়: কিছুক্ষণের জন্য ডাক্তার হওয়া যায়, 
ড্রাইভার, বাবা, মা হওয়া যায়; ঘোড়া, কুকুর, বমান ও জাহাজে পাঁরণত 
হওয়া যায়। এই ভাবে দূরকে নিজের কাছে আনা যায়, অসাধ্য সাধন করা 
যায়, এ সমস্তাকছন কাছে ও ভেতর থেকে দেখা যায়। 

প্রাঙ্গণে শিশুরা খেলছে । 'খেলুক গে, _ বাল আমরা । 'কন্তু খেলা 
তাদের প্রয়োজন জীবনের জন্য, বাঁদ্ধর জন্য। 

শিশ,রা পরস্পরের প্রাতি টান অনুভব করে, কারণ তারা একে অন্যতে 
প্রয়োজন বোধ করে। আর তারা একে অন্যতে প্রয়োজন বোধ করে আমরা 
যা ভাব তার অনেক আগে। এবং প্রয়োজন বোধ করে আমরা যা ভাব তার 
চেরে ঢের বোশ। শিশুরা খেলার সময় পরস্পরকে উদার ও সহজভাবে 
যাকিছ্‌ দিয়ে থাকে এবং আমাদের মাঝখানে থেকে এমনাক তাদের 
জীবনের প্রথম বছরগদলোতে খাকিছ; পেয়ে থাকে তার সবটা আমরা কখনও 
কল্পনা করতে, বুঝতে ও উপলাদ্ধ করতে পারব না. এবং তার জন্য চেষ্টা 
করেও লাভ নেই। নিজেদের সরল বিশ্বাসসশত আমরা ভাব যে আমরাই 
আমাদের ছেলেমেয়েদের সমপ্তকিছ্‌ "দিয়েছি, সাহায্য করোছি। এই ভাবে 
আমরা বোশর ভাগ কৃতিত্বের ভাগী হতে প্রয়াস পাই। অথচ ছেলেমেয়েরা 
জেরা নিজেদের কম সাহায্য করে নি। তারা তা করেছে পরস্পরের সঙ্গে 
সহযোগিতায় 

সমবয়সীদের সমাজ থেকে বাণ্টিত শিশু এমন অনেককিছন থেকেই বণ্চিত 
হয় যা আর কোনাদিন কোথাও পাবে না! সে এক অপৃরণীয় ক্ষাত। হামেশা 
বড়দের সঙ্গে থেকে ও মেলামেশা ক'রে শশ, সন্তবত অনেক সময় অনেক 
ব্যাপারে লাভবানই হয় __ বোঁশ জানে, সক্ষরভাবে বোঝে, কিন্তু তা সত্তেও 
সে ক্াতগ্রস্ত হয় ঢের বোঁশ। 

নিজের সন্তানকে ভালো ক'রে জানা যায় কেবল যখন সে অন্যান্য 
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ছেলেমেয়েদের মাঝখানে থাকে! একেবারে সেই জন্ম হওয়ার পর থেকেই 
আমরা তার মুখ দেখে আসছি, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, মুখভা্গি, 
অনভার্দি, কান্না আর হ্যাঁসর ভাষা বুঝতে হিখোঁছি। সমস্ত চালাক, অভ্যাস, 
ব্জর(কি ভালো করে জানি, অনেক আগেই বুঝে নিয়োছি দেখতে কার 
মতো হয়েছে ও কার স্বভাবচারত্র পেয়েছে। নিজের সন্তানকে কি আমরা 
িনব না? 

কিন্তু এবার আমরা ক্রমশই ঘন ঘন ও বেশি করে তাকে অন্য 
ছেলেমেয়েদের পাঁরবেশে দেখাঁছ। তাদের মেলামেশা ক্রমশই বাড়ছে ও বাঁচন্ন 
হয়ে উঠছে। মিলিয়ে ও তুলনা কারে আমরা হঠাৎ এমনকিছন লক্ষ্য কার যা 
আগে কখনও আমাদের চোখে পড়ে নি, এমনকিছ; জানতে পার যা আগে 
কখনও অনুমানও কার নি। অবশ্য অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাকে দেখা 
অবাধ সেটা অন্দমান করা সম্তবও ছিল না। 

১০-১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলাগদুলো যে-নামেই আভাহিত 
হোক না কেন তাতে কিন্তু হামেশ। প্রাতযোগিতার মনোভাব উপস্থিত 
থাকবেই, _ নিপুণতা, শাক্ত, উপস্থিত ব্দ্ধি, পর্যবেক্ষণশীলতা আর 
লক্ষ্যভেদের ক্ষেত্রে প্রাতযোগিতার মনোভাব। প্রতিযোগতার উপাদান সম্ভবত 
খেলার খোদ জীবতাত্ক প্রকৃতিতেই রয়েছে, আর হয়তো বা 1শশদর 
বিকাশের প্রকৃতিতে । ওই বয়সে শিশুরা কার কত শক্তি আছে তা পরীক্ষা 
করে দেখতে ভালোবাসে । সে হচ্ছে বিরাট এক আনন্দের ব্যাপার। তবে 
ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত দঃর্তপনার চেয়ে সংগঠিত প্রাতযোগিতায়ই শক্তি 
পরীক্ষা করা ভালো, তাতে অনেক বিপদ এড়ানো যায়। 

প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েরা খেলছে। খেলার সময় তাদের আচরণ কত বিভিন্ন: 
একাঁট ছেলে চালাকি করছে, অন্যাট সব সময় রেগে যাচ্ছে, আর শান্ত একটা 
মেয়ে নিজের জন্য বৌশ সুযোগস্যবধা খঃজছে। একটি ছেলে যেকোন ত্যাগ 
স্বীকার করতে প্রস্কুঁত, কেবল খেলা চললেই হল, অন্যটির কঠোর নীতি 
হচ্ছে _ পরের জানস নেব না, তবে নিজেরটাও দেব না। খেলার প্রাতিফালত 
হয় পারিবারিক মল্যবোধ, আচার-আচরণ ও চাঁরত্র। অবশ্য সেটাই হওয়ার 
কথা _ খেলা তো আর তুচ্ছ ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে মানুষের সহামিতালির 
সক্রিয় মডেল, যেখানে সহযোগিতা ও বৈরিতা, সহান্ৃভূতি ও ওদাসীন্যতা, 
পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর সংগ্রাম চলছে। 
যাঁদ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা বায় তাহলে খেলা আমাদের অনেককিছই 
বলতে পারে। জ্ন্দর ও সঠিকভাবে সংগঠিত খেলা ছেলেমেয়েদের নিজেদের 
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মধ্যে সহনশীলতা, সাহাঁস্কতা, দৃঢ়তা, নিপৃণতা গড়ে তুলতে ও উপলান্ধ 
করতে, আমাদের সমাজের নৌতকত __ সহযোধগতা, পরেস্পাঁরক সহায়তা, 
কর্তব্য বোধ, মর্যাদা বোধ আর ন্যায়পরতার নিয়মগুলো হদয়ঙ্গম করতে 
সাহায্য করবে। 

ছোটবেলা বন্ধ, কে হয়? সে, যে সব সময় সঙ্গে থাকে। কিন্তু একটু 
বড় হওয়ার পর মানুষ এ ব্যাপারে আর উদাসীন থাকতে পারে না। তখন সে 
দেখে তার বন্ধুটি কী রকমের _ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, সাহসী কিংবা ভীর্, 
কুপণ না চুকলখোর। ওই বয়সে সবাই কাপ্দুরুষতার জন্য আভযুক্ত হতে 
ভয় পায়, এবং চেত্টা করে __ অন্তত বাইরে বাইরে __ যাতে তার প্রকাশ না 
ঘটে। তবে ঠকানো সহজ নয়, সর্বদা তা হয়ে উঠে না, এবং তখনই অস্বীকৃত 
ও গাঁরত্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছেলেদের কাছে সাহাসকতা, বীরত্ব 
আর অটলতা অতি উচ্চ নৈতিক গুণ বলে পাঁরগাঁণত হয়। এমন কোন ছেলে 
নেই যে একটু সুযোগ পেলেই দেখাতে, প্রমাণ করতে ও নিশ্চিত করতে 
চেষ্টা করবে না যে সে ওই সবগুলো গদণেরই অধিকারী। 

ছেলেরা নিপ্ণতার আঁধিকারা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কী নিগণতা তাতে 
কন এসে যায় না, আসল কথা হচ্ছে তা পুরুষের নিপুণতা, প্রুষোচিত 
নিপদণতা হতে হবে। 

এ জানসটার দিকে আমরা একটু নজর দেব। তবে একটি প্রয়োজনীয় 
শর্ত আমাদের মনে রাখতে হবে: ছেলেদের আমরা যে-কাজাট শেখাব তা হতে 
হবে যথেঘ্ট কঠিন যাতে তাদের ওই কাজাঁট রপ্ত করার ইচ্ছা হয়, তা হতে 
হবে যথেষ্ট সহজ যাতে তাদের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব হয় এবং তা হতে হবে 
সমাজে তাদের সামান্য জাঁক করার ইচ্ছে হয় ও জাঁক করা সম্ভবও হয়। 

১২ বছর, বয়সের এমন কোন ছেলে পাবেন না যে স্বেচ্ছায় আদর্শ 
বালকের ভূষ্নিকা নিতে রাজ হবে। বড়রা বলে: 'আরে দ্যাখো, কী ভালো 
খোকা ।' সাত্যিই : চেহারায় ব্দাদ্ধির ছাপ, চোখে-মুখে সজীবতার ভাব, কাউকে 
লজ্জা করে না, ভদ্রভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়, বিচারবিবেচনায় বিচক্ষণ । বস্তু 
অনা ছেলেরা জানে: ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তার সদাশিব ভাব - 
এ হচ্ছে মুখোস, লড়াই বাধলে পরের পেছনে লুকিয়ে পড়ে, আর খেলায় 
ঠকায়। তবে আসল কথাটি হচ্ছে _ ও যেকোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা 
টরতে পারে। 

ছেলেরা কিন্তু ভালো বলতে অন্য জানিস বোঝে । সব ছেলেদেরই পছন্দ 
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হয় নিভরঁক, শনুভাকাজ্্ষী আর হা?সখাঁশ মানুষ। নিভর্শক, কিন্তু ঝগড়াটে 
নয়। শুভাকাজ্ক্ষট, কিন্তু দুর্বলতার জন্য নয়। হাাঁসখুশি, কিন্তু উপর-পড়া, 
উপহাসকারী ও বেহায়া নয়। এ ধরনের ছেলেরা কখনও নিঃসঙ্গতা কী 
জানস তা জানবে না। তাদের কাছে অন্যরা অবশ্যই আসবে, কথা বলবে, 
খেলতে ভাকবে। এই সৌভাগ্যবানরা সাধারণত সারা জীবনই সৌভাগ্যবান 
থাকে। তা হয়তো এই জন্য যে তারা নিজেরা জীবনকে বিশ্বাস করে, 

দিবাবসানে একসঙ্গে সন্ধ্যার যে-ঘন্টাগ্ুলো কাটানো যায় তা খুবই মধূর। 
তখন সমস্ত ঝামেলা চলে যায় (যা আজ করা হয় 1ন তা আর শুর করে 
লাভ নেই), চেহারা শান্ত ও উদার হয়ে উঠে। তখন মনমেজাজই অন্য রকম। 
ওই সময় আর ছোটাছদাটি করতে ইচ্ছে হয় না, ঘুমানোও অসন্তব, _ তখন 
পাড়ার ভাইবন্ধদের (তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে সবাই থাকবে) [নিয়ে কোথাও 
জড় হয়ে গাছের গঃুড়তে বা বেণিতে বসে কথাবার্তা বলার চেয়ে ভালো 
কোনাকছু; নেই। তবে তাদের আলাপটি হতে হবে নিঃশব্দ ও সব 
ছেলেমেয়ের জন্য চিত্তাকর্ষক। 

কেউ বলছে যে কোন্‌ এক দেশে বিজ্ঞানের অজ্ঞাত এক সামদাদ্রক 
দানব একখানি জেলে নৌকো গিলে ফেলেছে। কেউ বলছে সে নাকি ঠিক 
জানে নতুন __ তবে এখনও আনার্মত __ সুপারসাঁনক বিমানটি কণ গাঁতিতে 
উড়ে। ...এ জমস্তাকছ নিশ্চয়ই সঠিক কোন তথ্য নয়। তবে আসল 
ব্যপারটিও সঠিকতায় নয়, অন্যত্র। ছেলেমেয়েরা বেশ বসে আছে। আলাপ 
করছে দনিয়ার সবাঁকছু নিয়ে। এই সান্ধ্যকালন আলাপের কথা শৈশবের 

পাড়ায় ছেলেমেয়েদের বন্ধবান্ধব থাকলে খুবই ভালো হয়। কোন মা-বাবা 
হয়তো এত সস্পষ্ট ভীক্ত মেনে নিতে পারবেন না। একজন মা প্রায় সগর্বে 
বললেন: 'আমার ছেলোটি খদবই লক্ষী, অভদ্র নয়, এবং পাড়ায় তার কোন 
সঙ্গীসাথীও নেই।' অনেক সময় মনে করা হয় যে ছেলে বা মেয়ের 
সঙ্গীসাথীরা আমাদের পাঁরবারের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে __ ছেলেমেয়েদের 
ছন্নছাড়া করে তুলে, সমস্ত খারাপ জিনিস শেখায়। যেই কোন সেগেই আর 
কোন আন্দ্রেইয়ের মধ্যে একটু বন্বত্ব শুরু হবে, অগান মা সতর্ক হয়ে যাবেন : 

-__ সেগেইি তোর কে রে __ ভাই না এয়ার। তুই ওকে সবাক; দিয়ে 
গ্দতে প্রস্তুত। মাথার একটু বাদ্ধিসাদ্ধিও নেই। ওর সঙ্গ ছাড়। 

সময় সময় মা নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষমও হন সেগেইকে 
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তাড়িয়ে দেওয়া হল। আন্দ্রেই এখন একলা, একেবারে একলা। মা কুঝতেও 
পারেন না যে তাঁর অপাঁরস্ীম ভালোবাসা সত্তেও ছেলে কত একাকী, 
বেচারার কত কষ্ট হচ্ছে। 


_ আমার কলিয়া বাজে ছেলেদের সঙ্গে সমর ন্ট করে না। ওকে আমি এভাবেই 
মানুষ করোছ: প্রথম প্রথম বারণ করতাম, আর এখন ও নিজেই বেঝে যে প্রাতাট 
মানটের খুব মূল্য আছে। 

_ ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ থেকে বাঁণ্ঠত করা 
অন্যাচত এবং তাদের মেলামেশায় বিশ্বাস না রাখা উচিত নয়। দেখতে হবে তারা 
যেন নতুন সম্পকের স্বাদ বোঝে ও অনুভব করে, যৌথ চিন্তাভাবনা, আশঙ্কা, সংগ্রাম 
ও বিজয়ের আনন্দ উপলান্ধি করে। মা-বাবাদের এই পন্ধাটিই অবলম্বন করা উচচিত। 


মা-বাবার ভালোবাসা সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধের অভাব পূরণ করতে 
পারে না, কারণ বন্ধুত্বে একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়ার উপাদানই কেবল 
থাকে না। তাতে আরও থাকে বয়সোচিত ভয় ও আশওকা থেকে রেহাই 
পাওয়ার, অসাফল্য জনিত তিক্ত অনুভূতি উপশম করার, নিজেকে বোশ 
শাক্তশালণ, দ্‌ঢ় প্রত্যয়ী আর শান্ত বোধ করার উপাদান। এ ছাড়াও তাতে 
আছে সবচেয়ে গ,রুত্বপনর্ণ ও অন্তরতম বাসনা 'বানময় করার ও বোধগম্য 
হওয়ার সুযোগ । 

সহানমভূঁতি, অনুরাগ, আনুগত্য ও স্বার্থত্যাগের অনদুভূতি, নিষ্ঠা, 
কর্তব্য, ভালোবাসা, বন্ধ-ত্ব ও সাথাত্ব বোধ আগে থেকে তর কোন জিনিস 
নয়। বয়ঃপ্াপ্ত ব্যাক্তর মধো আমরা এই গুণগ্ুলোর খুব কদর কার এবং তা 
বিকাশের জটিল এক পথ অতিক্রম করি। একেবারে ছোটবেলা আবেগ ততটা 
সপন্ট হয়ে উঠে না। আবেগ পাঁরণতি লাভ করে সুদীর্ঘ কাল ধরে। কেবল 
কালকুমেই অন্দভূতি সুস্পম্ট রূপ ধারণ করে, নিিন্টি বৈশিষ্ট্য অন করে। 
শৈশবের বন্ধত্ব -- অন্দভাতি গঠনের চমতকার এক পাঠশালা, মানবাঁয় মহাত্বের 
স্কুল। 

শিশ্কালে লোকে বন্ধন স্থাপনের চাহিদা, বিশ্বাস রাখার চাহিদা, বন্ধ'র 
সঙ্গে সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও সততাপরায়ণ হওয়ার চাহিদা অনুভব করে। তবে 
এই সমস্ত ভাবাবেগ ভঙ্গুর ও দূর্বল, তা রক্ষা ও পন্ট করা প্রয়োজন। 
রক্ষ ও বিবেচনাহীন হস্তক্ষেপের ফলে তা সহজেই দমিত ও নম্ট হয়ে যেতে 
পারে। 

আপনারা কখনও লক্ষ্য করেছেন যে ছেলেমেয়েরা তখনই তাদের 
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বন্ধবান্ধবের বাঁড়তে যেতে ভালোবাসে যখন বাঁড়তে বড়রা থাকে না _ 
কেবল ছোটরা নিজেরাই? তখন তারা লজ্জা না ক'রে মনোযোগ সহকারে 
লোভ দ্টিতে চারাদকের সমস্তকিছ, দেখে । এ বাড়িতে লোকে কী ধরনের 
কাঁটা দিয়ে খার, কী রকম পোন্সল দিয়ে লেখে, দেয়ালে কা টাঙানো আছে, 
জানলা দিয়ে তাকালে কী দেখা যায়। এক কথায়, পরের বাড়িতে লোকে 
কেমন বাস করে! তা কোন উদ্দেশাহীন কৌতুহল নয়। পরের জীবনের 
দেখে, কিছুটা ব্যাপার মেনে নিতে পারে না। 

বঞ্ধুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। দৃম্টিভঙ্গি তুলনা করা হয়, গ্ণগ্রাহতা 
পাঁরবার্তিত হয়, কী খারাপ ও কী ভালো, কী উচিত ও কী অন্দচিত সে 
বিষয়ে বচারাবিবেচনা স্পম্ট হয়ে উঠে, আনন স্বপ্ন জন্ম লাভ করে, 
নিরবাচ্ছনভাবে আলোচিত হয় অদূর ও জদূর ভাবষ্াতের আঁভন্ন 
পাঁরকল্পনাগলো। এ সমস্ত পারকল্পনার অনেকগ্লোই হয়তো বাস্তবায়িত 
হবে না, কিন্তু তাতে কিছ; যায় আসে না। আসল কথাটি হচ্ছে এই যে আজ 
মানযষের বন্ধম আছে, এবং এতে তার গজের সত্তা বোধ আঁধকতর 
আনন্দপূ্ণ সম্‌দ্ধ আর নিশ্চিত হয়ে উঠে। 

সমবয়সীদের কারো প্রাত শিশুর টান বা অনুরাগ থাকা উচিত। আমাদের 
দৃষ্টিতে, অনেক সময় তার বন্ধ;টি তার যোগ্য হয় না। এমনও হয় যে 
আপনার ছেলের বন্ধট পড়াশোনায় খারাপ, বই কম পড়ে অথবা 
অমনোযোগী, কিন্তু সহানুভূতি ও রাগের কারণগুলো এমনকি বয়এপ্রাপ্ত 
লোকেদের পক্ষেও বিচার আর ব্যাখ্যা করা তেমন সহজ কাজ নয়। বড় হয়ে 
ছেলেমেয়েরা এখন যাদের সঙ্গে বন্ধত্ব করছে তাদের প্রাত আঁধকতর কঠোর 
দাবি হাজির করবে, শৈশবে তারা প্রশ্রয় দানে খুবই পটু। 

সময় কেটে গেল। পাড়ায় সমস্তকিছ্‌ বদলে গেছে! যদিও সবই আগের 
মতো। যাদের বয়স ছিল ১০-১২ বছর, এখন তারা হয়েছে ১৪ বছরের, _ 
তফাংটা আসলে এখানেই । শৈশব চলে গেছে। আর শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে চলে 
গেছে তর চিন্তাভাবনাহীনতা, অহেতুক আনন্দ, হৈ-হল্লা ও ব্যস্ততা। 

অথচ এ দিকে সাবালকত্ব এখনও আসে নি। তার আনন্দ, তার আঁধকার 
ছেলেমেয়েদের কাছে অজ্ঞাত। ছেলেমেয়েরা এখনও পাড়ার সঙ্গে যুক্ত, 
কিন্তু অন্য দিকে সে বয়সও চলে গেছে। এখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার 
মতো আর কিছুই নেই। এখন তারা বাইরের বৈষাঁর়ক জগৎ গবেষণায় 
ততটা ব্যস্ত নয়, যতটা খোদ নিজেকে গবেষণায়, নিজের অন্তগৎ ও 
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অন্যান্যদের অন্তজ্গিৎ গবেষণায় বাস্ত। নতুন, অজ্ঞাত, বিস্ময়কর, রহস্যমর 
ও অব্যাখ্যাত কতকিছুই তাদের জানতে হবে... 


আচরণের সংস্কৃতি সম্পর্কে 


অন্যদের জন্য নতুন মানুষ প্রায়ই শুরু হয় পাশ্ডিত্য, বদ্ধ, রা, কর্ম 
গুণ, নৈতিক গুণ দিয়ে নয়, যদ্ৰারা তার অন্তজগৎ সমৃদ্ধ তা দিয়েও নয়। 
সে হবে পরে। আর আপাতত -_ বাহ্যক চেহারা, আদবকায়দা, আচরণের 
শৈলী । প্রথমে অনুমোদন করে চোখ, পরে হৃদয় । 

ভালো আচার-আচরণ, শি্টাচারের নিয়ম পালন, ভদ্রতা -_ এ সব ভ্রেফ 
বাহ্যিক ব্যাপার নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে মান্মষ এ জিনিসগ্‌লোর কদর 
ও মূল্য দিয়ে আসছে এই জনা যে ওগুলোর উৎসে রয়েছে গভীর 
আধ্যাত্মিকতা, মানুষের সমৃদ্ধ অন্তর্জগৎ। পণ্চদশ শতাব্দীর এক কাঁবি 
বলোছিলেন: 'প্রকৃত উচ্চ মানসিক গুণাবালি আমরা বিচার করতে পার 
আদবকায়দা দেখে।' বলাই বাহ্‌ল্য, ব্যাপারাঁট এভাবে বোঝা উচিত নয় যে 
অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক সংস্কৃতি আপনা-আপানিই বাহ্যিক সংস্কৃতির জল্ম 
দেয়, আর এই শেষোক্তটি আয়নার মতো অন্তরের গভনরতা প্রাতফাঁলত 
করে। 'শক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কী মুখ্য ও কী গৌণ তা সঠিকভাবে ধরতে 
না পারলে এই এক্য ব্যাহত হতে পারে । দুঃখের বিষয়, এমনও লোক দেখা 
যায় যারা বাহ্যিক চাকচিক্য ও নিখুত আদবকায়দার দ্বারা নিজের নিষ্ঠুরতা, 
স্বার্থপরতা, উদাসীনতা আর নলজ্জতা গোপন রাখতে প্রয়াস পায়। তবে 
সোভিয়েত সমাজে এরুপ ব্যাপার খ্দবই নিন্দনীয়, আমাদের জীবনের 
যেকোন অাটবিচ্যাতর মতোই তা প্রবল প্রাীতরোধ পেয়ে থাকে। কিন্তু 
প্রায়শ অন্য এক ধরনের শ্রুটাবচুযাতও লক্ষ্য করা যায় যখন ব্যাদ্ধিমান, সৎ. 
পাঁরশ্রমী ও ভালো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে, কাজ করতে, বাস করতে 
খুবই অসবিধা হয় একমাত্র এই জনা যে সে ভদ্র ব্যবহার করতে পারে না, 
মানূষের সঙ্গে বসবাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধারণ রীতনীতিগ্লো জানে 
না কিংবা মানে না। অথচ আচরণের সংস্কাত না থাকলে মানুষের 
অনেকগুলো গুণ তার চারপাশের লোকজনের জন্য বাস্তব ও হীন্দিয়গ্রাহ্য 
মূল্য হারিয়ে ফেলে। জন লক এ বিষয়ে ভালো বলেছেন: 'অমাজত 
ব্যক্তির মধ্যে সাহসিকতা আঁশম্টতার আকার ধারণ করে, ...পাঁশ্ডিত্য তার 
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মধ্যে পরিণত হয় পশ্ডাতিয়ানায়, রসজ্ঞতা -_ ভাঁড়ামিতে, সারল্য _ রূঢতায়, 
উদারতা __ চাটুকািতায়। ভালো গুণাবাঁল নিয়ে গঠিত হয় অন্তরের মৌীলক 
সম্পদ, তবে কেবল শিম্টাচারই হচ্ছে ওগুলোর ফ্রেম ।” 

অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি ও আচরণের সংস্কৃতির মধ্যেকার যোগাযোগ 
একার্থবোধক ও সহজ দুজ্টতে বিচার করা উচিত নয়। এটা অবশ্য ঠিক 
যে প্রথমটির দ্বারা নির্ধারিত হয় দিতীয়াঁট, এবং এই এঁক্যে তা পালন করে 
মখা ভূমিকা। কিন্তু সম্পকে দ্বান্দিকতা 'িবপরীতমূখ যোগাযোগেরও 
জন্ম দেয়। া 


মেলামেশার সংস্কাঁতি। শিল্টতা -_ এ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের গুণ, যার মধো 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয়েছে মেলামেশার সংস্কৃতি, বাহাক চেহারার 
সংস্কৃতি ও চ্াঁহদা পূরণের সংস্কাতি দৈনান্দন জীবনের সংস্কাতি)? 
এই তিনাঁট সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেলামেশার সংস্কতি। 

মেলামেশার সংস্কৃতির নীতি ও নিয়মগূলো গড়ে উঠেছে শতাব্দীর 
গর শতাব্দী ধরে। সমস্ত দেশ ও সব কালের মানষ এই নপীত মেনে 
পৃঙ্খানুপৃজ্ভাবে মেলামেশার আভজ্ঞতা বেছেছে, রক্ষা ও সঞ্চয় করেছে : 
ধ্যাক্তসঙ্গতভাবে -- নৌতিকভাবে _- সন্দরভাবে। মেলামেশার প্রকৃত 
সংস্কাঁতর মুলে রয়েছে মানুষের প্রাত মানুষের মানাবক সম্পর্ক। সেই জন্যই 
শিশহদের মধ্যে খোলাখ্যাল, আস্াপূর্ণ ও বন্ধভাবাপন্ন মনোভাব গঠন __ এ 
হচ্ছে মেলামেশার সংস্কীত গড়ার পক্ষে এক অপাঁরহার্য শর্ত। এই সমস্যাটি 
সমাধান করতে গিয়ে বড়দের আত পৃঙ্খান্পৃঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা উচিত 
তারা নিজেরা চারপাশের লোকজনের প্রাত, পারচিত ও অপারাচিত 
লোকেদের প্রাত, প্রতিবেশী, সহকমাঁ, আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের প্রাত এবং অবশাই খোদ শিশুদের প্রাত কীরু্‌প মনোভাব পোষণ 
করে। 

মানূষের প্রাত উদার মনোভাবের আভিবাক্তি ঘটা চাই সবার পক্ষে 
বোধগম্য আকারে । মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার এ ধরনের আকার বা 
রুপাট হচ্ছে শিহ্টতা। সৌজন্যের রাঁতিনশীততে থাকে 'নার্দস্ট সমাজে 
জ্ঞপন ও ক্ষমা প্রার্থনার রীতি। সৌজন্যের দ্বারা নির্ধারত হয় পাঁরচাতির 
রীতি, আলাপের কিছু নিয়ম, বাড়ির বাইরে আচরণের রীতি, পুরুষ ও 
নারীর মেলামেশার নিয়ম। খেয়াল রাখা উচিত যে সৌজন্যের মধ্যে শিশুরা 
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যেন কেবল জাবন জাঁটলকারী শন্যগর্ভ একটি রেওয়জই না দেখে। 
ছেলেমেয়েদের কাছে সৌজন্যের অভ্যন্তরীণ তাধপর্য ব্যাখয করা খুবই 
প্রয়োজন। তাদের জানতে হবে যে সৌজন্যের রাঁতনীতি পালন করলে 
মানুষের প্রাত, প্রচলিত এতিহ্য ও রেওয়াজের প্রাতই শ্রদ্ধা জানানো হয়। 
জাবনের 'বাভন্ন পাঁরাস্থাতি শিষ্ট ও আঁশত্টের নাট কিছ নীতির সঙ্গে 
জাঁড়ত। সেই জন্যই ছেলেমেয়েদের এই পারিশ্থিততিমূলক আদবকায়দার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া উঁচত। তারা জানুক, আত্মীয়স্বজন ও ঘাঁনম্ঠ 
লোকেদের সঙ্গে, প্রাতবেশন, সাথী আর বন্ধদের মধ্যে, স্বল্পপাঁরাঁচিত ও 
একেবারে অপাঁরচিত লোকেদের মাঝখানে কীর্প আচরণ করতে হয়। তারা 
ভদ্র আঁতাঁথ ও আতাঁথপরায়ণ গৃহকর্তা হতে শখ্‌ক, উৎসবে আঁভনন্দন 
জানাতে ও উপহার দিতে, দঃঃসময়ে সহানভূতি আর সমবেদনা প্রকাশ 
করতে [শখ্দক। রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, ক্যাণ্টিন আর হোটেল-রেস্তোরাঁয়, 
সনেমা-খিয়েটারে, আঁফস-আদালতে, সভাসামাতিতে, 'বাভন্ন সমারোহপূর্ণ 
অনুষ্ঠানে আচরণের নার্দষ্ট কিছ নিয়ম মেনে চলতে হয়। উদীয়মান 
বংশধরদের এ সমস্তাকছুই জানতে হবে। 

মেলামেশার সংস্কতি কেবল এক শিশল্টতার মধ্যেই সীমিত নয়। তার 
অপরিহার্য ধর্ম _- কুশলতা, যা হচ্ছে সবচেয়ে সমন্দর ও চিত্তাকর্ষক মানবাঁয় 
গুণগন্লোর একটি, এবং তার বোশষ্টা নিহিত রয়েছে চাঁরিপাশের লোকজনের 
অনাভূতি ও মনোভাব বোঝার ক্ষমতায়, নিজেকে তাদের অবস্থায় উপলান্ধর 
ক্ষমতায়, কোন্‌ আচরণ তাদের মধ্যে কীরূপ প্রাতক্রিয়া সাঁণ্ট করবে তা 
অনদমান করার ক্ষমতায় । 

...দীর্ঘাকৃতি এক তরুণের সঙ্গে বাসে এসে ঢুকলেন সৃসত্জিত সজীব 
এক মাঁহলা । তাঁকে দেখে ছোট একটা মেয়ে তার জায়গা ছেড়ে দিল: 

-- বসন। 

- আরে: না না... তুমই বসো... ধন্যবাদ, আমার দরকার নেই... 

_ বসন, বসুনা। আমি সব সময়ই বেশি বয়সের লোকেদের বসতে 
দিই। 

মহিলার মুখের সজীবতা চলে গেল... 

মেয়ের মা হতব্দ্ধি হয়ে গেলেন। সন্তবত মেয়েকে শিল্টতা শেখাতে 
গিয়ে কুশলতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এ হচ্ছে তারই ফল। 

মেলামেশার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা, কথা, শব্দ। আদানপ্রদানের এই 
মাধ্যমের উপর কার কার্প দখল আছে তা দেখেই মানুষ প্রায়ই তার 
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সংস্কীত ও ি্টতা বিচার করে। মাঁজতি ভাষা শেখানোর কাজ মেলামেশার 
সংস্কীত গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে আলাপ-আলোচনা শুরু করার ও তা চালিয়ে 
যাওয়ার শিল্পটি আয়ত্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম তাদের এই 
সহজ জিনিসগুলো শাঁখিয়ে দেওয়া উচিত: স্পষ্টভাবে, অমায়িকতার 
সঙ্গে, গ্ছয়ে ও সরলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া; এমন প্রশ্ন করা, আলোচা 
বিষয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে; কেবল জিজ্ঞাসা করলেই নিজের 
মতামত ব্যক্ত করা, এবং তখন কোনরূপ কটুক্তি না করা ও আপোসহাীন 
মনোভাব না দেখানো; সহালাপীর কথা সমনোযোগে ও অম্ায়িকভাবে 
শ্রবণ করা। 

তর্ক ছাড়া আলাপ হয় না। সুসম্পর্ক ও বন্ধের মনোভাব নম্ট না ক'রে 
তর্ক করার শিল্পটিও রপ্ত করতে হয় ছেলেবেলা থেকে । ছেলেমেয়েদের 
সবচেয়ে প্রধান যে 'জানসটি জানতে হবে তা হচ্ছে এই: সহালাপার ব্যাক্তিগত 
দোষরযটির সংখ্যা গণনা ও তার গুণাবালর নোতবাচক মূল্য নিধধারণ _- 
কোন য্াক্ত হতে পারে না। তবে তকে সময় ঠাট্টাতামাসা খুব সাহায্য 
করতে পারে । রাঁসকতা বোধ ও রসজ্ঞতা _- আধ্বানক সমাজে এই গুণগন্লোর 
উচ্চ মূল্য আছে। তবে এই গ্ুণগুলোর সামাজিক আকর্ষণীয়তা থাকাতে 
কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়েরা অনেক সময় রসিকতা বোধ না থাকলেও 
নিজেদের যেন-তেন প্রকারেণ রাঁসক হিশেবে উপাস্থিত্ব করার বাসনায় 
মাতাল হয়ে উঠে। গ্রুজনরা নিপুণ নেতৃত্ব না দিলে তা অশ্লশলতা, 
কুরচি আর অভদ্রতার জন্ম দিতে পারে। 

বিকাশিত রুচি বোধ মেলামেশা সহজ ও স্যন্দর করে তুলে। সন্দেহ নেই 
যে তা হচ্ছে শিল্টাচারের এক অপাঁরহার্য উপাদান এবং তা __ অন্য যেকোন 
অনুভতিরই মতো __ নিজের বিকাশের জন্য অনুশীলন দাঁব করে। 


ব্যহ্যিক চেহারার সংস্কৃতি। মানুষের বাহ্যক চেহারা তুচ্ছ কিছু নয়। তা 
[শিশু ও কিশোরের জীবনে, তাদের চরিত্র গঠনে আতি গবরবত্বপূর্ণ এক 
ভূমিকা পালন করে । কৈশোরে এবং যৌবনে আকর্ষণীয় হওয়ার বাসনা বিশেষ 
তীব্র আকার ধারণ করে। চারপাশের লোকেরা এবং কিশোর নিজে তার 
বাহ্যিক চেহারার কীরুপ মূল্যায়ন করে তার উপর অনেকাংশে নিভরি 
করে তার মনমেজাজ, আত্মবোধ এবং এমনাঁক দলের মধ্যে তার স্থান। ঠিক 
ওই সময়ই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা 
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গড়তে থাকে। এ হচ্ছে তাদের আকাতিক্ষিত আদর্শ ॥ তখন িশোররা যাঁদ 
ভালো প্রশিক্ষণমূলক নেতৃত্ব থেকে বণ্চিত থাকে তাহলে কান্তগত 
দৃম্টিভাঙ্গ সর্বদাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে গড়ে উঠে না। এই ভাবেই দেখা দেয় 
নিকৃষ্ট, অমা্জত ও কৃপমস্ডূকসুলভ র্াচ। সেই জন্যই ক ?কশোর আর 
তরুণদের একাংশের আশম্টতার বিষয়ে 'বরাক্ত প্রকাশের সময় প্রায়ই রঙ- 
ডঙী চাল, চেপচয়ে কথা বলার প্রবণতা, পোশাকপারিচ্ছদে র্ঁচহীনতা, 
প্রসাধন দ্রব্যের অপব্যবহার, হাঁটা-চলায় বিকৃত রচ সম্পর্কে নিন্দা শোনা 
যায় নাঃ 

এই সমস্ত দোধবাটি দূর করার পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে 
মানুষের বাহ্যক চেহারার সংস্কৃতি গঠন। সে কাজ শুরু করা উচিত আঁত 
সাধারণ ব্যাপারটি দিয়ে _ পূর্ণ পারিৎকার-পাঁরচ্ছন্নতা বজায় রাখার অভ্যাস 
গঠন দিয়ে। সাম্প্রতিক কালে, দুঃখের বিষয়, কিছ হিশোর-ীকশোরী ও 
তরদণ-তরুণপীকে ভীষণ অপারিচ্ছল্ন থাকতে দেখা যাচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, _ 
তারা সেই অপারচ্ছন্নতাকে অর্চনীয় বস্তুতে পারণত করছে। সংগ্রাম এবং 
প্রীতষেধের উপায় আছে একটি: একেবারে ছোটবেলা থেকে অপারিচ্ছন্নতার 
প্রাত গভীর বিদ্বেষ গড়ে তোলা, ছেলেমেয়েদের কাছে দ্াস্থারক্ষার 
'নিয়মাবালর নোতিক, কান্তগত ও সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা? 

বাহ্যিক চেহারার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে অঙ্গভাঙ্গি, হীঙ্গত, 
গাঁত ও ম,থভা্গ ধা হচ্ছে শিম্টত আর সংষমের সচক। তা অভান্তরীণ 
এবং বাহ্যিক পারচ্ছন্নতা আর শৃঙ্খলানিষ্ঠতারও পাঁরচায়ক। অন্য দিকে তা 
আবার অদঢতা, শৃঙ্খলাহীনতা আর আত্মনিয়ন্্ণহননতাও প্রমাণ করতে 
পারে। সাধারণত শিশুদের মৃখভঙ্গির দিকে খুবই কম মনোযোগ দেওয়া 
হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ভূরুগ্লো বেশি উপরে তুলে ফেলে (এবং 
চেহারায় ফুটে উঠে চির বস্ময়), বিশ্রীভাবে কপাল কোঁচকায়, বাঁকা হাসি 
হাসে, ভ্রুকাটি ক'রে তাকায়, জেদ ক'রে ঠোঁটগলো সামনের দিকে এগয়ে 
দেয়, ভেঙচিয়ে .মৃখ বিকৃত করে। এ সমস্তাকছদ কেবল কান্তগত খুতই 
নয়। অনুরুপ দোষন্ুটি মেলামেশায়ও অসুবিধা বা কিজ্রান্ত সৃষ্টি করে, 
কেননা মখভাঙ্গ হচ্ছে মনের ভাব আদানপ্রদানের সবচেয়ে সুক্ষ ও নিখুত 
একাঁট হাঁতিয়ার। মানুষ তার মুখভা্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাকে তা 
পারা উচিতও। তার মানে এ নয় যে মুখখানি শক্ত একাঁট মুখোসের মতো 
দেখাক, যার মধ্য দিয়ে কোন অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটবে না৷ কিন্তু একই 
সঙ্গে অত্যধিক মান্রায় ভাবাবেগ প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েদের 
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মুখগদুলো সরল, সজীব ও অমাঁয়ক হয়ে উঠুক, যার সৌন্দর্য ও ভাবগর্ভতা 
ব্যক্ত করবে স্াশক্ষার মাধ্যমে গঠিত মুখভন্সি। 

অঙ্গভাঁঙ্গ আর গাঁতর সংস্কৃতি গঠনের কাজটি মা-বাবাদের পক্ষে বিশেষ 
শ্রমসাপেক্ষ। খোদ ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে খুব একটা মনোযোগ দেয় না। 
তারা বাভল্ন জিনিস চোমচ, পোঁন্সিল) নিয়ে অনর্থক কাকার করে, হাতের 
মুঠো দিয়ে চোখ মোছে, হাত দিয়ে মুখ ও চুল স্পর্শ করে, আঙুল দিয়ে 
টোবল ঠোকাঠুকি করে, গা চুলকায়, পা দোলায়, চেয়ারের উপর একেবারে 
গা এলিয়ে বসে, দেয়ালে ঠেস দেয়, মেয়েরা 'বশ্রাভাবে বসে, পা বাঁকা করে 
চলে, কুদ্জো হয়ে থাকে, সব সময় সাজগোজ করে, বার বার আয়না কিংবা 
পালিশ-করা আসবাবপত্র নিজেকে দেখে, কাপড় ঠিক করে এবং আরও 
অনেক অশোভন আচরণ করে। একেবারে ছোটবেলা থেকে শিশুর গাঁত আর 
অঙ্গভাঙ্গির দিকে খেয়াল রাখলে সমস্ত কুজভ্যাসই দ্‌র করা যায়। তখন দেখা 
উচিত তার গতি যেন উপযুক্ত ও স্বাভাঁবক হয়ে উঠে, ধারে ধীরে তাতে 
যেন সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য আসে। গাঁত ও অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে শিষ্টতা এবং 
আশিষ্টতার সীমানা ছেলেমেয়েদের জানা থাকা চাই। সাধারণ্যে তারা শারণীরক 
পরাক্িয়াসমহের হোঁচ দেওয়া, নাক ঝাড়া, কাঁশ, হাই তোলা ইত্যাঁদ) যত 
কম প্রকাশ ঘটাবে ততই ভালো। এ ব্যাপারাটিও তাদের শিখিয়ে দেওয়া 
নিতান্ত গ্রয়োজন। 

মানুষের চলার ভাঙ্গিও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেকাঁকছ্‌ বলতে পারে। 
তবে কিশোর-কশোরাঁরা প্রায়ই জানে না পরদষ ও নারীর কোন গাঁতিভাঙ্গটি 
সম্দর বলে গণ্য হয়। এমনও দেখা যায় যে ?িছ7 ছেলে চলার সময় মাথাঁটি 
কাঁধের ভেতরে টেনে নেয়, কৃ'জোটে হয়ে হাঁটে, পা ঘষে ঘষে চলে, পা টেনে 
চলে, আর মেয়েরা খুব বোঁশ উর; নাড়ায়, অথবা হাত-পা ছড়িয়ে অমেয়োল 
কায়দায় চলে, কিংবা টুক টুক করে হাঁটে ও প্রাত পদক্ষেপে একটু লাফিয়ে 
উঠে। ?শশদদের সঠিক চলন ভাঙ্গতে অভ্যন্ত করানোর সময় চেষ্টা করা 
উঁচত যাতে সেই চলন ভাঙ্গ বোশ দ্রতও না হয়, বৌশ মন্থরও না হয়। তা 
হতে হবে সতাল ও সহজ । মাটিতে পা পড়বে দৃঢ়ভাবে, পায়ের সম্মুখ ভাগ 
উপর পড়বে, অন্যথায় গাতিভাঙ্গতে খাপছাড়া ভাব আসবে। দেহি সোজা, 
কাঁধগুলো ধা, মাথাটি সামান্য হেলানো, চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে, হাত 
দুটো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলতে সাহাধ্য করবে, স্কন্ধ ও উরু সঞ্ঠলন 
প্রায় অদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সাধারণ 'ভান্তির উপর শিশুর ব্যাক্তিত্ব 
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নিজস্ব ছাপ ফেলবে এবং বিশেষ, অনুপম ও অবশ্যই সুন্দর চলন ভাঙ্গি 
গড়ে তুলবে 


গৃহ প্রাশক্ষণ। পাঁরবারক প্রাশক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণের সংস্কৃতি গঠনের 
হাজারো রকমের পদ্ধতি ও উপায় রয়েছে। তবে দ:ঈখের বিষয়, সর্বদা তা 
থেকে সেরা পদ্ধাত ও উপায়গুলো গ্রহণ করা হয় না। 

_ টোবল থেকে কনুই সরা... মুখ "দিয়ে শব্দ না কারে খা তো... গা 
এলাব না... চুলগুলোতে হাত দিস না... চামচে নিয়ে খেলা বন্ধ কর... 
কালই যেন চুলগুলো কাটঢতে বাস, দেখে দেখে একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে... 
তোর হয়ে কে ধন্যবাদ' বলবে ঃ এক্ষুনি ফির বলছি! দরজাটি ধড়াম ক'রে 
বন্ধ করিস কেন?.. 

অনবরত অজস্ত্র উপদেশ, গালাগাল, মন্তব্য, শ্যাপ্ত, হমাক __ এ হচ্ছে 
আচরণের সংস্কীতি গড়ার অফলপ্রসূ উপায়। মান্রা না মেনে এ ধরনের 
উপায়ের আশ্রয় নিলে তা গণপ্ত, আর সময় সময় খোলাখ্যাল প্রাতরোধ 
উদ্রেক করে, নিজের মতো ক'রে আচরণ করার ইচ্ছাকে প্রবল করে তুলে 
এবং সমস্ত রকমের আদবকায়দার প্রাতী বদ্দেষ বৃদ্ধ করে। প্রাশক্ষণের ক্ষেত্র 
মা-বাবার ভালো অগ্রগাঁতই কেবল এরূপ অবস্থার পারবর্তন ঘটাতে পারে। 

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে পাঁরবারে স্বাভাবিক, ভালো সম্পর্ক থাকা 
সত্বেও ছেলেমেয়েরা আচার-আচরণে গুরুতর ভুল করে, তাদের আঁশষ্ট 
দেখায়। সাধারণ একটি উদাহরণ 'দিই: বাস স্টপে ৮-৯ বছরের এক মেয়ে 
অপলক দৃষ্টিতে তাঁকয়ে রয়েছে মধ্যবয়সী একটি লোকের ক্ষতাঁচহের 
দ্বারা বিকৃত মুখাঁটির দিকে। লোকটি লাঁজ্জত হয়ে অসহায়ভাবে মুখটি 
ল্‌কোতে চেষ্টা করছে! মেয়েটি মায়ের হাত ছেড়ে পাশ ঘ্দরে গিয়ে ফের 
দেখতে লাগল -- মনোযোগ সহকারে, পলকহান দন্টিতে। এটা ভাবাই 
কঠিন যে মেয়েটি তার অজ্জত লোকাঁটকে আঘাত দিতে চায়। আসল 
ব্যাপারটি হচ্ছে সে এখনও জানে না অশিম্ট আচরণ বলতে কণ বোঝায়। 
ছেলেমেয়েরা প্রায়ই প্রচলিত আদবকায়দা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা হেতু ভুল 
আচরণ করে থাকে! 

আদবকায়দা-দরস্ত ব্যাক্ত হতে গেলে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে 
শিষ্টাচারের নিয়ম ও নীতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাসের 
যে পরাঁক্ষিত আভজ্ঞতা বদ্ধমূল রয়েছে তা আয়ত্ত করা। শিম্টতার সঙ্গে 
পারচয়ের রূপ হতে পারে বিভিন্ন । সমর সময় দু-একটা সখক্ষিপ্ত কথাই 
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যথেষ্ট: 'সেগেইি, দাদ? এলে তুই প্রথমে হাত বাড়াঁব না, তা অভদ্রতা হবে।' 
কখনও কখনও ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উঁচত ফিল্মের বা টিভি 
অনুষ্ঠানের কোন খুটিনাটির দিকে: 'তুই লক্ষ্য করোছস, সবাই যখন খেতে 
বসাছল তখন ছেলোট প্রথমে ওই মেয়ের চেয়ারখানি একটু পেছনে সাঁরয়ে 
নয়ে ফের সামনের দিকে ঠেলে দিল, মেয়োটি যতক্ষণ না বসল ততক্ষণ 
অপেক্ষা করল, এবং কেবল তারপরই নিজে বসল।' সময় ও স্যাবধা বুঝে 
কিশোর-কিশোরীদের এর্‌প একটা সমস্যাও সমাধান করতে দেওয়া যায়: 
'শোন। একটি লোককে বাড়িতে নেমতন্ন করা হল। সৈ প্রবেশ কক্ষে ঢুকতেই দেখল 
যে দরজার কাছে এক তরুণী তার ওভারকোটটি খ্লছে। গৃহকর্তা ওখানেই 
দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন: “আসুন, আলাপ করুন।' লোকটি বলল: 
“সানন্দে _ এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটির দিকে হাত বাঁড়য়ে দিয়ে নিজের 
নাম উচ্চারণ করল: 'এডিক'॥ এখানে শিল্টাচারের নিয়ম পালনে যে-পাঁচাট 
ভুল হয়েছে তা বার করতে পার 

বলাই বাহূল্য, কেবল শিল্টাচারের নিয়ম জানা থাকলেই শিষ্ট হওয়া যায় 
না। নিয়মাবাল অবশ্যই শিম্টতা রপ্ত করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় এক 
শর্ত কিন্তু কেবল তা-ই যথেন্ট নয়। প্রকৃত শিশ্ট ব্যাক্তি হচ্ছেন একমান্র 
তিনিই, যান নিজের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী সৃঅভ্যাস গড়তে সক্ষম হয়েছেন। 

দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে অসংখ্য বার অসংখ্য অজাঁটল কাজ সম্পন্ন 
করতে হয়: আভবাদন জানাতে হয়, ক্ষমা চাইতে হয়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করতে হয়, সাহায্য করতে হয়, বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ। প্রায়ই ছেলেমেয়েদের আঁশষ্ট দেখায় এই জন্য নয় যে তারা জানে 
না কীভাবে এ সমস্তকিছ; করতে হয়, তদের অশিন্ট দেখায় এই জন্য যে 
তারা প্রয়োজনীয় অভ্যাসগলো রপ্ত করে নি। ৯০০টি স্কুলছাত্রকে জিজ্ঞেস 
করুন, থিয়েটারে দুই সারির মাঝখান দিয়ে কীভাবে যেতে হয়। তাদের 
৯৫ জনই বলবে : উপাঁবন্ট লোকেদের দিকে মুখ করে। এই ছেলেমেয়েদেরই 
সিনেমায় নিয়ে যান। তাদের অর্ধেকই দুই সারির মাঝখান দিয়ে চলার 
রীতি মানবে না, কারণ অভ্যাস গড়ে উঠে নি। 

অভ্যাসে কাজ স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায় এবং সম্পাঁদত হয় ঠিক এই ভাবেই 
করতে হবে অন্যভাবে নয় সেরুপ চাহিদার ভিন্তিতে। ছেলেটিকে তখন আর 
উাঁচত কি না। সে বসে থাকতে পারবেই না, তা তার পক্ষে অদ্বান্তকর, তা 
ভালো নয়। এটাই হচ্ছে অভ্যাস। এর আসল মূল্যটি হচ্ছে এই যে তা সব 
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সময় একই জানিস কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে অগভীর ভাবনা থেকে 
মানুষের চেতনাকে মুক্ত করে। প্রাত বার মানুষ অঙ্ক করার কাজে ব্যস্ত 
দ্কুলছান্রের মতো ধারে ধীরে আচরণের রীতি বাছতে পারে না এবং তা 
করা উচিতও নয়। রূশ 'শক্ষািদ কনস্তান্তন উশন্বস্ক সঅভ্যাসকে 
মানুষের গলায় ব্যবস্থায় রক্ষিত নৈতিক পুঁজির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই 
পঠাঁজ নিরবাচ্ছন্নভাবে বাড়ে, এবং তা থেকে প্রাপ্ত সুদ মানব সারা জীবন 
উপভোগ করে। অন্য দিকে, কুঅভ্যাস হচ্ছে অপরিশোধিত খণ, যা মানষকে 
একেবারে দেউীলয়া করে দিতে পারে। অভ্যাস গড়ে উঠে অন্দশীলনের 
মাধ্যমে। প্রয়োজনীয় কাজ ও আচরণ নিয়ে শশ যত বোশ অনুশীলন 
করবে, তার আদবকায়দা ততই সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। [শিশুকে 
খোলাখ্মীলভাবে ট্রোনং দেওয়া হয়: 'তুই যখন বাইরে থেকে বোঁড়য়ে আসবি, 
তখন বাঁড়তে অনেক আঁতাঁথ থাকবে। দেখা তো কীভাবে তুই ঘরে ঢুকাব 
এবং নমস্কার বলাঁব... না, ঠিক হল না... শান্তভাবে দরজাটি খোল... ঘরের 
ভেতরে তাকা... আরও একবার: তুই ভীষণ আস্তে বলোছস... চে'চানোরও 
প্রয়োজন নেই... এবার ভালোই হয়েছে...” ছেলেমেয়ে একটু বড় হলে এরূপ 
দ্রোনংয়ে কোন কাজ হবে না। তা অপমানকর। তাদের অনুশীলন চলবে 
দৈনন্দিন জীবনে, অলক্ষ্যে ও স্বাভাবকভাবে। তবে তা করতে "গিয়ে 
দোষন্াটর উপর দৃষ্ট নিবদ্ধ করা উচিত নয়। আর্জত সাফল্য এবং ভালো 
সমস্তাকছুর উপর জোর দেওয়াই শ্রেয়। 

-_ কাল পাশের বাঁড়র এক ভদ্রমাহলা বলেছেন তুই নাকি সব সময় 
তাঁর সঙ্গে খুবই ভদ্রভাবে কথা বাঁলস। শুনে আমার কত ভালো লাগল... 

-- দেখোঁছস, তুই এখন ছুরি আর কাঁটা দিয়ে কীভাবে খেতে হয় তা 
শিখে নিয়েছিস। এবং কত তাড়াতাঁড়! 

-- ধন্যবাদ ব্যবা। এই সৌদনই তো আম তোকে কাপড় পারিয়ে দিতাম, 
বোতাম লাগাতায়। আর আজ তুই-ই আমায় ভদ্রলোকের মতো ওভারকোটাটি 
পাঁরয়ে দিচ্ছিস! 

সর্বদা সঠিক আচরণ আর ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করা উচিত। তাতে 
কারে সঅভ্যাস গড়ে উঠে সহজে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। 

আচরণের সংস্কৃতি গড়ার কাজে অনেক সময় কোন কথারই দরকার হয় 
না, কাজের একাঁট উদাহরণই যথেজ্ট। মউাজয়মের প্রবেশ কক্ষে, যেখানে 
দর্শকরা জুতোর উপর বিশেষ এক ধরনের চটি পরাছল, এক ভদ্্ুলোক 
নুইয়ে তার স্ত্রীর চঁটিতে ফিতেগুলো বাঁধতে লাগলেন। তাঁদের ৯১ বছরের 
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ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই উটকো হয়ে বসে মার অন্য পায়ের চাঁটতে অনুরূপভাবে 
ফিতে বেধে দিল। খুবই লক্ষণীর ব্যাপার: সে তা করেছে স্বতগপ্রবৃ্তভাবে, 
তার এরূপ আচরণ করার ইচ্ছে হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা আচরণের সংস্কাতির 
নিয়মাবাল যেন ভালো চোখে দেখে সোদকে খেয়াল রাখা উঁচত। মানষ 
যাঁদ আদবকায়দা-দুরস্ত হতে না চায়, তাহলে তাকে বাধ্য করা অসন্তব। 
শিন্টতা হচ্ছে এমন এক গুণ, যা কারো উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া 
ধায় না। তা বিকাশ লাভ করে নিজেকে নিয়ে শিশুর নিজেরই কাজের ফলে! 
শিষ্টাচারের নিয়ম জানা উচিত। তা পালনের দ্‌ঢ় অভ্যাস থাকা চাই। তবে 
সবচেয়ে বড় কথা _ আদবকায়দা-দুরস্ত হতে চাওয়া উাঁচত। এই 'শক্ষামূলক 
সমস্যাটি যাঁদ সমাধান করা. না হয় তাহলে কোন উপায় আর পদ্ধতই _ 
তা যত ভালোই হোক না কেন _ কোন কাজ দেবে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পারিবারিক সম্পর্ক 


সময়, শিশ; এবং পরিবার প্রসঙ্গে 


মানূষের আঁত্মক বিকাশে পাঁরবার যে বিপুল এক ভূমিকা পালন করে 
তা বোধগম্য ও অনস্বীকার্য । অবশ্য শিশু যুগপৎ অথবা ক্রমাগতভাবে 
করেকটি দলের সদস্য, এবং এই দলগুলোও তাকে প্রভাবিত করে। শিশু 
দকুলের সদস্য, সমবয়সাদের দলের সদস্য, সে শহরের বাঁসন্দা। শৈশবে ও 
তারদণ্যে ছেলেমেয়েরা ছোট বড় এই দলসমূহের অনেকগ্লোই বদলাতে 
পারে। তবে অপাঁরবার্ততি থেকে যায় কেবল একাঁটি দল __ পাঁরবার। 
শিক্ষাদীক্ষার কাজে পাঁরিবারের বিশেষ ভূমিকার প্রথম কারণাট __ পাঁরবারক 
প্রভাবের দ়তা, স্থায়িত্ব ও দীর্ঘকালীনতা। দ্বিতীয় কারণটি _. সে ভূমিকার 
বহম্দখীনতা। পারবার হচ্ছে মানবীয় সম্পকে প্রকৃত বিশ্বাবদ্যালয়। 

গ্রন্থাটির এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে _- আধ্যানক পাঁরধার, তার 
বড় ও ছোট সমস্যা। এখানে আরও আলোচনা চলবে আত্মক সম্পদ ও 
নোতক পাঁরবেগের বিষয়ে, পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধাতর বিষয়ে এবং দৈনান্দন 
মেলামেশার সেই সমস্ত গুরুত্হহীন _ আপাতদৃণ্টিতে গূর্ত্বহীন _ 
খটিনাটির বিষয়ে, যেগুলোতে জন্মলাভ করে পারস্পরিক সমঝোতা, চলে 
মাননষ গড়ার সুকঠিন ও সানন্দ এক প্রাক্রিয়া। 


আজকের পাঁরবার 
প্াাঁরবারক গণতন্ত্র বিষয়ে 


সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে বর্তমানে দু 
ধরনের পারিবারিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে। প্রথম ধরনের 
সম্পকেরি আঁধকারা হচ্ছে সেই সমস্ত পাঁরবার যেখানে ব্যাক্তিগত ক্ষমতা 
টিকে আছে, তবে তার বাহক সর্বদা পুরুষ নয়। এবং সবচেয়ে আসল 
ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে এ ক্ষমতা গড়ে উঠছে পরিবারের কর্তর অন্ধ 
একনায়কক্ধের উপর ভীত্ত করে নয়, সেই নৈতিক শ্রেম্ঠত্বের উপর 'ভান্ত 
করে, যা পরিবারে বাদবাকি সদস্যরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। এর্‌প ক্ষমতা 
নশীতগতভাবে স্বচ্ছাচারিতা বা স্বৈরতন্তে পাঁরণত হতে পারে না, তার 
কোন এঁতিহাগত-বাধ্যতামূলক চাঁরত্র নেই এবং তার পাঁরবারের সমস্ত 
সদস্যের কাছ থেকে নির্বাচন না হলেও সম্মত অন্তত চাই-ই। 

দ্বিতীয় ধরনের সম্পকের আধিকারী হচ্ছে সেই সমস্ত পাঁরবার, 
যেগুলোতে প্রধান অভান্তরীণ সমস্যাদি সমাধানের ক্ষেতে স্বামী-দ্ধীর বাস্তব 
সমানাধিকার আছে। প্রায়ই এই সমানাধিকার সংঘ্বক্ত হয় পারবাঁরক 
জীধনের বিভিন্ন অংশে 'প্রাধান্যকারন প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহের' স্বকীয় বণ্টনের 
সঙ্গে 

পুরনো, পিতৃতান্তিক পাঁরবারের স্থান নিয়েছে নতুন ধরনের পাঁরবার। 
নতুন ধরনের পারিবারক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে খুবই দ্রুত, কিন্তু তা হলেও 
তার ভান্তটি আত মজব্মত। পাঁরবারিক পাঁরবেশের পারিবর্তন সম্ভব 
হয়েছে বাভন্ন অগ্রগতি _ যেমন, অর্থনৌতক ও সামাজিক অগ্রগাঁতির 
কল্যাণে । 

অবশ্য পাঁরবাঁরক সম্পকেরি সমতার পেছনে যে কেবল অর্থনৈতিক 
কারণগলোই রয়েছে তা বললে ভুল হবে। পারিবারক গণতন্র প্রাতষ্ঠায় 
বগল এক ভূমিকা পালন করেছে নারীদের আইনগত শৃঙ্খলমোচন, 
তাদের মেধাগত বিকাশের জন্য পাঁরবেশ গঠন এবং সমাজ জীবনে তাদের 
সাক্রয় অংশগ্রহণ । 

পারিবারিক সম্পর্ক _ ব্যাপারটি মোটেই একার্থবোধক নয়। পাঁরবারের 
জীবনে সাত্যই আইনগত সমত্ত প্রাতষ্ঠিত হযেছে এবং এমনাকি সাম্যাজিক- 
অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনস্মৃহও্ ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্তেও মান্ষের 
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রক্ষণশীল মনন্তত্ব, অভ্যাস, প্রথা, রীতি-রেওয়াজ এবং বদ্ধমূল ধারণাঁদির 
ভীঁত্ততে গড়ে উঠা অনুভূতি এখনও বিদ্যমান এ সমস্তাকছন গ্রাহ্য না 
করাটা মারাত্মক ভুল বলে গণ্য হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক ও আইনগত 
বানিয়াদ ছাড়া পারিবারক সমতার নিজস্ব সামাঁজক-মনস্তাত্বক একটি 
'দিকও রয়েছে। 

কয়েক বছর আগে পাঁরবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গবেষণা করতে 1গয়ে 
এবং ষে-সমন্ত কারণ আধুনিক পাঁরবারের মনন্তাত্বক আবহাওয়া সৃজ্টি 
করে তা জানার ইচ্ছায় আমরা নবম শ্রেণীর ছাত্রদের মা ও বাবাদের একই 
প্রশ্ন করলাম: বাড়িতে কী কা দায়িত্ব প্রধানত মা পালন করেন আর কী 
কা দাঁয়ত্ব - বাবাঃ উভয় পক্ষই ভিন্ন রকমের উত্তর দিল। স্দ্ীরা 
পুরুষদের উপর ছেড়ে দেয় বাঁড়র সমস্ত কাজের প্রার ৮ শতাংশ মান্র। 
প্দরূষরা বলল যে পাঁরবারিক দায়দায়ত্বের ২৫ শতাংশ ন্যস্ত রয়েছে তাদের 
উপর। স্পম্টতই বোঝা গেল যে ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়ত্ব ও 
গৃহস্থাঁলর বিভিন্ন কাজ সহ সংসারের প্রধান চাপ মায়েদের ঘাড়েই রয়েছে। 
কিন্তু সমস্ত দায়দায়িত্বের মতো প.রুষরা একই রকমের আগ্রহের সঙ্গে তাদের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের আঁধকারটিও নারীদের 'দিয়ে দিতে রাজী হবে কিঃ তারা 
সর্বদা বাস্তব অবস্থা স্বীকার করতে কি রাজী হবে? না, সর্বদা রাজী হবে 
না। এ থেকেই বহ? পারবারক সংঘর্ধ দেখা দেয়। 

এ সমন্তাকছ7 ছেলেমেয়ে মানূৰ করার কাজকে প্রভাবিত করে কি? 
সাঁত্য কথা বললে, অতি স্পম্ট এই প্রশ্নটি করার পেছনে কোন য্যাক্ত 
নেই। তার চেয়ে বরং দেখা যাক, যে-সমস্ত পারবারে মা বা বাবার অথবা 
একসঙ্গে দুজনের সাংস্কাতিক মান পারপাশ্বক জীবনে সংঘটিত 
পারবর্তনের থেকে পিছিয়ে আছে সৈই পারিবারগলোতে সংঘর্ষের কী 
পাঁরণাম হতে পারে। 

এখানে সবচেয়ে টিপিকেল কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করা যাক। 

প্রথম পারাস্থাতাঁট _ এবং এটাই সবচেয়ে বোঁশ দেখা যায় _ হচ্ছে 
পিতামাতার মধ্যে অনৈক্য, অমিল ও বিরোধ । শিশুর জন্য তার প্রথম 
দ্বানর্ভর পদক্ষেপের মৃহূর্ত থেকেই অন্ভুত ও হাস্যকর সব প্রশ্ন দেখা 
দেয়: কার কথা শুনব? কার উপদেশ বোঁশ গ্রহণযোগ্য ; কার পক্ষ নেওয়া 
উঁচিত 

[ছোট্ট মানুষাট প্রাত দন মনে ব্যথা নিয়ে দেখছে কীভাবে মা-বাবা 
ঝগড়া করছেন, কাঁভাবে তাঁরা একে অন্যকে অপমানিত করছেন কিংব্য 
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কীভাবে তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে কথা না বলে একই ফ্ল্যাটে বাস করছেন। 
[শিশুর কাছে মা-বাবা দু'জনই সমান প্রন এবং তাঁদের সংঘর্ষের পাঁরবেশে 
তার অবস্থাঁটি একবার কল্পন্য কর্দন। 

আমরা আগেই বলোছ, শিশুর জীবনে কাঁ বৃহৎ ভূমিকা পালন করে 
বড়দের প্রভাব-প্রাতপাত্ত। তা শিশুর দৃঙ্টভাঙ্গ ও মতামত গঠনে, স্বনিভর 
চিন্তাধারা বিকাশে এবং আচরণের নীত নির্ধারণে সহায়তা করে। 'কন্তু 
এখানে মা-বাবার প্রভাব-প্রতিপাত্ত সন্তানের চোখের সামনে ধংস হয়ে যাচ্ছে। 

তবে এবার কোন্দলপূর্ণ পাঁরবারের কথা ছেড়ে সেই সমস্ত পাঁরবারের 
দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক, যেখানে স্বামীস্ত্রীর পারস্পারক সম্পর্ক 
সোভিয়েত দেশে তাদের জন্য ও তাদের মঙ্গলার্থে প্রাতম্ঠিত অর্থনোতিক, 
সামাঁজক ও আইনগত সুযোগসনীবধাঁদির উপযোগা। 

যেশিশু সর্বদা গুরুজনদের মধ্যে সমতা ও শ্রদ্ধার সম্পক্ণ লক্ষ্য করছে 
সে কখনও তার নিজের প্রাত ব্যবহারে আঁশষ্টতা, স্বেচ্ছচারতা ও কোন 
আবিবেচিত পদক্ষেপ বুঝবে না, বরদাস্ত করবে না এবং ক্ষমা করবে না। অন্য 
কথায় বলা যায়, সমাজে অর্থনৈতিক ও আইনগত পাঁরবর্তনের 'ভান্ততে 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নতুন আর গণতান্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাকে 
মৈত্রীগূর্ণও হতে হবে এবং তা [র্ভর করবে কেবল ক্ষমতাপ্রসূত অন্ধ 
মর্যাদার উপরই নয়, জীবনের আভজ্ঞতা, জ্ঞান, দম্পাঁতি ও সন্তানদের মধ্যে 
বিদ্যমান সম্পকেরি নৈতিক আর মানাসিক শ্রেম্ঠতার উপরও । 


আধ।নিক পাঁরবারে সদস্য সংখ্যা কত হওয়া চাই? 


আমরা এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় শহরের টিপিকেল পরিবারের 
কথাই বলতে চাইছি। সাত্যই, আধূনিক শহরে পাঁরিবারে সদসোর সংখ্যায় 
অনেক পারিবর্তন এসেছে। এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথম কারণাঁট _- 
এবং এটাই সবচেয়ে সাধারণ ও স্বাভাবক -_ জন্মের হার হাস পেয়েছে। 
এর কারণগ্দলো ফতই জটিল, বাচত্র ও আপাত-ীবপরীত হোক না কেন, 
আমাদের এই অখণ্ডনীয় পারিসংখ্যান তথ্যটি মানতেই হবে: আধুনিক 
পরিবারে সন্তানের সংখ্য কমে গেছে। 

পাঁথবীতে মানুষ কখনও নিঃসঙ্গ নয়। কিন্তু তা সত্তেও এক সন্তানের 
পাঁরবার শিশুকে আঁত্মক জীবনের বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কোন একটি দিক 
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থেকে বণ্চিত করে। এরুপ পরিবারে শিশুর আত্বিক জীবন নিঃস্ব হয়ে 
উঠে। রূপকথার উদার বীরদের জগৎ প্রসৃত রোমান্টিক অনুপ্রেরণার, কু-এর 
বিরুদ্ধে জু-এর বিজয়ে অপাঁরবর্তনশীল বিশ্বাসের বিনাশ ঘটে। একুপ 
পাঁরবারে শিশু বার বার ?ফরে আসে বড়দের দৈনান্দিন হিসাবশীনকাশ 
আর চিন্তাভাবনার জগতে। 

একমান্র সন্তানে সময় সময় বাঁচত্র, বিপরীত ও বিরোধী গুণাবলির 
সমাবেশ ঘটে; 'নাদন্টি বয়ঃসীমা আতক্রান্ত হওয়ার পরও বিদ্যমান 
ইনফ্যাণ্টিলজম -_ মা-বাবারা একমাত্র, এমনাক যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকেও 
সর্বদা বাচ্চা মনে করেন _ এবং পদরোপনীর ও স্বাভাবিক মেধাগত 
সাবালকত্ব, কারণ তার আচরণের প্রধান পাঁরবেশ ও মপকাঠি হন মা-বাবা, 
তাদের বন্ধবান্ধব ও পাঁরাচত ব্যাক্তিরা, _ এক কথায়, সেই সমস্ত লোকেরা 
যাদের সঙ্গে হামেশা তাকে মেলামেশা করতে হয়, কথাবাণ বলতে হয়, 
যাদের আচার-আচরণ ও জাবনের ধরন তাকে দেখতে হয়। এর্‌প 1শশু 
আলোচনা করতে, তর্ক করতে ভালোবাসে, সে 'বড়দের' সমস্যা নিয়ে মাথা 
ঘামাতে শ্মর; করে, কিন্তু তার সঙ্গে একটু কথা বললেই দেখা যায় যে 
তার নিজস্ব কোন বচারাববেচনা নেই; কোনাকছন না বুঝে ও না ভেবে 
সে কেবল বড়দের কাছ থেকে শোনা বুঁলগুলোই তোতার মতো 
আওড়াচ্ছে। 


_ আজকালকার জোয়ান ছেলেমেয়েরা ফুটানি মারতে বন্ত ভালোঝসে। তারা৷ 
বড়দের চেয়ে অন্য রকমের হতে চায়। পোশাক-আশাক ও আচার-বাবহার _ সবই 
কেমন যেন অস্ঝাভাবক, কৃত্রিম। 

- আর আমরা কি ও রকম ছিলাম নাঃ আমাদের “মেঝে কাঁপানো" নাচ পছন্দ 
হয় না, আমাদের দাদ;-দাঁদমারা ফক্সট্রট দেখলে তেলে বেগদ্নে জলে উঠত _- তা 
তাদের কাছে ছিল ্টাচার, আর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ওয়াল্‌জ্‌ নাচ তুম্‌ল 
তকাীবতকেরি সাঁম্ট করে: সবার চোখের সামনে কোলাকুলি করা কি খেলার কথা! 

-- তাহলে ব্যাপারটি কণ দাঁড়াচ্ছে _ বাভি্ন পুরুষের সংঘর্ধ আছে কিংবা নেই? 


তবে যে শত সহত্র একমান্্ সন্তানের শৈশব 'িশ্ডারগার্টেনে কেটেছে 
তারা তাদের মানামক [বিকাশের দিক থেকে বহ? সন্তানের পাঁরবারের 
ছেলেমেয়েদের চাইতে খ্যব একটা ভিন্ন রকমের হয় বলে মনে হয় না। 
একেবারে অল্প বয়সে বাচ্চাদের পাঁরবেশে পড়লে শিশ্দর নিঃসঙ্গতা জানত 
ক্ষতিগ্লো পূরণ হয়ে যায়। 
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পাঁরবারে ছেলে বা মেয়ের একাটি ভাই বা বোন থাকলে ভালোই হয়। 
তবে সামাজিক বাস্তবতাও আমাদের মেনে নিতে হয়। একমাত্র ছেলে কিংবা 
মেয়েকে নিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে জেনে রাখা উচিত ভবিষ্যতে কী 
কী সমস্যার _ তা আবার সর্বদা হঠাৎ ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না_ 
সম্মুখীন হতে হবে। জেনে রাখা উচিত স্রেফ কৌতূহল দূর করার জন্য 
নয়, সময় মতো তা লক্ষ্য ও সমাধান করার উদ্দেশ্যেও। 


কেবল অন্নবস্তই যথেষ্ট নয় 


দেখা যায় যে ছু কিছ পাঁরবারে, বিশেষত সেই সমস্ত পারবারে, 
যেখানে অক্প শিক্ষা, লালনপালনের ভুলন্রুটি কংবা পাঁরবেশের বৌশঘ্টোর 
দরুন মেধাগত ও নোতিক ব্ানয়াদ যথেষ্ট দূঢ় নয়, জীবনযাত্রার মান বাদ্ধি 
আশত্কাজনক ব্যাপারাদির জন্ম দিচ্ছে: জীবনের লক্ষ্যের পর্যায়ে উন্নীত 
নোংরা ব্যবহারকতা, বনু পুজা ও তদ্ৰারা প্রসৃত ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক স্বার্থপরতা । 

এমনও লক্ষ্য করা যায় যে মা-বাবার ভালোবাসা পাঁরণত হয় 
ছেলেমেয়েদের মন জোগানোর বস্তুতে, তাদের আবদার আর স্বার্থপর ইচ্ছা 
পূরণের বস্তুতে । যে-সমস্ত মা-বাবার শৈশব দ;ঃখদদদরশা ও বাধাবিপাত্তর 
মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বেলাই অমনটা বোঁশ ঘটে থাকে। 
ছোটবেলা তাঁরা নিজেরা যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি তাঁরা 
নিজেদের সন্তানদের সেই সুখ আর আনন্দ দানের জন্য চেষ্টার কোন বাট 
করেন না। 

এমন কোন যন্ত্র নেই খা ম্ান্ষের নোৌতক শিক্ষার মান নির্ণয় করতে 
পারে। পাঁরসংখ্যানও তা নির্ধারণ করতে সক্ষম নয়। জনসংখ্যাতথ্যাবদরাও 
এ বিষয়ে কোনাকছ; বলতে অক্ষম। তবে আমরা ব্যাক্তগত সম্পকে 
আঁভজ্ঞতার ভীত্ততে, পত্রপান্রকা পড়ে, রেডিও শুনে এবং চলচ্চিত্র দেখে 
ভালো ক'রেই জান যে আলোচ্য সমস্যাটি দ্যমান। এমন কিছু সংখ্যক 
তরুণ-তরুণী রয়েছে যাদের মধ্য সামাঁজক অপারিপরুতা লক্ষা করা যায়। 
ভাদের জন্য খোদ পেশার প্রাতি আকর্ষণ নয়, অর্থোপার্জনই জীবনের পথ 
নির্বাচনের মৃখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের আঁত্বক 
ও শারীরিক শক্তি নিয়োগে পরাজ্মুখ, তারা আপন স্বার্থ সাদ্ধর উদ্দেশ্যে 
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আধকতর সূবিধাজনক ও ল।'ভজনক উপায় খুজে বেড়ায়। দৈনান্দিন জীবনে 
হানাসাক্ত _ আমাদের পারস্থিতিতে সৈ এক বিরল ব্যাধ। তাতে সর্বাগ্রে 
আক্রান্ত হয় সেই সমস্ত পাবার, যেগুলোতে নোতিক ও মেধাগ্ত শিক্ষার 
মান খুবই অন্দলত। 


পারিবার এবং শহর 


হালের বছরগুলোতে আধ্ীনক শহরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 
তা আমাদের সামনে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হাজির করছে যা নিয়ে 
অনেক চিন্তভাবনা করতে হচ্ছে। সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে _ ছেলেমেয়ে 
এবং মা-বাঝাদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শহর সম্ট শিথিলতা । আতি 
সাধারণ এই প্রশনগ্লোর উত্তর দিতে চেষ্টা করুন দোঁখ: আপনারা কি 
যথেষ্ট ভালো ক'রে জানেন, স্কুলে ও বাঁড়র বাইরে আপনার ছেলেমেয়েদের 
বন্ধ/রা কারা? অবসর সময়ে তারা কী বিষয়ে কথাবাত্ণ বলে? কীসে 
তাদের আগ্রহ আছে? তাদের ভাঁবষ্য পরিকম্পনাগুলো কীর্‌প? তারা 
কার মতো হতে চায়? মা-বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের আচরণ সম্পকে 
ওদের যোগাযোগের চারত্র সম্পর্কে খ্দব একটা ওয়যাকবহাল নন। এ হচ্ছে 
বৃহৎ শহরের জীবনের বৌশম্ট্য। 
পাচ্ছে। তাতে প্রাতবেশীদের মধ্যে যোগাযোগ শাল হয়ে পড়েছে। বড় 
কোন বাড়তে খুব বেশি পরিবার মিলবে না যারা একে অনাকে অন্তত 
নামেও চেনে। 


»_ স্বভাবের দিক থেকে ছেলেটি সে ভালোই, তবে খাগছাড়া, আঁভমানী। কণী 
করা ধায় বলুন তো? 

-_ প্রথমত, নিজেরা ধৈর্যচুত হওয়া ও রাগারাগি করা বন্ধ করুন। আর এর পর 
ছেলেকে তার নেতিবাচক ভাবাবেগকে ইতিবাচক ভাবাবেগে রূপান্তারত করতে সাহায্য 
করুন। 


ব্যপারাট আপাতদাত্টতে তুচ্ছই মনে হতে পারে। কিস্তু এখানেই 
অনেকাঁকছনর শুরু । নিজের ফ্ল্যাটের চৌকাঠ পার হওয়ার পর শিশু মা- 
বাবর প্রত্যক্ষ বক পরোক্ষ নাগালের বাইরে চলে যায়। তার সনকর্ম অথবা 
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কুকর্ম কোনটাই সেই সামাজক প্রশংসা বা নন্দার এক-শতাংশও পায় না 
যা সর্বদা পেয়ে থাকে তার গ্রামীণ সম্বয়সটির আচরণ। শহরে কেবল 
শিশুর আচরণই নয়, সে প্রাঙ্গণে, পাড়ায় কিংবা রাস্তাথাটে কার সঙ্গে কী 
ধরনের সম্পর্ক আর যোগাযোগ রক্ষা করছে তার উপরও নিয়ন্ঘণ 'শাথল 
হয়ে আসছে। গ্রামে সবাই সবাইকে ভাল চেনে। ওখানে লোকে একসঙ্গে 
বাস ও কাজ করে। প্রাতিবেশীর কদর করা হয় সর্বাগ্রে তার হাত ও মাথার 
জনা, উৎপাদনী সাফল্যের জন্য। 

বৃহৎ শহরের পারাস্ছিতিতে তা কি আছেঃ অন্র্প আকারে নেই। 
এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। ওগুলো যথেষ্ট স্পম্ট। শহরে আঁফস- 
আদালত আর শিল্প প্রাতিষ্ঠানসমূহ' বাসস্থান থেকে দূরে । কলকারখানা, 
ডিপো, গ্যারাজ ইত্ঠাঁদতে বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নাষদ্ধ। ওগুলোতে 
স্কূলের ছেলেমেয়েদের তাদের নিরাপত্তার কথা ববেচনা ক'রে ঢুকতে দেওয়া 
হয় না। 

শহরে স্‌যোগস্যাবধা স্কুল ছাদের অবসর সময়ের বাজেট পারবর্তন 
করে। গ্রামাণ্চলে যৌথখামারে সাহায্য করতে অথবা নিজস্ব বাগানে কাজ 
করতে যে-সময় ব্যায়ত হয় শহরবাসীদের ত্য হাতেই থেকে ষায়। তারা 
সে সময় ব্যবহার করে বভিম্ন রকশে। কখনও কখনও যেভাবে আশা করা 
হয় সেভাবে নয়। 

যা সবাই জানে তার আর প.নরাব্ত্ত করে লাভ নেই: শহর হচ্ছে 
সংস্কতির কেন্দ্ু। তার গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান, কন্সার্ট হল, প্রদর্শনী, 
থিয়েটার ও সিনেমা হলগুলো ছোট বড় সবার জন্য আত্মিক বিকাশের 
পুল সম্ভাবনা জোগায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তর্‌ণদের এই সমস্ত 
স্মযোগস্যাবধা কাজে লাগাতে, অবসর সময়কে সামাজিক ও ব্যাক্তিগত সম্পদ 
িশেবে ব্যবহার করতে শেখানো __ এ হচ্ছে মা-বাবাদের বড় এক কর্তব্য? 


পরিবারের পরিবেশ 


পাঁরবার -- সে হচ্ছে মানুষের আত্মঘক বিকাশের কেন্দ্র। পরিবারের 
সদস্যদের মধ্যে সম্পককেরি বোন, পরস্পরের প্রাত অন্দুভূতির নগ্ততা ও 
সরলতা, এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশের বাভন্ন রূপের প্রাচুর্য, শিশুর 
আচরণে জীবন্ত প্রাতিক্রিয়া _ এ সমস্তকছ্‌ আবেগ ও নোতিকতা গঠনের জন্য 


২৯৫ 


সর্বাধক অনুকূল পাঁরবেশ সন্টি করে৷ তা সেই সমস্ত আভিজ্ঞতা ও তথ্য 
স্চিতকরণের জন্যও অনুকূল পাঁরবেশ গড়ে যা নিয়ে পরে নতুন আর 
অনুপম এক ব্যাক্তিত্ব গঠিত হয়। 

একেবারে শৈশবে আবেগযুক্ত অভিজ্ঞতার স্ব্পতা ও বৈচি্র্হীনতা 
সারা জীবনের জন্য মানুষের চাঁরন্র নির্ধারণ করে দিতে পারে। 

আবেগ আমাদের স্বভাবের সমস্ত দিক জুড়ে থাকে, তাকে মানুষের 
চারতর থেকে, তার আচার-অচরণ থেকে আলাদা করা ধায় শা। কোথাও 
কোথাও (বিশেষত গভীর ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে) তা নির্ধারক ভূমিকা পালন 
করে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পালন করে গৌণ বা অধীন ভূমিকা, কিন্তু সর্বদাই 
তা কোন-না-কোন ভাবে আমাদের চিস্তাধারাকে, আমাদের ক্রিয়াকলাপকে, 
মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, আমাদের সমগ্র জীবনকে 
রঙন করে তুলে। যতটা ভাবা যায় তার চেয়ে বেশিই প্রভাবিত করে। 
আমরা অনেক সময় পাঁরস্থিতির উপর প্রয়েজনের চেয়ে ঢের বেশি গরবস্থ 
আরোপ করে থাঁক। যেমন, নিজের পেশা ও কাজে মান্মষের অসন্তোষ 
কীসের উপর নির্ভর করে? এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে যখন মানুষ তার 
নিজস্ব মানাসক গঠন এবং আঁফিসে বা কারখানায় কৃত কাজের ধরনের 
মধ্যে তার অজানা গরামিলের ?শকারে পাঁরণত হয়। অন্যকে এবং খোদ 
নিজেকে বোঝার অক্ষমতার দরূন কী বিপুল পাঁরমাণ আন্তারকতা 'বনন্ট 
হয়ে যায়! মান্‌ষের পরস্পরের প্রতি সহান্মভূঁতি, ক্ষমা ও ভালোবাসা 
প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকলে অনেক ছোটবড় সংঘর্ষই এড়ানো যেত। 
ভালোবাসতেও পারা চাই, এবং এই ক্ষমতাঁট প্রকৃতি-মাতা দেয় না। 

যে-সমস্ত পাঁরবারে আপনাদের যাওয়ার সুযোগ হয়োছিল তাদের কথা 
একবার স্মরণ ও কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। এ কি সাত্য নয় যে প্রতিটি 
পাঁরবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কার্প একটি নিজস্ব _ সময় সময় 
অবোধ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা _ অনুভূতি থেকে যায়। সেই অনূভূর্তাট 
কোথেকে আসে তা বিশ্লেষণ করতে শুরু করলে মাথায় আসে কেবল 
মৌলিক বৌশষ্ট্যগুলোই নয় - আন্তারকতা ও সহদয়তা কিংবা, তার 
বিপরীতে, পারিবারিক পাঁরবেশের শৃশ্কতা; আরও আসে _ নিজেদের 
মধ্যে ও আতথিদের সঙ্গে ব্যবহারের ধরন, পাঁরবারক ও অপারবারিক 
ব্যপারাঁদ নিয়ে কথাবার্তা বলার রীতি ও সুর, অবসর যাপনের ধরন, 
বাড়তে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্ের মাত্রা... এক কথায় মাথায় অনেককিছই 
আসে, যার মধ্যে কেন-কোনাট প্রথম দৃষ্টিতে খুবই গুর্ত্বহীন খংঁটনাটি 
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বলে মনে হর, অথচ এগুলোই আমাদের কল্পনার নিা্দন্ট পারিবারের 
চেহারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ষায়। 

এটা অবশ্য ঠিক যে পাঁরবারের পাঁরবেশ সর্বাগ্রে নির্ধারত হয় তার 
দঢ়তার ছারা, তার নৈতিক আদর্শাবলির দ্বারা, নিকট ও দুরের লক্ষ্যগদলোর 
দ্বারা। কিন্তু সাধারণ আবেগগত এবং ভাবাদর্শগত বুনিয়াদ ছাড়াও 
পারিবারিক আবহাওয়া বলেও একটা 'জানস আছে। 

পরিবারের আবেগগত গঠন িজে থেকেই অন্ভূত হয়, এবং তা অনুভূত 
হয় পারিবারের মানাঁসক প্বাস্থ্যের মাপকাঠি হিশেবে, সহজ ও স্যন্দর এক 
পাঁরবেশ হিশেবে। ইচ্ছে হলে তা বোঝার জন্য এরুপ একটা পরীক্ষা চালানো 
যেতে পারে। 

প্দরো একটি সপ্তাহ নিজের পাঁরবারের সদস্যদের আচরণের [দকে 
খেয়াল রাখুন এবং তাদের প্রত্যেকে ওই সময়াট ধরে কী ব্যাপারে সবচেয়ে 
প্রবল আবেগ দেখিয়েছে তা মনে রাখ্দন অথবা খে রাখ্ন। সে কী 
ধরনের আবেগ ছিল: সুপে বৌশ লবণ হওয়ার জন্য 'িরান্তি, কাজ 
ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আনন্দ, বৈষাঁয়ক কারণে ঝগড়া, বিপদগ্রস্ত 
বাক্তির প্রাত প্রবল সহান;ভূতির উচ্ছাসঃ এর পর এক মাসের 
পর্যবেক্ষণগ্ূলো একত্র করে তার একটা খাঁতয়ান করদন। শিশু কী ধরনের _ 
ইতিবাচক অথবা নোতিবাচক __ আবেগ সবচেয়ে বৌশ পেল? ভেবে দ্যাখ্যন! 
তা খ্দবই ভালো কাজ। 

নোতিবাচক আবেগের উপর ইাতবাচক আবেগসমূহের প্রাধান্যই 
ঝেগড়াধিবাদ, হতাশা ও একঘেয়োমির উপর প্রফুল্লতা, আশাবাদ, পারস্পারক 
ক্লেহমমতা আর বন্ধুত্বের প্রাধান্য) কেবল সেই জিনিসাঁট গড়তে পারে যাকে 
আমরা আন্তারকতাপর্ণ পাঁরবধারিক পাঁরবেশ বলে অভিহিত করি। এপ 
পাঁরবেশ পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মালত ও 
সংহত করে, তাদের হৃদ্যতা দেয়, অনুভূতির খোরাক জোগায় এবং মনকে 
বিশ্রাম দেয়! সমস্ত দৈনান্দন চিন্তাভাবনা আর ঝামেলা সত্তেও, সমস্ত সন্তাব্য 
দুইখকন্ট এবং এমনাক িপদ-আপদ সত্তেও পারবার মান্ষকে আনন্দ 
দানে বাধ্য। 
শশুর উপর কাঁভাবে প্রাতফালত হয়! বলাই বাহনল্য, 'বাভল্ল পাঁরবারে 
এবং বিভিন্ন ছেলেমেয়ের উপর ত বিভিন্ন রকমের প্রভাব ফেলে। তবে 
এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তা খারাপ প্রভাবই ফেলে। ছেলেমেয়েরা হয় 
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মনের দিক থেকে ভীষণ সাদাসিধে হয়ে উঠে, -- তারা সমৃদ্ধ মানাসক 
ভাবনা উপভোগ করতে অক্ষম এবং তাতে কোন চাহিদাও অনুভব করে না, 
নয় দৈনান্দন আস্তিত্বে প্রয়োজনীর আবেগগত 'মালমসলা" না পেয়ে তারা 
“অত্যাধক উত্তেজক" কোনকিছুর সন্ধানে ছোটাছাট করতে আরম্ভ করে। 
অথবা সব সময় নিজের আবেগগত আঁভজ্ঞতার অভাব অনুভব ক'রে পরে 
যেকোন জাটল পাঁরাস্থীতিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে ও কল্ট পায়। 

আর যা-ই হোক না কেন, অনুরূপ পারবারে শিশু কিন্তু অবশ্যই 
আবেগগত ক্ষুধা অনুভব করে। শিশুরা তাদের স্বভাবের দক থেকে অত্যন্ত 
অনবভতিপ্রবণ, আঁভজ্ঞতা সণ্টর করতে ভালোবাসে । কিছুতেই তাদের আশ 
মেটে না, তারা সর্বদা কোনরূপ মজার ব্যাপারে, আয়োজনে ও আনন্দপূর্ণ 
ঘটনায় অংশ নিতে চায়। বাঁড়তে তাদের ভালো লাগা চাই, শিশুর কক্পনা 
আর অন্নভূতির জন্য পাঁরবারকে ভালো খোরাক জোগাতে হয়। সে যাঁদ 
নিরন্তর আবেগগত ক্ষ অনুভব করে তাহলে প্রাতিক্রিয়া হতে পারে তীব্র 
ও এমনাক প্যথোলোজিক। এরুপ অবস্থা হলেই তারা দোকানের শো-কেসে 
পাথর ছংড়ে কাচ ভাঙতে শ;র; করে, -- কেবলমান্র ঝুপক ও ভয়ের তীব্রতা 
অনুভব করার উদ্দেশ্যে। বড়রা সাধারণত বলে, 'একঘেয়োমির দর্দনই তা 
হচ্ছে'! না, প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের পেছনে আবেগগত 
ক্ষুধা, আবেগপূর্ণ অন:ভাততে চাহিদা। ইভান পাভলোভই বলোঁছলেন 
যে মানুষের জন্য আবেগ হচ্ছে আঁত প্রবল ও স্বকীয় ধরনের এক শা্ত- 
উৎস। তা প্রয়োজননীয়। যাঁদ ইতিবাচক "চার্জ না থেকে, তাহলে নোতিবাচক 
চা সহজেই প্রাধান্য লাভ করে। এক বার, দ:' বার, তন বার কোন 
কুকাজ করার পর গন্য তাতে অভান্ত হয় বায এবং তাতে আনন্দ উপভোগ 
করে, অথচ স্বাভাবিক, নৈতিক দৃজ্টিকোণ থেকে তা লঙ্জা আর ঘণার উদ্রেক 
করে। 

লোকে 'বাভন্নভাবে তাদের অনূভুত প্রকাশ করে। এমনাঁক এমনও 
ঘটে থাকে যে 'ার্দ্ট মুহুর্তে মানুষ যা ভাবে বা অনুভব করে তা তার 
আচরণের সঙ্গে একেবারে মিলে না। এই সমস্ত মনস্তাত্বক আপতে-বৈপরাত্যের 
কথা সবাই জানে, তাতে একাঁট আবেগ কেন যেন অনা _- এবং সময় সময় 
লম্পূর্ণ বিপরীত _ আবেগের পোশাক পাঁরধান করে। রেক্ষতার আড়ালে 
ভীরুতা ও লাজুকতা, আর প্রথম বার প্রেমে পড়ার লক্ষণগুলো সময় সময় 
তীর অসদয়তার মতো দেখায়) অনুরূপ বৈপরাত্য দেখা দেওয়া উচিত 
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নয়, এবং আমাদের মতে তা-ও হচ্ছে অনুভূতি গঠনে কোন ভুলন্রান্তির 
চিহ্ন 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উঁচত হবে যে শশহদের ক্লান্তি সহজেই উত্তেজনা 
আর অদম্য দুরন্তপনায় পরিণত হয়; কোন বিষয়ে দুঃখ তার প্রাতি পূর্ণ 
উদ্বাসীনতায় এবং অন্য কিছুর প্রাত প্রবল আগ্রহে রূপাস্তারত হতে পারে। 

শিশুর মধ্যে এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে, উচ্চতম আবেগ থেকে 
নিচতম, অর্থাৎ তার পক্ষে আঁধকতর সুবিধাজনক আবেগে উত্তরণের স্থায়ী 
অভ্যাস গড়ে উঠতে দেওয়া উদিত নয় । আমরা এখানে বলতে চাইছি, যেমন, 
তার নিজের যেকোন ভূলব্টি আর লাজূকতাকে সহজে চারপাশের 
লোকজনের বিরুদ্ধে বিরক্তি ও ক্রোধে পারণত করার অভ্যাসের কথা । গড়া 
উচিত 'ভন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত অভ্যাস, _ আবেগকে নিচতম পর্যায় থেকে 
উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। যেমন, অকৃতকার্যতা থেকে _ 
সাফল্য লাভের বাসনায়। 

তাই পাঁরবারের আবেগগত স্বাস্থোর জন্য যা গ্‌র্ত্বপূর্ণ তা হচ্ছে 
অনুভূতির মৌিলকতা, 'অকৃত্রিমতা', আচরণ এবং মানাসক অবস্থার মধ্যে 
যেন সঙ্গাতি থাকে। এই সঙ্গতির সচকগনলো হল -_ অনুভুতির প্রবলতার 
মাতা, প্রকৃত ব্যাপারের প্রাতিক্রিয়ার আন.পাতিকতা, য্যক্তিসঙ্গত আত্মসংযম 
ও কুশলতা, মোঁক বাবহারের অন্পাশ্থিতি। 

যেকোন অন্মভূতির -- এমনাকি সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও মহৎ অনৃভতিরও _ 
প্রবলতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন, ভালোবাসা 'জানসাঁট খুবই 
ভালো, কিন্তু ভালোবাসা ক্ষোভোম্মত্ত চার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তা 
চারিপাশের লোকজনকে কত বিরক্ত ও বাঁতশ্রদ্ধ করে তুলে! সেই জন্য 
পাঁরবারে অত্যধিক আবেগপূর্ণ (যেমন, মহা আনন্দ ও মহা উত্তেজনার) 
অবস্থার প্রাত প্রবণতা গড়া উচিত নয়। তাতে আবেগগত সম্পদ সৃষ্টি হয় 
না, কিছ অন্দভীতির একতরফা পণড়াদায়ক তীক্ষর তাই বদ্ধ পায়। 

শশুর বিকাশে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'নার্দঘ্ট কোন ঘটনায়, 
তার নার্দন্ট আচরণে কীরুপ প্রাতক্রিয়া দেখাতে হবে তার জন্য বড়দের 
সঠিক ও স্থায়ী একটা মান্না নির্ধারণের ক্ষমতা অথবা অক্ষমতা)। আপনার 
প্রাতক্রিয়া যাঁদ কেবল আপনার মনমেজাজের উপর নির্ভর করে (কখনও 
বোঁশ প্রবল, কখনও ভাষণ নিস্তেজ), তাহলে অনুভূতির জগতে শিশু 
দৈনন্দিন স্থায়ী স্ছিতবোধ থেকে বণ্চিত হয়। তুচ্ছ ব্যাপারে উল্লাসপরর্ণ 
গিংবা হা-হতাশপূর্ণ উত্তেজনা, বাইরে থেকে আনীত ক্লান্ত ও িরাক্তুর 
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দরুন চেস্চামোচ-বকাবাঁক (নার্দঘস্ট ঘটনা অথবা শিশুর আচরণের জঙ্গে 
যার কোন সম্পর্ক নেই); একই ব্যাপারে আজ ও কাল 'বাভন্ন প্রাতিক্রিয়া 
প্রকাশের প্রবণতা _ এক কথায় সর্বপ্রকার আস্থিরতা, ভাবপ্রবণতা, হৈচৈ 
ও ব্স্ততা সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর আচরণে প্রাতফালিত হয়, তাকে মানাঁসক 
স্িরতা থেকে বাণ্চিত করে, তাকে খিটখিটে আর জেদ করে তুলে। 

শিশুকে আর সর্বাগ্রে খোদ নিজেদেরও) অনুভূতি প্রকাশে 'মতব্যয়ী 
ও সংযম হতে শেখানো দরকার। আপনাদের ঝড় সন্তানের সামনে আপনারা 
যাঁদ তার ছোট ভাইটিকে বোঁশ আদর করেন, সব সময় চুমূ দেন, খেতে 
বসে যাঁদ সহদয়তার বশবতাঁ হয়ে ছেলেকে জোর ক'রে খাওয়ান, তাহলে 
নিজের ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আপনারা আশষ্ট আবেগ আর অনুভীতই 
গড়ে তুলবেন। 

পাঠক জিজ্রেস করতে পারেন : কোনটা তাহলে বোঁশ খারাপ -_ স্বঞ্পতা 
অথবা আধিক্য? আবেগের অপর্যাপ্ত ও জড়তা ?কংবা অত্যধিক কুণ্ঠাহীনতা ? 
খারাপ দৃই-ই। কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্ভবত বোঁশ [বপজ্জনক। 

পরিবারের স্স্থ আবেগপূর্ণ পাঁরবেশ শিশ্যর মধ্যে সত্তার দৃঢ়তা 
সম্পর্কে অন্ভতির জন্ম দেয়, ভাঁবষাতে বিশ্বাস এবং আনন্দপর্ণ ও 
চিত্তাকর্ষক জশবনের আশা গড়ে তুলে। 

পতামাতারা -- সহজাত প্রব্াত্ত অথবা চেতনার দ্বারা চালিত হয়ে -- 
সাধারণত শর আশাবাদী মনোভাব সমর্থন করেন, তার মধ্যে এই ধারণা 
বদ্ধমূল করে তুলেন যে এখন তার যতটা ভালো চলছে, পরে, বড় হলে, 
তার চেরে আরও বেশি ভালো হবে। তবে সময় সময় এমনটাও শোনা 
বায়: “তোকে দিয়ে কিচ্ছয হবে না” অথবা “বড় হলেই জানতে পারাঁৰ কত 
ধানে কত চাল হয়'। এরুপ বলা অনুচিত। তাতে শিশু মন গুরূতর 
আঘাত পেতে পারে। 

শশ্দ ভবিষাতের দিকে ছুটতে চায়, নিজের সাফল্যে এবং এমনাঁক... 
অমরত্বে বিশ্বাস করতে চায়। তার বিশ্বাস নন্ট করা উচিত নয়। সেই জন্যই 
পারবারে উক্জবল ভাঁবষ্যতের আশা পোষণ করা উঁচত, আগামী দিনে ভয় 
করলে চলবে না। কেবল ইতিবাচক আবেগের পাঁরবেশেই শিশু আশাবাদী 
হয়ে উঠতে পারে। 

তবে নোঁতবাচক আবেগের বিকাশ কীভাবে ব্যাহত করা সম্ভবঃ 
আমাদের মনে হয়, এখানে দুটো পন্থা আছে। প্রথমাঁট -- আত্মসংবরণ 
করার এবং আরন্ধ বিরাক্তি, রাগ, একগ:ুয়োম ইত্যাদ দমন করার ক্ষমতা । 
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সময় মতো নিজেকে সামলে নেওয়ার এবং মেজাজ খারাপ হতে না দেওয়ার 
ক্ষমতার আঁধকারী হওয়া -- সে কোন মাম্ল ব্যাপার নর। সনচ্ছ শিশুর 
জন্য সমস্তুকিছ; নর্ধরণ করে মা-বাবার উদাহরণ, পাঁরবারে গৃহীত আচরণ 
রীীতি। কেবল শান্ত পারিবেশেই শাস্ত ও শ্ছিরতার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। 
সেই জন্যই শিশ্দ যাঁদি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে, জেদ করে, কথা না শোনে, রেগে 
উঠে ও উদ্ধত আচরণ করে তাহলে নিজের মধ্যে, নি্জদ্ৰ আচরণে, পাঁরবারের 
পাঁরবেশের মধ্যে কারণাঁটি খুজবেন। িনজে আত্মসংবরণ করন, ধীর ও 
স্থির হোন, ?শশুর অবাধ্যতা বা জেদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্দুন্ধ হয়ে চেশচয়ে 
উঠবেন না। কিন্তু গুরুজনরা যাঁদ আত্মসংবরণ করতে না পারেন তাহলে 
শিশুর কাছ থেকে যোর আত্মসংবরণের ক্ষমতা খুবই কম বিকাঁশত) ছ্থৈষ' 
দাবি করা নিরর্থক এবং এমনকি অন্যয়ও। 

দ্বিতীয় পন্থাটি আঁধকতর গভীর ও উৎকৃষ্ট, তা হচ্ছে প্রকৃত মানসিক 
মহত্ব ও প্রাজ্ঞতার পথ। শিশুর নেতিবাচক আবেগ ভ্রেফ নিজের বা পরের 
'না" দিয়েই দমিত হয় না, - তা ধংস করে অন্য একাট, আঁধকতর 
শাক্তশালী, ইতিবাচক আবেগ । এই প্রক্রিয়াটি দাবি করে বিপদল সচেতনতা, 
আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব, দাষ্টভার্গর ব্যাপকতা, অপরকে বোঝার 
এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশে ও স্বানর্ভর আচরণে তার আঁধকার স্বীকার 
করার ক্ষমতা। অন্য কথায়, এই প্রান্রয়াটি বড়দের প্রক্রিয়া, এবং তা 
পরোপ্নুরিভাবে স্মবোধ্য কেবল আত্মশিক্ষার পর্যায়ে। 

অনুরূপ স্রোনংয়ে সবচেয়ে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ভয়, ক্রোধ ইত্যাঁদর 
কারণগুলো থেকে মনোযোগ অন্যাদকে সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ছোট 
ছেলেমেয়েদের শাস্তকরণের সুপরিচিত পদ্ধাতটি। পদ্ধতিটি সাদাসিধে, তবে 
য্দাক্তসঙ্গত। [শিশু সম্পর্কে এরূপ ভাবা অনুচিত: "ঠক আছে, একটু 
কাঁদযক না, ওতে ওর কিছু হবে না।' সেটা ভুল, ওতেই কিছু হবে। 
স্বভাবাসদ্ধ আবেগ দেখা দের তাড়াতাঁড় এবং কম গুরুত্বপদর্ণ কারণে, 
তা সহজেই স্বল্পোন্নত আবেগকে কোণঠাসা করে দেয়। ?শশুকে তার 
নৌতবাচক আবেগ সমেত নিরালয় রেখে আপনারা তার সেই আবেগকে 
বাড়তে, দৃঢ় হতে ও মনঃগ্রকৃতিতে দাগ ফেলতে সাহাষ্য করেন। তরে 
পৌনঃপ্যানক আবিভাব ঘটলে অগ্র্পাত, রাগ আর একগংয়েমির অভ্যাস 
গড়ে উঠে, অর্থাং নেতিবাচক আবেগের প্রবলতা বৃদ্ধ পায়। অন্য দিকে, 
শিশুর মনোযোগ সারিয়ে নিলে সে নোতিবাচক আবেগের পাঁরবর্তে 
ইতিবাচক আবেগের প্রভাবে পড়ে, প্রথমটি দীর্ঘতা আর নিশ্চলতা হারায়। 
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এরূপ বাহ্যক আবেগান্তর রীতাসদ্ধ হয়ে ভাল্দে কাজ করে। আমরা 
নিজেরাই প্রাতাঁদন এর আশ্রয় ননিই। রাগ করলে, দুঃঁখত হলে কাজে হাত 
দিই, বই পড়তে আর্ত কাঁর, সিনেমায় চলে যাই। 


__ কেউ মায় না যে তার ছেলে বা মেয়ে যেন কুপণ, লোভী, অভদ্র ও বদমেজাজী 
হয়ে উঠে। কিন্তু ভা সত্বেও এরূপ ছেলেমেয়ে দেখা বায়, এবং এমনকি ভালো ভালো 
পারিবারেও। 

-__ তার মানে মা-বাবারা বোঝেন না উদারতা, স্বার্থপরতা, মানাবকতা আর নিষ্ঠুরতা 
কোথেকে আনে। 

-- সন্ত মানুষ করা চাট্রখানি কথা নয়। অনেক তাগ্ন ফ্বীকার করতে হয়। 

_- ভালো, যাঁদ সে ত্যাগ যুক্তিসঙ্গত হয়ঃ উদাহরণস্বরূপ মন্দ অভ্যাসগুলো 
ত্যাগ করুন। 


কিন্তু অনুভূতির প্রকৃত সংস্কৃতি আর্জত হয় পরবতার পর্যায়ে, 
অভ্যন্তরীণ আবেগান্তরে । কিছুর জন্য ঈর্ষা হল __ সেই ঈর্যাকে তা অর্জনের 
বাসনায় পাঁরণত কর;ন। আপনাদের সঙ্গে কেউ অন্যায় ব্যবহার করলে _ 
নিজের মধ্যে তার কারণের একাংশ খুজে বার করুন ও তা ধ্বংস করুন। 
কেউ কোন ভুল.করলে -- সবদিক না ভেবে, নিজের বিচারের নিরপেক্ষতা 
যাচাই না ক'রে তাকে দোষারোপ করবেন না, বুঝতে চেন্টা করবেন কেন 
সে এমনটা করেছে এবং দরকার হলে সাহায্য করবেন। তুচ্ছ কারণে রাগ 
করেছেন _ নিজের বিরক্তি জানত নাঁচতার জন্য লঙ্জাবোধ করবেন। 

প্রসঙ্গত, নীচতার বিষয়ে ! এই জঘন্য ও পণড়াদায়ক গ্ণ এখনও বেশ 
টিকে আছে দৈনন্দিন জীবনে প্রচালত হান 'নাতানিষ্ঠতার' জন্য। নিজেদের 
ছেলেমেয়েদের কখনও এরুপ “নীতানিষ্ঠতার' এমনাঁক সামান্যতম উদাহরণও 
দেখাবেন না। তাদের ব্যাপক দজ্টিভাঙ্গর আঁধকারী হতে, উদার হতে 
শেখান। হীন 'নীতিনিষ্ঠতার' অন্যতম নিয়ম হচ্ছে: 'তুমি আমার সঙ্গে 
যেরূপ ব্যবহার করেছ আঁমও তোমার সঙ্গে ঠিক সেরুপ ব্যবহার করব।' 
আপনারা হয়তো একাধক বার এ ধরনের কথা শুনে থাকবেন: “ও যেহেতু 
ও কাজ করেছে সেই হেতু আমিও এখন তা করতে পার... অথবা 'আমি 
কখনও তা করতাম না, কিন্তু সে যা করেছে তার পরে... কিন্তু আপনারা 
যাঁদ সৎ-এর সঙ্গে সং, আর অসং-এর সঙ্গে অসৎ হন, তাহলে নিজে আসলে 
কীর্প$ কোনরূপই নাঃ অপরের আচরণের প্রাতফলন £ শিশুকে বোঝান 
যে সে তর নিজের 'অহং-এর প্রাত, ভালে ও মন্দ সম্পর্কে নিজস্ব 


২২২ 


চিন্তাধারণার প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। তার এটা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত 
যে অন্যের অসাধূতা, হানতা ও অশিম্টতা মানুষকে তার জবাবে হান ও 
অসাধু হওয়ার কোন নৈতিক অধিকরে দৈয় না। 

আপনাদের ছেলে বা মেয়ে যাঁদ নাঁচতা ঘৃণা করতে শেখে, তাহলে পরে 
তারা বিনা কারণে অথবা তুচ্ছ ধ্যাপারে রাগে না, মন খারাগ করবে না। 
তারা সর্বদা দুঃখজনক ও বিরক্তিকর ব্যাপারকে বড় কোনাঁকছূর সঙ্গে, 
তাদের জীবনে প্রকৃত মূল্যবান কোনকিছুর সঙ্গে তুলনা করে দেখে এবং 
সুস্থ মান্তচ্কে তার গ্ণাগ্ুণ নির্ণয় করে। আপনাদের ছেলেমেয়ে যাঁদ 
নিজের জন্য উদারতার নিয়মগুলো রপ্ত করে ফেলে, তাহলে কারো আচরণে 
তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া অনেক সহজেই আঁধকতর শাক্তশালী ও 
সাধারণ ইতিবাচক অনুভ্ততে রূপান্তীরত হবে। আর এটা হচ্ছে সেই 
যাত্রাপথের শ্দরু যা মানুষকে নিয়ে যায় উপলব্ধ নৌতক উচ্চতার 'দিকে। 


নোতিক অন্যভূতি গঠন 


এমনও মা-বাবা আছেন যাঁরা নিশ্চিত যে ছেলেমেয়েরা ভালো বা খারাপ 
হয় নিজে থেকে। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। মা-বাবার প্রভাব নির্ধারক 
ভামকা পালন করে। অবশ্য কণ্ডারগাটেন, প্রাঙ্গণ, স্কুল, রোঁডও, 
টেলিভিশন, বইপন্র, বন্ধ,বান্ধব আর পাড়াপড়শীরাও রয়েছে, -- এক কথায়, 
চারপাশের সমগ্র বিশাল বিশ্বের প্রভাবই আছে। কন্তু তার বিশালতা সত্তেও 
শিশর সমস্ত বাহক উপলান্ধ, জগৎ সম্পর্কে তার সমস্ত ধারণা ও অনুভাত 
পুরোপনারিভাবে প্রায় পারবারের উপরই নিভ'র করে। সহদয়তা, 
সংবেদনশীলতা, স্বার্থপরতা, মানাবকতা, সমাজাপ্রয়তা, আত্মবদ্ধতা, সততা, 
উদারতা, কৃপণতা, উদাসীনতা, পরার্থপরতা ইত্যাঁদর মতো চারন্রিক 
গুণগ্লো এবং অন্যান্য বহ গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় গৃণ ?ীবচার করলে 
সহজেই দেখা খাবে যে সবগদলো গদুণই অবস্থান করছে 'অহং এবং 'না- 
অহং-এর সাঁমানায়, চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে ক্ক্তিত্বের সান্ধ্য ও 
সহযোগতার সামারেখায় । 

অন্য ব্যক্তি নিজের জন্য তেমান 'অহং যেমন আপনার 'অহং আপনার 
জন্য __ এ ধারণাঁটিতে অস্বাভাবিক কোনাকছন নেই। 'কন্তু তার জ্ঞান ও 
উপলান্ধর মধ্যে না্দন্ট ব্যবধান আছে। হয়তো সেই ব্যবধানের সর্বাধিক 
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হাসকরণই হচ্ছে লালনপালন আর শিক্ষাীক্ষার সবচেয়ে প্রধান উদ্দেশ্য । 
তখনই আপন জনের প্রতি আগ্রহ আর শ্রদ্ধা জন্মলাভ করে, তার নিজস্ব 
মতামত ব্যক্তকরণের আঁধকার স্বীকৃত হয়, তার প্রয়োজন আর চাহদার 
দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়, _ এক কথায়, অন্সৃত হয় 'ম্মনুষ মানুষের 
বন্ধ7, সাথন ও ভাই” নামক নীতাটি। 

এই নীতি দাঁব করে সততা, নারীর প্রাত পরুযষোচিত বঝ্বহার, 
মাতাঁপিতার দায়ত্ব প্ললন, দাব করে (িভন্ন ধরনের অনুভূতি (যেমন, 
কান্তিগত, দলগত অনুভূতি ইত্যাঁদ), সামাঁজক-রাজনৈোতিক আদ” নান 
জ্ঞান, চারব্রের দূঢ়তা। একাঁদক থেকে [িশ; খ্বই সংবেদনশীল, 
বিশ্বাসপ্রবণ, মিশুক, সরল, অকপট ও উদার। অন্যাদকে তার সহজাত 
গুণ হচ্ছে স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রকতা। এবং কেবল সহজাতই নয়, 
কিছ অর্থে প্রয়োজনীয়ও। কারণ বিশাল পাঁথবীতে শিশুকে আঁচরেই 
চারপাশের বাস্তবতা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে হবে, [নিজস্ব 
ব্যাক্তগত 'অহং' গড়তে হবে। 

খোদ নিজের প্রাতি মনোযোগ বাতিরেকে, আত্মপ্রতিষ্ার বাসনা ব্যাতিরেকে 
মানুষের ব্াক্তত্ব সৃষ্ট হতে শুর; করবে না। 

এমন মা-বাবা নেই যাঁরা ইচ্ছা করে তাঁদের সন্তানকে নির্দয়, অভদ্র ও 
বদমেজাজী করে তুলেন। না, তাঁরা অন্তর দয়ে চান যে সে যেন প্লেহপরায়ণ, 
সংবেদনশীল ও উদার হয়, এবং অবসর পেলে শক্তি ও সাধ্য মতো তাঁরা 
তার মধ্যে সদ্‌গণ গড়ার কাজে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কোন কোন মা-বাবা শত 
চেস্টা করেও এ ব্যপারে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। আর কোন 
কোন মা-বাবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই সমস্তাকছ ভালো এগদয়। তার 
মানে, শেযোক্তদের পাঁরবারে ভিন্ন, অর্থাৎ অধিকতর সুস্থ ও সন্দর পাঁরবেশ। 
কিন্তু এ ছাড়া শিক্ষাদসক্ষার সাফল্যের মানে হচ্ছে এই যে শিশু তার জন্মের 
পর থেকেই পার্রবারের আবেগগত গঠনে সঠিক স্থান অধিকার করে নিয়েছে 
এবং মা-বাবা ও অন্যান্য আপন জন তার সঙ্গে মেলামেশার সঠিক উপায় 
খুজে পেয়েছেন। 

পাঁরবারে শিশ্ন যাঁদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি মনোযোগের 
পাত্র হয়ে উঠে, তাকে ঘিরে বাদ সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে এবং সে কীলক 
ও ভীত্ত হয়ে উঠে তাহলে ব্যাপার-স্যাপার খারাপ বুঝতে হবে। সবই শ্দরু 
হয় সাধারণভাবে। যেমন, পাঁরবারে প্রশ্নোত্তরের খেলা চাল করা হয়। 
'কাকে ভানিয়া সবচেয়ে বোঁশ ভালোবাসে ? মাকে ঃ আর তারপর ? বাবাকে ১ 
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[ঠিক বলেছ, লক্ষ্নীটি। আর বাবার পরে £ আচ্ছা, দাদমাকে! আর দিদিমার 
পরে ভেরা মাসকে? আর আমরা সবাই দুনিয়ায় সবচেয়ে বোৌশ ভালোবাস 
ভানিয়াকে!' নয়-্দশ বছর কেটে যাওরার পর দেখা যায যে ভানয়াও 
সবচেয়ে বোৌশ ভালোবাসে ভানিয়াকেই। 


-_ চারিপাশের লোকজনের প্রতি আগ্রহ, সংবেদনশীলতা, উদারভা। শিশু সর্বদা 
এই সমস্ত গুণের আঁধকারী। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কেন এই গুণগবূলো হারিয়ে 
ফেলে? 

-- যেকোন ভালো গুণ বদ্ধমূল করে তুলতে হয়। 

_ এখানে আসল হচ্ছে _ বড়দের উদাহরণ 2 

- কেবল তা-ই নয়। আস্তন মাকারেঙ্কোর ভাষায়, নৈতিক আচরণে 1শশুর 
নিজস্ব অনুশশীলনও প্রয়োজন । 


ছোট মানুষটিকে ভালোবাসা উচিত? তদ্দপাঁর তাকে শ্রদ্ধা করাও উঁচত। 
সবচেয়ে বেশি প্লেহশীল মা-বাবারা প্রায়ই তা জানেন না এবং শিশদর প্রাত 
অত্যাধক পারমাণ মমতা দেখাতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় তার মর্যাদার 
অবমাননা করেন, তাকে খেলনা হিশেবে দেখেন। বড়দের কোন মতেই 
শিশুকে উপেক্ষা ও নির্যাতন করা উচিত নয়। নির্যাতন বলতে আমরা 
বোঝাতে চাইছি: ?শশুকে সব সময় তার অধান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া, তার উপর নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার, খুব বোশ শাস্ত দান 
ইত্যাদি। বলাই বাহনল্য, শিশুকে গদরুজনদের কথা শোনা উচিত, তবে তাদের 
দাস হলে চলবে না, তাকে পাঁরবারিক নিয়মশৃঙ্খলা মানতে হবে ঘা (এবং 
এটা তাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার) পাঁরধারের সমস্ত সদস্যের 
উপর কিছননা-কিছ দায়িত্ব ন্যস্ত করে। শিশুর থাকা চাই নিজস্ব শিশ, 
জীবন যাপনের আধকার; তবে তার মানে এ নয় যে সে মা-বাবাদের নিজস্ব 
ব্যক্তিগত জীবন থেকে বাত করবে এবং তাঁদের আস্তত্বের একমাত্র লক্ষ্যে 
পরিণত হবে। 

সন্তান পালতে ও মান্দমষ করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক ত্যাগ স্বীকার 
করতে হয়। এমন কিছু তাগ আছে, যা সাত্যিই তার জন্য প্রয়োজনীয়, 
তবে এর্‌প ত্যাগও আছে যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও এমনাক ক্ষাতকর ! 
গৃহ প্রাশক্ষণের' একাঁট গলদ হচ্ছে এই যে মা-বাৰ বোশর ভাগ 
সময় ঠিক অপ্রয়োজনীয় ত্যাগই স্বীকার করেন। কেবল শিশ;র জন্য 
আতারিক্ত সুক্বাদ্‌ খাদ্য, বেশি দামের আরও একটা খেলনা যা থেকে 
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অচিরেই তার রুচি উঠে যাবে, নিজের ক্ষতি ক'রে, পাঁরবারের জন্য প্রয়োজনীয় 
কিছ; একটা না কিনে আরও একটা নতুন জামা _ শিশু এ সমস্তাকছ 
ছাড়া ভালোই চলতে পারবে এবং তাতে সে মনের দিক থেকে 
সবাস্থ্যবানও হবে। 

কী কা ত্যাগ হিতকর? যেমন, এর্প ত্যাগ। নিজের চরিত্রের সমপ্ত 
দোষব্রযাটি দুর করুন াতে ছেলেমেয়েরা খারাপ উদাহরণ না পায়। ক্ষাতকর 
অভ্যাসাঁদ বর্জন করুন। টোলফোনে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় এবং তাস 
বা ডোমনো খেলায় সময় নম্ট না করে শিশুর সঙ্গে কোন চিত্তাকর্ষক ও 
হিতকর কাজে মন দিন, তাকে বই পড়ে শোনান, তাকে কোনাকিছ শিখিয়ে 
দিন... ] 

আপাঁন সম্ভবত নিজের আঁভজ্ঞতা থেকেই জানেন যে কিছ; লোকের 
সঙ্গে মেলামেশা করার পর মনের মধ্যে কী অদ্ভুত ও অপ্রশীতকর এক ছাপ 
থেকে যায়। চারপাশের লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে তারা তাদের স্বভাবাসদ্ধ 
'অমনোযোগিতার' পরিচয় দেয়: কোন অনুরোধ করলে খুব সহজেই তা 
ভুলে যায়, নিজের উদ্যেগে সচরাচর কারো পক্ষ সমর্থন করে না, কোনাকছ; 
করতে গিয়ে অনাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে না (এবং অ সর্বদা 
যে নিছক নর্ঘয়তার জন্যই ঘটে থাকে তা নয়, সময় মাথায়ই আসে 
না)। 

এই মানাঁসক অদ্ধতার উৎস কোথায়? শিশুর মধ্যে সংবেদনশীলতা আর 
সহদয়তা বিকাশের ব্যাপারে যত্রশীল না হলে একেবারে ছোটবেলায়ই এই 
অন্ধতা দেখা দেয়। অথচ সংবেদনশীলতা ও সহদয়তা শর; হয় আতি 
সাধারণ, তবে শুভ পর্যবেক্ষণশীলতা থেকে, আপন জন ও অপরের চাহিদা 
বোঝার এবং তাদের প্রয়োজন অনুমান করার ক্ষমতা থেকে। এরুপ 
প্যবেক্ষণশশলতা শেখাতে হয়, বিকশিত করতে হয়। এমনাকি প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকেরা অনেক সময় বিষয়মুখ হতে পারে না, তারা অন্যের অবস্থা বুঝতে 
এবং নিরাবেগে নিজের ও ঘটনাবালর মূল্যায়ন করতে অক্ষম। শিশুর পক্ষে 
তা আরও বেশি কঠিন, তা শেখাতে হয়। 
মনোযোগ কোনরুপ ফাঁকা, নিক্ক্িয় কৌতূহল হলে চলবে না। তা শেখানোর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে _ সংবেদনশীলতা, সহদয়তা আর উদারতা গড়ে তোলা । শিশু 
হামেশা পাঁরবারে নিজের প্রাত ষত্র এবং আপন জনদের পরস্পরের প্রাত 
যক্ত লক্ষ্য করে। উদাহরণের শীক্ত বিপুল ও সংক্রামক। কিল্তু তা সত্বেও 


২২৬ 


এক উদাহরণই যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে, ?শশু যেন নিজেও অন্যদের জন্য 
কোনাকছন্‌ করে। 

শিশুকে আপনার প্রাতি, বন্ধবান্ধবদের প্রাতি, জীবজন্তুর প্রাতি উদার 
হওয়ার স্মযোগ দিন। তাকে কোনাকছু দান করার স্বাধীনতা দিন। তাতে 
সে জড়ভরত আর হাবারাম হয়ে উঠবে _ এরূপ ভয়ের কোন কারণ 
নেই। 

জ্যেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে শুভ অনুভূতি জাগরণের পক্ষে বিপুল সন্তাবনা 
দেখা দেয় পাঁরবারে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্ম হলে। তবে একই সঙ্গে তাতে 
আগের 'আবেগগত ছাঁচ' ভেঙে যায় এবং সেই হেতু যে-সমস্ত সংকট দেখা 
দেয় তা ভালোভাবে 'বিচারাববেচনা ক'রে দেখা প্রয়োজন হয়। সম্প্রাত যে 
'ছিল সবার ভালোবাসার পানর সেই ভানিয়াকে এবার শূনতে হচ্ছে: 'জবালাতন 
কাঁরস না... সর এখান থেকে... এখন আমাদের কাছে আসল হচ্ছে _- 
আনিয়া ।' 

অবশ্যই এ কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, আমরা তা ব্যাঝ। "দ্বিতীয় 
সন্তানকে নিয়ে মায়ের অনেক কাজ, অনেক ঝামেলা। কিন্তু তা 
সত্বেও কেউ একজনের জ্যেষ্ঠ সন্তানের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। বাবাই 
এ কাজ করতে পারেন। অন্যথায় _ এবং তা কোন বিরল ব্যাপার নয় _ 
জ্যেন্ঠ সন্তানের মধ্যে নবজাতকের প্রাত (যে তাকে সবার ভালোবাসা থেকে 
বণ্টিত করেছে) তীব্র ঈর্ষা, এমনকি বৈরভাবও দেখা দিতে পারে। আগে 
থেকে, ধারে ধীরে শিশুর খেলা এমনভাবে পুনগঠিন করা উচিত যাতে সে 
নিজেকে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বানর্ভর অনুভব করে, যাতে সেই খেলায় 
মায়ের চেয়ে বাপের অংশগ্রহণই বোঁশ কাম্য হয়। তাছাড়া নবজাতকের 
সৈবাধজ্ের কিছ;টা দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গেই জ্যেষ্ঠ জনের উপর ন্যস্ত করা উচিত। 
সে এখানে হোক সবার বিস্মাত 'নর্বাক দর্শক নয়, পাঁরবারক শ্রমে 
সমানাধিকারসম্পন্ন সহকারী । তবে তাকে কঠিন ও অপ্রণীতকর কোন কাজ 
দেওয়া ঠিক হবে না। ছোট বোনকে নিয়ে ঝামেলা তাকে যেমন বাস্ত রাখবে, 
তেমাঁন আনন্দও দেবে। 

এ ধরনের খেসারতমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে আপাঁন আবেগগত 
পারিবর্তনের পরিণাম এড়াতে পারবেন! জ্োষ্ঠ সন্তান কাঁনিজ্ঠের জন্য সহজেই 
হয়ে উঠবে বন্ধ, রক্ষক আর পৃষ্ঠপোষক । আর সে নিজের জন্য লাভ করবে 
উদারতার স্যন্দর শিক্ষা, অসহায় ও দ্দর্বলের প্রাতি দায়িত্ব পালনের 
আভিজ্ঞতা। 
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উদারতা আর সংবেদনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভের সময়, ভালো ও. 
মন্দ সম্পর্কে ধারণা গড়ার সময় শশুর মধ্যে বিবেকও গড়ে উঠে। 

অসঙ্গত আচরণের জন্য লজ্জাবোধ হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রায় হিতকর এক 
বাপার। তা জেনেই অনেক মা-বাবা সুযোগ পেলেই দীর্ঘ নিন্দা আর 
ব্যখ্যার (কেন ও কীসের জন্য লজ্জা হওয়া উচিত) মাধ্যমে শিশুর 
লজ্জাবোধ বাঁদ্ধ ও সমদৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবেক, লজ্জা _ 
সে হচ্ছে গৃপ্ত অনুভূতি, তা কেউ সবার সামনে প্রদর্শন করতে চায় না, বরং 
লদাকয়ে রাখারই চেষ্টা করে। এই অন্তরতম বস্তুকে স্পর্শ করা উঁচত 
কুশলতার ও সতর্কতার সঙ্গে এবং স্পর্শন হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত। আপনারা 
দটর্ঘ সময় ধরে যাঁদ শিশুকে লজ্জা দেন ও বোঝাতে থাকেন তাহলে তার 
বিবেক জোরে সাড়া দেওয়ার পারবর্তে প্রায়ই একেবারে নীরব হয়ে যায় 
এবং সে তখন বিরাস্তি প্রদর্শন করে। 

চারপাশের লোকজনের প্রাত সরল ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত বিশ্বাস 
পোষণ করে না এরুপ শিশু খুব কমই আছে। কিন্তু তার মধ্যে সর্বদাই 
সহজাত সতর্কতা [বিরাজ করে। অপাঁরিচিত লোক দেখে সে ভয় পেতে পারে। 
এই অন্দভূতাঁটকে প্রশ্রয় দেবেন না। [শিশুকে বোঝাবেন যে মান মাত্রেই 
ভালো, সে তার কোনকিছ্‌ করবে না, আর খারাপ লোক হচ্ছে বিরল 
ব্যতিক্রম। যেমন, আপনাদের সন্তান নতুন কোন লোকের দিকে হাত 
বাড়াল _ তাকে বাধা দেবেন না, তাকে বলবেন না: “করে, কী করছিস! 
ইাঁন বাবা নন, অন্য লোক!" অপারচিত ব্যাক্তকে দেখে সে যাঁদ আপনার 
কোলে উঠে তার মুখাঁটি আপনার কাঁধে লুকিয়ে ফেলে তাহলে আনান্দিত 
হওয়ার ও তাকে প্রশংসা করার কোন কারণ নেই। শিশদকে বোঝাবেন যে 
ভয়ের গছ নেই, অন্যথায় তার মনে ভীরূতা আর আবিশ্বাস দেখা দেবে। 

অনেক মা-বাবা প্রায়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের চাপা হতে (শনজেদের 
ব্যাপার বাইরের লোককে বাস না”, সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে 
মুনাফা উঠাতে (প্দতুলের বদলে বল 'দূলি কেন? প্যতুলটির দাম তো 
বোশি!) শেখান। জীবনের প্রথম পর্যায়ে শিশুদের মধ্যে সর্বতোপায়ে 
সরলতা, সমাজাপ্রয়তা আর উদারতা গড়ে তোলার চেস্টা করা উাঁচত। পরে, 
যখন বোঝার বয়স হবে, তখন তারা গুরুজনদের সাহায্যে সহজেই হদয়ঙ্গম 
করবে, কতটা সরল ও উদার হওয়া উচিত। তাই প্রথমে শেখান নিয়ম, আর 

কিশোর যাতে সঙ্গ দোষে খারাপ না হয়, সে ষাতে অকাজে সময় নষ্ট 
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না করে তার জন্য কী করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে জানা উচিত 'বাঁভন্ন দলে ও 
বিভিন্ন পারাস্থিততে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে তার আচরণ কার্প। দলের 
মধ্যে সে কী ভূমিকা পালন করে : কোথায় উদ্যোগী, আর কোথায় নির্বাহক ? 
আপনারা যাঁকছ জেনেছেন তা তুলনা করতে এবং প্রধান প্রশ্নাটর উত্তর 
পেতে চেস্টা করবেন: আপনাদের সম্তানের নিজস্ব দূঢ় 'অহং' আছে কি নাঃ 
সে কি সর্বদা সমবয়সীদের সঙ্গে প্রেফ অভ্যস্ত হয়ে উঠার চেষ্টা করছে নাঃ 
কত সহজে সে নিজের আগ্রহ ও রুচি বর্জন ক'রে পরের আগ্রহ ও রুচি 
যো তার প্রবণতার বিরোধা) গ্রহণ করে? 

আমরা সময় সময় মৌলিক ও স্বকীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের তাৎপর্য খাটো 
কারে দেখি। অল্প বয়সেই আমরা শিশুকে আমাদের কল্পিত আদর্শ 
অননসরণ করতে তাড়া দিই, তাকে 'সবার মতো" হতে বাধ্য করি (কেউ তা 
করে না! 'চেয়ে দ্যাখ, আর কেউ এ রকম ব্যবহার করছে ?)। তাকে বাধ্য 
কার: লোকে কী বলবে, তারা এটা ভালো চোখে দেখবে না ইত্যাদ ইত্যাদি 
পরবতা কালে আমরা শিশুকে স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব দৃষ্টিভাঙ্গ ব্যক্ত 
করার আঁধকার থেকে বাত কার ইশ, কী ভেবেছে দ্যাখো, 'তুই কি 
মনে কারস যে অন্যরা তোর চেরে বোকা?" 'তোর এখনও অতশত ভাবার 
সময় হয় ি'...)) শিশু অন্যের মতামত উপেক্ষ7 করবে, অথবা সঙ্গে সঙ্গেই 
কোনকিছ; না ভেবে অন্যের মতামত মেনে নেবে _- এমনটাও বাগ্ছিত 
নয়। [শিশু ও কিশোর জীবনের পাঁরিধিতে জনমত হতে পারে বিভিন্ন 
রকমের। 

দঢ় ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্য একটি শর্ত _গভীর ও স্থায়ী আগ্রহ বিকাশ। 
সমান আগ্রহ বা আসাক্তর ভিত্তিতে বহ ক্ষেত্রে সঙ্গীসা্থীদের সঙ্গে দঢ় ও 
হিতকর বন্ধত্ব গড়ে উঠে, পরস্পরকে প্রকৃতভাবে সম্‌দ্ধ করতে পারে এরূপ 
মেলামেশার ব্ানয়াদ স্যান্ট হয়। সেই জন্যই শিশুর দক্ষতা ও প্রবণতা 
বিকাশের জন্য যথাসপ্তব বোঁশ বাস্তব সুযোগ দানে কুশ্ঠিত হবেন না। তাকে 
প্রয়োজনীয় যন্্রপাতি, বইপত্র ও মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম কিনে 'দিন। 
আপনাদের ছেলে বা মেয়ের বন্ধুরা যাঁদ আপনাদের বাড়িতে আসে তাহলে 
আপাতত করবেন না? 

প্রত্যেক মানুষই অন্যের জন্য কৌতৃহলজনক। তবে কারো কাছে সে 
কৌতুহলজনক ন্ট একটি সময় অবধি _ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নতুন, 
যতক্ষণ পর্যস্ত তার প্রভাব তাজা। অন্যরা দেখে, তার 
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অন্তজ্ৎ কীরুপ। প্রথমোক্তদের তাড়াতাঁড় লোক অপছন্দ হতে শহর; 
করে, এবং তারা ক্কাচং কারো সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। 

শেষোক্তরা _ ঠিক তার উল্টো, তারা প্দরনো পাঁরচয়ের মূল্য বোঝে। 
তারা বন্ধৃত্বে অধিকতর স্থায়ী, এবং তাদের এ দ্থায়িত্বের ভাত্ত হচ্ছে _ 
মানুষের মধ্যে ্মশই নতুন নতুন আত্মিক গুণ আবিচ্কারের ক্ষমতা । তারা 
পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করে তুলে না, তাদের অন্রাগ দৃঢ়, অন্যভাত 
নির্ভরযোগ্য। এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে মানুষের অতুলনীয়তা বা 
আঁদ্বতীয়তার সামনে আগ্রহ ও বিস্ময়, তাকে শেষ অবাধ জানার অদম্য 
বাসনা, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাদ্ধর প্রয়াস অনুভূতিকে দ্ুত অসাড় হতে 
দেয় না এবং ঠিক এই গূণগলোই ভাঁবষ্যৎ পাঁরবারে পারস্পারক সমঝোতা 
ও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার কাজ সহজ করে তুলে? 

সবশেষে যেীবষয়ে বলতে চাই তা হল -- 'চাইতে' পারার বিষয়। 


__ ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার অন্ত নেই। চারাদকে কত প্রলোভন, এবং তারা সবাঁকছুই 
চায়! 

_ যাঁদ একসঙ্গে সবাঁকছুই পেতে চায় তার মানে [িশেষভাবে কিছুই চায় না। 
শিশ; ও কিশোর চাইতে জানে না, চাইতে পারে না? 

-- চাইতে জানে সবাই! কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে প্রত্কে যা চায় তা পায় না। 

-- খনব কম লোকই প্রকৃতভাবে চাইতে জানে! খুব কম লোকই অভীষ্ট লাভের 
পর পনরোপারিভাবে ও দীর্ঘকাল ধরে তা উপভোগ করতে পারে! 

তা মানব জীবনকে খ্দবই অসার করে তুলে। 


শিশকে অন্তত স্কুলের বয়স থেকে বর্তমান সমস্ত স্তাবনার ভেতর 
থেকে সবচেয়ে মূল্যবান এবং তার দক্ষতা আর প্রবণতার পক্ষে সবচেয়ে 
উপযোগণী সম্তাবনাটিই বাছতে শেখানো উচিত। নির্ধারত লক্ষের সঙ্গে 
নঙ্গাতিহীন সমস্তাকছু সে যেন বর্জন করে। তার মধ্যে অটলতা, একাগ্রতা 
ও বদ্ধপারকরতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তার মধ্যে নিজেতে এবং 
অভাম্টলাভের সন্তাবনায় য্যক্তিসঙ্গত বিশ্বাস প্রাতপাদন করতে হবে, তাকে 
বোঝাতে হবে যে মানুষ নিজেই নিজের ভগ্য নির্মাতা, আর অকৃতকার্যতা 
বেশির ভাগ্গ ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব দূর্বলতা, আলস্য ও অস্থিরতার ফল। 

আমরা ব্দাঁঝ যে এ সমস্তাকছ শেখানো খুবই কাঠন কাজ সব ক্ষেত্র 
প্রযোজ্য পরামর্শ দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন: এ 
ব্যাপারে চূড়ান্ত ভুমিকা পালন করবে আপনার নিজস্ব জীবন, আপনার 
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ব্যাক্তগত উদাহরণ, কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি। পাঁরবারে ঘাঁদ মনোবল 
বিরাজ করে, যাঁদ ভবিষ্যতে আস্থা থাকে, যাঁদ মা-বাবারা বাধাবপান্ত দেখে 
ভর না পান এবং বিজয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে জানেন তাহলে 
তাঁদের ছেলেমেয়েরা তদ্দারা সংক্রামিত হবে, সহজে চাইতে জানার" 
ব্যাপারটি আয়ত্ত করবে। তাছাড়া, 1?শশুর ক্রিয়াকলাপের প্রত, তার 
গুণাবলির প্রত মনোযোগ প্রদানও অত্যাবশ্যক। 

জীবনে শিশুকে সবস্থানে পেতে হলে তাকে 'বাভন্ন কাজের আস্বাদ 
লাভ করতে হবে। তা উপকারী, তা দৃঁষ্টভাঙ্গর পাঁরাধ বিস্তৃত করে, 
কজ্পনা ও ব্দাদ্ধির [কাশ ঘটায়। ?শশদুর ক্রিয়াকলাপের প্রতি, তার বন্ধত্বের 
প্রীতি মনোযোগ আর শ্রদ্ধা থাকা চাই, প্রয়োজন বোধে _ পিতামাতার 
ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ ও সতক্তাপূর্ণ সহায়তাও বাগ্নীয়। 


লালনপালনের কলাকৌশল 


প্রাতদনের শিক্ষা 


সমগ্র লালনপালন প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত হয় সন্তান জন্মের আগেই 
পাঁরবারে প্রাতাম্ঠত জীবনযাত্রার ছারা! মা-বাবারা পারবারে মেলামেশার যে- 
রীতি গ্রহণ করেন তা তাঁদের কাছে আসে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এবং 
নিজেদের শৈশব থেকে । নিজেদের আচরণে তাঁরা প্রায় সর্বদাই সেই প্রশিক্ষণ 
আঁভজ্ঞতা অনুসরণ করেন যা তাঁরা পেয়েছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের মা- 
বাঝা আর দাদা-দাদিমাকে অন্যকরণ ক'রে। 

দূশট মত রয়েছে। 'প্রাশক্ষণের ব্যাপারে প্রস্তুত কোন পরামর্শ নেই এবং 
থাকতেও পারে না। প্রশিক্ষণ বিদ্যা _ এ হচ্ছে সৃজনশীল ও দ্বান্বিক 
বিজ্ঞান। সমস্তাকছ্‌ নির্ভর করে অবচ্ছার উপর, নাট পারাস্থিতর উপর; 
প্রশিক্ষণ বিদ্যা -: এ হচ্ছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং তা গঠিত হয় নিয়ম, 
উপদেশ আর সুপারিশ নিয়ে'। সম্ভবত আপোসমূলক সমাধানও থাকতে 
পারে। নিয়মের ,প্রাশক্ষণ বিজ্ঞান রচনা করার মানে এ নয় যে পাঠককে 
'িই পড়ে" সন্তান মানুষ করতে হবে, _ এখানে তাঁর উপর কোনকিছ্দ 
চাঁপয়ে দেওয়া হচ্ছে না। 

এরূপ আপাত-বিপরীত মতও শোনা যায়: লালনপালনের কাজ শিখতে 
হলে প্রাশক্ষণ বিজ্ঞানের কথা ভুলে যাওয়া উঁচত। এ কথায় আছে 
প্রাশক্ষণমূলক বাঁধাবুলির বিরুদ্ধে, প্রশিক্ষণমূলক হিতোপদেশের বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদ। এরপ প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায়। তবে একাঁট শর্তে: কেবল 
শিক্ষাদীক্ষার নিয়মাবাল সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানই শিশুর বাক্তত্ব গঠন করতে 
মাহাষ্য করতে পারে। কোন আভজ্ঞতাই, কোন প্রাজ্ঞতাই এই জ্জনের অভাব 
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পুরণ করতে সক্ষম নয়। আঁভন্ঞরতা, জ্ঞান আর মানব প্রাজ্ৰতার মিশ্রণ _ 
এই-ই হচ্ছে সেই প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান, যা প্রতোকের জন্য প্রয়োজনীয় । 


-- লালনপালনের পদ্ধাত জানা, ?শশুকে অনুভব করতে ও বুঝতে পা; -- 
শিক্ষাকার্যে সাফল্যের জন্য আর কট চাই? 

-- সম্ভবত, শিশুদের সঙ্গে মেলামেশার প্রাত মিনিটে, প্রাত ঘণ্টায়, প্রাতাট দিনে 
নিজের অনূভূতিগুলোও নিয়ন্দুণ করতে পারা চাই। অনা কথায়, যেকোন কাজের 
মতোই লালনপালনের ব্যাপারেও দৈনান্দিন মেলামেশার প্রকৌশল অপাঁরহার্ধ। 
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দিন শুরু হচ্ছে। আপনার হাতে অনেক কাজ। সময় নির্দয়ভাবে 
ক্রিয়াকলাপের গাঁত নির্ধারণ করে। প্রাতরাশ তৈরি করতে হবে, ঘরদোর 
গদুছাতে হবে, দু'একটা কথা বলতে হবে, কাউকে কোনাঁকছ স্মরণ করিয়ে 
দিতে হবে, সময় মতো কাজে পেশছতে হবে _ এক কথায়, হাজার 
খংটিনাটি ব্যাপার, হাজার সংঘর্ষ, হাজার প্রত্যাশা। তার উপর এত সব 
কাজকর্ম আর নির্ভরতার মধ্যে রয়েছে _ আপনার সন্তান। তাকে ঘদম থেকে 
উঠাতে হবে, খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, স্কুলে পাঠাতে হবে। আপাঁন 
কত কাজ করছেন বুঝতেই পারছেন না: অনেক আগেই এ সমস্তকিছনতে 
আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আপনি অভ্যন্ত হয়ে গেছেন। তা কী 
ধরনের অভ্যাস? প্রাতরাশ তৈরির কাজে আপনার সম্ভান' অংশগ্রহণ করেছে 
কি? টোবলাট থেকে কাপ-প্লেউ সরাতে সাহাব্য করেছে কি? স্কুলে যাওয়ার 
আগে তার মনের অবস্থ্য কীর্পঃ আপনার শেষ মন্তব্যে কীরুপ প্রতিক্রিয়া 
দেশিয়েছেঃ আপাঁন কারুপ মানাসক অবস্থা নয়ে কাজে 
যাচ্ছেন? 

সকাল হয় আপনার মন আনন্দে ভরপদুর করে তুলে, নয় অনাদর আর 
বেদনায় ব্যাতিব্স্ত করে রাখে। 

পরিবার হয় তিন ধরনের : আঁতি আদর্শ পারবার - প্রত্যুষ নিয়ে আসে 
সুখ, আশার আনন্দ: মাঝার ধরনের পাঁরবার __ প্রত্যষ মোটের উপর 
ব্যথিত করে না, সবকিছুই চলে আপন গ্রাততে, এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ 
নিজ দায়ত্ব পালন করে; ঝগড়াটে-িট্ীখটে পারবার -- সকাল থেকেই 
সম্পর্ক বিষাক্ত, প্রত্যক্ষ অথবা লুকায়িত বিদ্বেষে পাঁরপূর্ণ। 
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আসুন সম্পর্কের তিনাঁট মডেলই একটু ভালো ক'রে দেখা যাক, _ 
তাতে দৈনন্দিন মেলামেশার প্রকৌশলের ভালো-খারাপ সব দিকই বুঝতে 
সহজ হবে। 

আদর্শ পাঁরবার। আপনার ছেলে আপনায় সামান্য স্পর্শ করতেই আপনার 
ঘূম ভেঙে গেল। সে বলছে: “না, উঠো। আমি চায়ের জল বাঁসয়ে দিয়েছি? 
টোবলে খাবার তৈরি। রাত্রে যেমনটি বলোছিলাম, আজ সকাল সকাল উঠে 
গোঁছ -- পরীক্ষার জন্য তোর হচ্ছিলাম...? প্রাতরাশ খেতে খেতে বাবা তাঁর 
কর্মাদনের বিষয়ে বললেন... দিদিমাকে: “আজ পথ বরফে 'িছলা __ তুমি 
দোকানে যেও না। কী কিনতে হবে লিখে দাও... মাকে : তুমি এবার যাও, 
নতুবা দোঁর হয়ে যাবে, আমি নিজেই কাপ-প্লেট ধুয়ে রাখব... 

মাঝাঁর ধরনের পাঁরবার। প্রথমে উঠলেন 'দাঁদমা। প্রাতরাশ প্রনুত। 
উঠলেন মা, ছেলে ও স্বামীর পেন্টগুলো ইস্তি করতে লাগলেন। বাবাকে 
জাগালেন। বাব মুখ-হাত ধুয়ে একা খেলেন এবং চুপচাপ চলে গেলেন। 
মা ছেলেকে তুলে দিতে গেলেন : 'এই উঠ্‌।' ছেলে : “আরও একটু ।' দাদিমার 
সঙ্গে মা'র সামান্য কথা কাটাকাটি হয়, একটু ঝগড়া হয়। ?দাঁদমা নাতিকে 
বলেন: উঠে পড়... নাতি উঠল। হাতমূখ ধূল। চুপচাপ খেয়ে চলে 
গেল। 

নোতিবাচক মডেল -_ ঝগড়াটে পরিবার । বিরাগ, বিদ্বেষ, ভুল বোঝাব্যাঝি। 
সবার ঘুম থেকে উঠতেই আধঘন্টা লাগে । দিদিমা নাতিকে জাগাতে পারেন 
না। মা রেগে উঠেন: এ কাঁ হচ্ছেঃ আর কতাঁদন এভাবে চলবে! ছেলে 
বলে: 'আমার পেট ব্যথা করছে।' মা চেশচয়ে উঠেন: মছে কথা বলাঁছস!” 
ছেলে উঠতে উঠতে জবাব দেয়: “মছে কথা বলছ তুম, আম নই। সে 
বাথরদমে যায়। শক রে, ওখানে কতক্ষণ বসে থাকবি?' -- চেশ্চান মা ও 
দিদিমা । “পেট ব্াথা করছে _ আওয়াজ আসে ভেতর থেকে। হমকি, 
গালাগাল। 

'আম খার্ধ না! - ঝগড়া । “আমি ফার্্ট 'পারওভে ক্লাসে যাব না! 
ঝগড়া! “আম এই শার্ট পরব না _ ঝগড়া। [তিনটে ঝগড়া। এবং 
দাঁদমার কান্না: হায় ভগবান, কী আপদ... আর “আপদ' আরও একবার _- 
চতুর্থ বার _- ঝগড়া বাধাতে প্রস্তুত। সে মায়ের মুখের উপর মাফলারাঁট 
ছ'ড়ে ফেলল। দরজ্াটি এমনভাবে ধড়াম করে বন্ধ করল যে দেয়াল কাঁপতে 
লাগল। পড় দিয়ে শব্দ করতে করতে চলে গেল... 

আপনার পারবারে সম্পর্ক যদি প্রথম মডেলের মতো আদর্শ হয়ে থাকে, 
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তাহলে এ অধ্যায় আপনায় ?িছ্‌ই দেবে না। আপনাদের সম্পর্ক যাঁদ "দ্বিতীয় 
মডেলের মতো হয়ে থাকে তাহলে বলব: "পড়তে থাকুন। নিজের জন্য হয়তো 
কোনাঁকছন পেতে পারেন। আর আপনার পাঁরবারের সদস্যদের সম্পর্ক যাঁদ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডেলের মাঝামাঁঝ কোথাও হয়, তাহলে আসন, একসঙ্গে 
ভেবে দেখি আপনাদের তুলভ্রান্তর উৎসগুলোো কোথায়। 

তাহলে আমাদের আন্তম লক্ষ্য হচ্ছে _ পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেব্রে 
'ঝিগড়াটে মডেল' থেকে আদর্শ মডেলের দিকে এগুনো। আমাদের প্রস্তাবত 
িকজ্প রূপসমূহের ভেতর থেকে আপাঁন সেগুলো বেছে নিতে পারেন 
যেগদলো আপনার সন্তানের পক্ষে, তার বয়স ও ব্যাক্তিগত বোশিচ্টোর পক্ষে 
সবচেয়ে বশ উপযুক্ত। লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষা সর্বদাই পদ্ধতি, 
ধারা ও উপায় নির্বাচনের সঙ্গে জাঁড়ত। 

পাঁথবীতে এমন কোন শিশু নেই যে যাদ আগে থেকে জানে যে 
সকালে তার জন্য প্রীতিকর ও বাঞ্চত কোনাকছন অপেক্ষা করছে আনন্দের 
সঙ্গে ঘম থেকে উঠবে না। শিশুরা সকালে ঘ্‌ম থেকে উঠে যখন তাদের 
মনের মতো কোন কাজ পায় তখন তারা কত খ্যাশ হয়। তাদের ইতিবাচক 
আবেগের উচ্ছ্বাস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আনন্দের 
প্রীশক্ষণমূলক তাৎপর্যটই হচ্ছে এই যে তা মানুষকে শুভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় 
প্রণোদিত করে, সন্রিয় শ্রমের জন্য অন্যপ্রাণত করে, আপন শক্তিতে বিশ্বাস 
জাগিয়ে তুলে। 

পৃথিবীতে এমন শিশু নেই খার আনন্দায়ক কোন প্রিয় কাজ থাকতে 
পারে না। আপনাদের সন্তানের সুখই নিহিত রয়েছে তার কৃত কাজের জন্য 
তৃপ্তি ও আনন্দ লাভের এই চমতকার গণাটিতে। এই মহত্ম দক্ষতাটি ব্যবহার 
করুন! শিশুকে এমন পুজ্খানূপুজ্খভাবে প্রস্ুত করুন যাতে সে বুঝতে পারে 
যে আসন্ন দিনটি তার জন্য আনন্দময় হবে । তাহলে সে নিজেই ঘুম থেকে 
উঠবে । হাত-মখ ধুয়ে খেতে বসবে, _ কোনকিছু বলতে হবে না। সম্ভবত 
নিজে কাপ-প্লেটও ধুয়ে রাখবে 

কাজ হতে হবে সম্পাদনযোগ্য, _ যা শিশৃর পক্ষে করা সন্তব। আরও 
একটা কথা মনে রাখবেন: সময় সময় আনন্দের উৎস থাকে কেবল শ্রমেই 
নয়, শ্রম বা ক্রিয়াকলপের সময় প্রয়োজনীয় আদান-প্রদান আর 
মেলামেশায়ও। অনেক সময় তা হয় কোন ধরনের ক্রিয়াকলাপে অকৃতকার্যতার 
জন্য সান্তনা বা ক্ষাতপূরণ। যেমন ধরুন, ছেলোটি পড়াশোনায় খারাপ এবং 
কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। অথচ শ্রমের ক্ষেত্রে সে দেখাতে 
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পেরেছে তর কত দক্ষতা আছে। এই 'জানসাঁট তাকে অপরিসীম আনন্দ 
দান করে। 

অত্যধিক অধ্যবসায়ের সঙ্গে লালনপালন করা একেবারে লালনপালন না 
করার মতোই িপঙ্জনক। শিশুর উপর জীবনের অত্যন্ত দ্রুত গাত 
চাপিয়ে দিলে তা তার পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে। সুদীর্ঘ বছর ধরে গঠিত 
অভ্যাসগুলোর শারীরিক ভীত্তও আছে। এই সমস্ত অভ্যাস নির্মল করা 
উচিত ধারে ধারে। চারটি প্রাতঃকালীন সংঘর্ষের জায়গায় যাঁদ দ?ট ঘটে 
তাহলে তা সাফল্য বলেই, নিজের বিরুদ্ধে শিশুর বিজয় বলেই মনে করতে 
হবে। আপনাদের এমনভাবে 'নর্ধারিত পাঁরকম্পনা অনুসারে এগদূতে হবে 
যাতে শিশুর মধ্যে আনন্দবোধ বজায় থাকে। আপনারা যাঁদ ধৈর্য হারিয়ে 
ফেলেন এবং শিশুর সঙ্গে ঝগড়া করেন, তাহলে এর দ্বারা 
সেই ইতিবাচক আবেগগ্দলোও বিনাশ করবেন যা আপনাদের উপরোক্ত 
আদর্শ মডেলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। 


_ জীবনে আপাঁন কখনও আদর্শ পাঁরবার দেখেছেন ? 

_ বহদ বার। আমি মনে কার আদর্শ আচরণকে “অনাদশ” আচরণ থেকে পৃথক 
করা উঁচত নয়। আমরা সময় সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের আচরণে ইতিবাচক 'দিকগনূলে। 
লক্ষ্য কার না এবং কোন নেতিবাচক দিক নজরে পড়লে খুবই তাঁর প্রাতিক্রিয়া দেখাই। 

- আহলে কি বলতে চান ষে নোভবাচক ব্যাপারাঁদতেও নিজস্ব ইতিবাচক দিক 
রয়েছে? 

_- শিশ্দের মধ, প্রত্যেক শিশুতেই আশা বাস করে, এবং আপনার ছেলে বা 
মেয়ের মহৎ গুণাবজিতে আপনার যাঁদ বিশ্বাস না থাকে, তাহলে লালনপালনে ও 
শিক্ষাদণক্ষায় ভালো ফল পাবেন বলে মনে হয় না। 


আনন্দ - সে হচ্ছে সামাজক ধর্ম। ?িশু অবশ্য নিরালায়ও আনন্দ 
উপভোগ করর্তে পারে। 'কস্তু সে সাধারণত গজের আনন্দ অন্যের সঙ্গে 
ভাগাভাগি করার চাহিদা অনুভব করে। শিশুর সাফলা অথবা আনন্দ নজরে 
পড়া উচিত। তা গৃরুত্বপূর্ণ। তা মুক্ত ও দঢ় প্রত্যয়যুক্ত পাঁরবেশ গড়ে 
তুলে, পাঁরবারে প্রয়োজনীয় সন্তাব সৃণ্টি করে। 

আপনাদের লক্ষ্য -_ লেখাপড়ার ক্ষেতে ছেলের উন্নাতি দেখতে চান এবং 
সে জন্য পড়া তোর করতে তাকে আপনারা অনেক সাহাষ্য করেছেন। এবার 
আপনারা অবশ্যই তার শিক্ষকের সঙ্গে কথা বল্মন: তান যেন ক্লাসে 
আপনাদের ছেলেকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন এবং তাকে অনেকটা এ ধরনের 
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কথা বলেন: 'দেখা বাচ্ছে, ইচ্ছে করলে তুম ভালো উত্তরই দিতে প্যার..." 
এরূপ পরিস্থিতিতে সমবয়সীরাও খুব সদয় ও উদার হয়। আপনাদের সক্জসন 
তাদের দৃষ্টিতে ও তাদের মন্তব্যে এই উদারতা অনুভব করবে তখন তার 
অন্তর-মন কী দিপুল আনন্দে ভরে উঠবে _ এবং সে হবে আপনাদের ও 
আপনাদের ছেলের উল্লেখযেগ্য এক সাফল্য। অবশ্য এটাও ঠিক যে 
সময় সময় শিক্ষককে তার অমনোযোগন ছাত্রের প্রশংসা করতে রাজী 
করানো সহজ নয়, - কারণ ওর সম্পর্কে খারাপ ধারণা সবার মধ্যে 
বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তবুও চেস্টা করবেন। কিন্তু শিক্ষককেও ভুল বদঝবেন 
না? 

আপনাদের ছেলের .সম্পর্কে শিক্ষকের নৌতবাচক মনোভাব থাকলে 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনায় কোন পাঁরবর্তন ঘটানো অত সহজ কাজ নয়। সেই 
জন্যই তাঁর উপর খুব একটা চাপ দেবেন না, তবে নিজের আভগ্রায় ছেড়ে 
পিছ,ও হটবেন না। 

যেকোন শিক্ষা পদ্ধাত শিশু যেন আপনাদের ব্যাক্তত্বের স্বাভাবিক গাঁত 
হিশেবে গ্রহণ করে। সে যাঁদ টের পায় যে বশেষ পদ্ধাততে তার 'শিক্ষাদীক্ষা 
চলছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আপান্তি তুলবে। সে নিজে নিজেকে স্াষ্ট করতে 
ভালোবাসে, সে আপনাদের লক্ষ্য (এবং তা যতই মহৎ ও সান্দর হোক না 
কেন তাতে কিছ, যায় আসে না) অর্জনের উপায় হতে আিচ্ছক। 

শক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তুচ্ছ জিনিস বলে কিছ নেই। বড় কারো কাছে 
ধা তুচ্ছ শিশুর কাছে তা গযরত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হতে পারে। শিশ,র পক্ষে 
জুতোর ফিতে বাঁধতে শেখা খুবই জাঁটল এক কাজ। তাকে বার বার তা 
শেখানো হয়েছে, কিন্তু শত চেষ্টা সত্তেও সে ফিতেটি কছ্‌তেই "ছিদ্রে 
ঢোকাতে পারে না। তখন বড়রা রেগে জিজ্ঞেস করে: 'তুই এই তুচ্ছ ব্যাপারাঁট 
কেন বাঁঝস না? এটা সবচেয়ে প্রাশক্ষণীবরোধাী একটি প্রশন। আপনাদের 
দৈনান্দন জীবনের অনেকাঁকছুই তুচ্ছ ব্যাপারাদ নিয়ে গঠিত। ?শিশ; যাঁদ 
মোটেই নিজের কোন কাজ করতে পারে না তাহলে তাকে ধাঁরে ধারে 
দৈনন্দিন শ্রমে অভন্ত করানো উচিত। প্রথমে সে ঘরের সমস্ত জানিসপত্রের 
উপর থেকে ধুলোবাল না-ই বা মৃছল, _ আগে এক টোবিলই ম.ছুক, 
এবং তা-ই যথেষ্ট হবে। পরে না হয় অন্যান্য জনিস মুছবে। এরুপ ধারতা 
কাঁসের জন্যঃ বাধ্যও তো করা যায়! 

প্রথমত, যেখানে 'ঝগড়াটে মডেল, রয়েছে সেখানে বাধ্য করা তেশন সহজ 
নয়। দ্বিতীয়ত, আদেশের উপর প্রৃতচ্ঠিত এরুপ পদ্ধীতর ফলপ্রসৃতা 
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সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জোরজবরদান্ত অবশ্যই শিশুর ব্যাক্তিত্ব ধংস 
ও বিকৃত করে। 

সম্পাদিত কাজের জন্য তৃপ্তি ও আনন্দ, চারপাশের লোকজনের দ্বারা 
এবং শিশুর নিজের দ্বারা তার কৃত কাজের মূল্যায়ন চাঁহদা সুন্টির জন্য 
ভাত্ত গড়ে তুলে। শ্রমে চাঁহদা যাতে অদম্য এক শক্ত হয়ে উঠে সেই 
উদ্দেশ্যে 'বাভন্ন ধরনের তৃপ্পিপ্রদ শ্রম-প্রয়াসের পৌনঃপ্যানক অবতারণা 
প্রয়োজন। ব্যাপারাট হচ্ছে এই যে চাহিদা আপনা-আপাঁন শিশ;র দ্বারা 
উপলন্ধ হয় না; তা অভ্যাস ও প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত । শিশু কোনাকছ; করতে 
চায় _ সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। 'ক্রিয়াকলাপের চাহিদা সর্বদা 
মান্যষের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত। 

ধরদন, আপনাদের সম্ভান পড়াশোনায় খুবই ভালো, কিন্তু বাঁড়তে 
সে কিছুই করে না -_ এর মানে হচ্ছে এই যে তার মধ্যে উচ্চাকাতক্ষা ও 
কর্তব্যবোধ বিকশিত এবং তা একমাত্র তার জের জন্যই কাজ করছে। 

এক মেয়ে বাঁড়তে কারো -_ মা, বাবা বা 'দাঁদমার _- অসুখ করলে 
ধৈরহারা হয়ে পড়ত। ওই দিনগলোতে সে দোঁর করে বাড়ি ফিরত। 
কাউকে সাহায্য করতে হবে, অর্থাৎ এমাঁন সময় 'নন্ট” করতে হবে _ এই 
কথাটি ভাবতেও সে ভয় পেত। মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত এবং দায়িত্ব 
সহকারে স্কুলের সমস্ত কাজ করত: সবার নেক নজরে থাকতে তার ভালো 
লাগত । 

বাঁড়তে বাভন্ন দায়িত্ব পালনের চাহিদার মূলে রয়েছে আপন জনকে 
আনন্দ দানের চাহিদা । 

শশুর বোঝা উচিত যে সে ঘরাঁট সাফ করছে কেবল পারিচ্কার- 
পারচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই নয়, তাতে মা-দাদমার পাঁরশ্রমও 
কমছে। মান্‌ষের প্রাত ভালোবাসা _ একাঁটি উচ্চতম মানাবক গুণ, এবং 
তা শেখানো _-+এ হচ্ছে লালনপালন আর শিক্ষাদাক্ষার অনাতম উদ্দেশ্য। 

শশো প্রায়ই মনভোলা হয়। আপনাদের ছেলে যাঁদ ঘরে ঝাড়ু না 
দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নেবেন না যে সে আপনাদের ভালোবাসে 
না অথবা 'দাঁদমাকে দেখতে পারে না। আর তারও চেয়ে বড় কথা, এ বিষয়ে 
তাকে কোনাকছন বলবেন না। আপনাদের প্রীত তার ভালোবাসা সম্পর্কে 
কোন কথা না বলাই ভালো । ভালোবাসা হয় আত্মপ্রকাশ করে, নয় একেবারেই 
থাকে না! একই বিষয়ে বার বার শিশুকে স্মরণ কাঁরয়ে দিলে তাতে 
আপনাদের প্রাত তার সম্পর্ক বদলাবে না। শিশু তা শুনে শুনে অভ্যস্ত 
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হয়ে যায় এবং কথায় গা করে না। স্মরণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব _ এবং 
প্রয়োজনও __ বাভন্নভাবে। মাঝেমধ্যে মনে কাঁরয়ে দেওয়ার পদ্ধাত বদলানো 
উঁচত। এক মেয়ে সব সময় ঘরময় জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখত, আর মা সব 
সময় তা তুলে জায়গায় জায়গায় রাখতেন । একাঁদন তানি ভীষণ বিরক্ত 
হলেন _ মেয়েকে কোনকিছ; স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন না এবং ছড়ানো 
জিনিসগ্লোও তুললেন না, বরং তিনি নিজেই তাঁর এবং মেয়ের জিনিসপত্র 
সারা ঘরে ছংড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। 'মা, তুমি কী করছ?" _- মেয়ের 
তা পছন্দ হল না। 'তোর দেখাদেখি আমিও জিনিস ফেলাছ,' -- জবাব 
দিলেন মা। 

চাহিদা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস গঠনেরও প্রক্রিয়া চলে। স্মরণ 
করানো ছাড়া এ প্রক্রিয়া প্রায় অসম্ভব! অভ্যাস সর্বদাই হচ্ছে প্নরাবৃত্তির 
ফল, _- এবং প্রায়ই যান্তিক পুনরাব্াত্তর ফল। আর ব্যাপারটি যেহেতু 
এরূপ, সেই হেতু ক্রিয়াকলাপে শিশুর কাছে পর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা দাবি করা 
কি সন্তবঃ এরুপ স্বয়ংক্রিয়তা কতটা ভালো সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। 

বার্ণত। নোতবাচক 'শডেলে বাঁচ্ছন্নতা এবং একের অন্যতে 
অপ্রয়োজনীয়তা আমাদের ভীত করে। এরুপ মা-বাবাকে জিজ্ঞেস কর,ন: 
তাঁরা ি তাঁদের স্বৈরাচারী সন্তানকে ভালোবাসেন? বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
শনবেন: খ্দবই ভালোবাসি।' এবং তা ঠিকই! কিন্তু কেন এ ধরনের সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে? অত্যধিক ভালোবাসার দরুন ? মা-বাবার কাছে প্রশ্রয় পাওয়ার 
দর্দন? সম্পকেরি চরিত্রের দরুন? সমস্ত চাহিদা পূরণ না হওয়ার দরুন? 
আর হয়তো বা একসঙ্গে এ সমস্তাকছ্‌র দরুন £ 

সে যা-ই হোক না কেন, বাচ্ছল্পতা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং 
এবার তার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের প্রথম উপদেশ _ 
নোতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে আপোসহানতা। শিশুর জঘন্য আচরণের জন্য 
কোন যুক্তি, ভালো কারণ নেই এবং থাকতেও পারে না। আর তা সমর্থন 
করার তো কোন প্রশনই উঠে না। ?শশদু চীরন্রের নোতবাচক গুণাবাল 
প্রায়শই পরিবারে বেঠিক পারস্পাঁরক সম্পর্কের ফল। শিশুর অবাধ্যতা, 
প্রাতবাদ এবং মা-বাবার বিরোধিতার পেছনে সর্বদা অধিকতর বড় কারণ 
থাকে - আঁত্মক বিচ্ছিল্নতার কারণ। কেবল ভয় করলেই যে শিশু 
আপনাদের কথা শুনবে তা ঠিক নয়, আপনাদের প্রাত তার শ্রদ্ধাও থাকতে 
হবে। শ্রদ্ধাবোধ শাস্তর ভয়ের চেয়ে ঢের বেশ ফলপ্রসূ 
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মনে রখবেন: শিশু সর্বদা আপনাদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র 
চাঁহদ্য অনুভব করে। তবে মাঝেমধ্যে তাকে এট উপলান্ধ করতে দেওয়া 
প্রয়োজন যে সে মা-বাবার অনুরাগ হারাতে এবং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার 
সুযোগ থেকে বন্চিত হতে পারে । শিশুকে শ্রমের আনন্দ, তার প্রথম 
সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করতে দিয়ে আপনারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার 
পথে কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করেছেন। কিন্তু মেলামেশার কোন 
আনন্দই শিশুর আচরণে বদ্ধমূল অনোতিকতা দূর করতে পারে না? 
নৈতিকতা সর্বদা জড়িত রয়েছে নির্বাচনের সঙ্গে, মর্মপীড়ার সঙ্গে এবং 
বলতে পারেন, জৰালা-যন্ত্রণার সঙ্গে। মহৎ অন্ভূতি প্রায়ই কম্টলভ্য। 
[শিশন যাতে বিবেকের দংশন অন্দভব করতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের 
যত্রশীল হওয়া উাঁচত। এখানে অনেকাকছুই খীরর্ভর করবে আপনাদের 
প্রজ্ঞার উপর, শিশুর সঙ্গে আপনাদের মেলামেশার কলাকৌশলের উপর। 
আসুন, কয়েকটি পারাস্থাত দেখা যাক। 

শাথিল সম্পকের পাঁরশ্থিতি। যেমন, শিশু কর্তক আনন্দের 
মুহূতগনলো উপভোগের পর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি নিজের মধ্যে ডুবে যাবেন। 
মূখ কালো করে বসে থাকুন। কোন আঁভনয় করবেন না: সন্তানের সঙ্গে 
খারাপ সম্পর্ক হেতু আপনি তো সাত্যই ব্যাথত। [নজের হাবভাবে তাকে 
এরুপ প্রশমন করতে বাধ্য করুন: 'কী হয়েছে, মা?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন 
না। কিংবা ফাঁক -দেওয়া প্রশ্ন ক'রে শিশুর কৌতুহল বৃদ্ধি করার চেষ্টা 
করবেন: 'তা তুই নিজে জানিস না কী হয়েছে? তোর কী মনে হয়? শিশু 
যাঁদ তার প্রশ্নের কথা ভুলে যায় এবং কোনাকছ; জানার চেষ্টা না করে 
তাহলে দুধাঁখত হবেন না। সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করুন যখন আলাপ 
শুর; করার সুযোগ মিলবে। যাঁদ দাদিমার কথা উঠে, তাহলে তাঁর বার্ধকা, 
ব্যাধ আর নিঃসঙ্গতার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। শিশ;র মনে 
সমবেদনা উদ্রেক করুন! তার মধ্যে যাঁদ অন্তত সামান্যতম বোধ শীক্তও 
জাগে এবং নজের আচরণ পাঁরবর্তনের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাকে 
সাহাযা করুন, তার অকু্িম আবেগাঁট লক্ষ্য করুন| িশ প্রথম বার একাঁট 
সৎ কাজ করদক এবং তাতে আনন্দিত হোক 

বিচ্ছেদের পারাস্থিত। বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করবেন না, তবে তার জন্য 
প্রস্তুত থাকুন॥। শিশুকে আপনার ন্যায়পরতার শক্ত, আপনার সংস্কাঁতর 
শক্ত, আপনার মনের শীক্ত এবং আপনার অটলতা উপলান্ধ করতে হবে। 
একই সঙ্গে শিশুর উপর সমস্ত দাঁব চাপিয়ে দেবেন না। এরূপ বলা 
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উাঁচিত নয়: “আজ থেকে তোকে সমস্ত ব্যাপারে গুরঃজনদের কথা শুনতে 
হবে।' তবে আসল জিনিসাঁট অবশ্যই দাবি করবেন: 'আমি হয়তো তোকে 
বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ভুলই করোছি। আমরা সবাই তোকে লাই দিয়োছ। আম 
বলাছ না যে সঙ্গে সঙ্গেই তেকে তোর আচরণ বদলতে হবে, তা হয়তো 
সস্ভবও নয়। কিন্তু তুই যাঁদ আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাস, তাহলে 
আজ থেকে তোকে বাঁড়তে কিছননা-কিছ করতেই হবে। 

শিশু যাঁদ বলে : 'করব না, করতে চাই না, কেন করব', তাহলে আপনার 
অটলতা উপলান্ধ করতে দন। তাকে বলুন: "তাহলে তোর-আমার বলার 
িছুই নেই।' 

যুগপৎ ক্রিয়াকলাপের পারিস্ছিতি। মনে রাখবেন, আপাঁন যাঁদ একেলা 
কাজ করেন তাহলে আপাঁন হয়তো হেরে যাবেন। ?শিশদ যাঁদ বিচ্ছেদের 
জন্য প্রস্তুত থাকে, তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখার আঁধকার আপনার 
নেই। তা খুবই বিপজ্জনক । আপনাকে যুগপৎ 'ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করতে 
হবে, কেউ যেন তাকে বিচ্ছেদের পাঁরাস্থিতিটি ব্যাখ্যা করে, তার ভুল দেখিয়ে 
দেয়। ওই কাজটি বাবা, দাঁদমা, শিক্ষক অথবা তার সহপাঠীকে দিয়ে করাতে 
পারেন। বিচ্ছেদের পাঁরাস্থতিতে শিশুর মনমেজাজ ভাষণ খারাপ: বস্তুত 
বিচ্ছেদের তীব্রতা তাকে নৈতিক প্রভাবের জন্য প্রস্তুত করে তুলে। এই 
্রস্ুতিটি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো উাঁচত। শিশুকে আপনার কাছে তার 
ভুল স্বীকার করতে হবে। 

সন্তাব্য আপোসের পারাস্থীতি। অবস্থা বিবেচনা ক'রে আপোস করা 
সন্ভব। শিশু ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও 
পারছ্কার বলে দেবেন: 'তোর ক্ষমা প্রার্থনায় আমার প্রয়োজন নেই। আসল 
কথা হচ্ছে ভাঁবষ্যতে তুই আমাদের কথা কতটা শুনব এবং এত বছর সে 
নিয়েই তো আমাদের মধ্যে আলাপ চলছে।' অন্যান্য কথা বলার দরকার 
নেই। এখন তা অগ্রাসাঙ্গক। তার চেয়ে বরং আভন্ন কোন কাজে মন দিন। 
বল,ন : 'ভালো কথা । তোর যাঁদ সাঁত্যই সদিচ্ছা থাকে এবং তুই সর্বাস্তকরণে 
বালস যে আমাদের কথা শমনবি, তাহলে আয় কাজ করা যাক। আচ্ছা, 
গাঁণতের খাতাটা নিয়ে আয় তো... অথবা "আয় ঘরগুলো সাফ কাঁর।' কাজের 
সময় শিশ্যকে প্রেরণা দানের চেল্টা করবেন: এই তো দ্যাখ না, তুই সবই 

মেলামেশায় শিশুর চাহিদা ক্নেহ লাভের চাহিদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। শিশু যাঁদ আপনাদের মায়ামমতা না পায়, তাহলে সে অধীর হয়ে 
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উঠে, রূঢ় কথা বলে, কী করবে বুঝতে পারে না। এই 'প্লা়াবক উত্তেজনা" -- 
ঘ্নেহ লাভের স্বকীয় এক দাঁব। স্নেহ স্বভাব শান্ত করে, প্রয়োজনীয় 
যোগাযোগ স্থাপন করে, সেই জরুরী ভারসাম্য সাঁন্ট করে যা ছড়া ফলপ্রসু 
মেলামেশা সম্ভব নয়। শিশু আপনাদের সংস্পর্শে আসতে চায়, সে 
আপনাদের শ্মভ দৃম্টি ও ন্ট কথার আকাঙ্ক্ষী। সে স্বার্থপরের মতো 
অটলভাবে নিজের প্রাত ভালো সম্পর্ক দাঁব করে। গ্লেহ দানে উদার হোন। 
কেবল আপনাদের গ্লেহ এবং সহদয়তাই আপনাদের সম্পর্কে যে-বিচ্ছিল্নতা 
দেখা দিয়েছে তা দূর করতে পারে। মনে রাখবেন, আপনাদের হাতগদলো 
প্রভাবের এমন এক মায়াবী শাক্তর অধিকারী যা সময় সময় কথার চেয়ে, 
দীর্ঘ আলাপের চেয়ে ও উপহারের চেয়ে অনেক বোঁশ ফলপ্রসূ । কেউ এখনও 
মানবীয় স্পর্ণনের ভৈষজ্য গুরণটি অধ্যয়ন করে নি। শিশু মায়ের গ্লেহপর্্ণ 
স্পর্শ, বাবার করমর্দনের পুরুযোচিত কোমলতা, বন্ধত্বপূর্ণ পিঠ চাপড়ানো 
ইত্যাঁদ ভালোই অনুভব করতে পারে। 

শিশু অনুভূতির দ্বারা জগৎকে উপলদ্ধি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কথার 
চেয়ে অনুভূতিই তাকে ঢের বেশি তথ্য জোগায়। যাঁদ কথা না বলে অঙ্গভাঙ্গি, 
হাবভাব আর স্পর্শ দিয়ে নিজের সম্পর্ক বোঝানোর সপ্তাবনা থাকে তাহলে 
নির্ভয়ে ও ঘন ঘন তা-ই করবেন। আপনাদের সাক্রুয় মেলামেশায় প্নেহের 
ভাব থাকতে হবে। যেমন, আপাঁনি ছেলেকে নিরে বেড়াতে বার হলেন। তার 
মাফলারটি ঠিক করতে করতে ঘাড় ও কানাটি একটু স্পর্শ করুন, কাঁধগুলো 
ছোঁন, চুলগ্লো ঠিক করে দিন। আপাঁন বই পড়ছেন, এবং যখন প্রয়োজন 
মনে করবেন তার পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করূন। আপাঁন দেখলেন 
শিশুর গরম লাগছে, সয়েহে তার শার্টের কলারের বোতামাঁট খুলে দিন। 
শিশদ যাঁদ আপনার আদর পেতে চার কিংবা বাপের সঙ্গে একটু শান্তি 
পরাঁক্ষা করতে চায়, তাকে বিম্দখ করবেন না, জাঁড়য়ে ধরুন: শিশ্‌ আপনার 
দেহের শাক্ত ও উত্তাপ অনুভব করুক। এ ধরনের যোগাযোগ িরাপতাবোধ 
দ্বাপ্ত আর উন্মক্ত স্বাধীনতার অনূভাত জাগায়! 

ছেলেমেয়ের সঙ্গে বহু সংঘর্ষই বাধে মা-বাবার দোষে -- তাঁরা সময় 
মতো সন্তানের প্রীত সম্পর্ক পুনগঠিন করতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের 
সন্তানের মধ্যে ঘটমান পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেন না। শিশুর বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তার দাবি-দাওয়া বাড়ে, স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা প্রবল হয়ে উঠে। 
মা-বাবা প্রায়ই এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে সন্তানের তাঁদের 'নয়ন্তরণ থেকে 
বোরিয়ে পড়ার প্রয়াস বলে গণ্য করেন। শুর্‌ হয় সংঘর্ষ। শিশু তার পাল্টা 
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প্রাতিক্রিয়ায় ততটা রক্ষণশীল নয়, কিন্তু মা-বাবা নিজের পদ্ধাততে খুব বোঁশ 
রক্ষণশীল। এই রক্ষণশনীলতাই অনেক অনর্থের মূল॥ 

যেমন, আপনাদের মেয়ের কথাই ধরুন জ্নসমক্ষে তাকে চুমু দিলে 
সে তা পছন্দ করে না। সে তা পছন্দ করে না এই জন্য নয় যে আপনাদের 
ঘ্নেহ তার কাছে অপ্রীতিকর। এর প্রকৃত কারণাট হচ্ছে: সে এখন বুঝতে 
পারছে যে তার বয়সে ভিন্ন ধরনের মনোযোগ প্রয়োজন, যেমন, আন্তারক 
ও ক্নেহভরা দৃষ্টি, মমতাতরা স্পর্শ । সে চায় যে তার সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে সবাকছুই বড়দের মতো হনেক। 

অথবা ধরুন, শিশুকে চেপচয়ে বকলেন, এবং সে রাগ করল না। 'কন্তু 
১৪ বছর বয়সে আপনাদের প্রাতাট চিৎকার তার মনে গভখর রেখাপাত 
করবে। 

কিশোরের প্রতি আপনাদের সম্পকে চরন্র সময় মতো বদলাতে চেষ্টা 
করদন। প্রাত বছর তার কাছে নিজস্ব দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের পদ্ধতিগদুলো 
পদনার্বিবেচন্া করে দেখুন। 

এমনভাবে কাজ করবেন বাতে ?শশহ আপনাদেরকে আপনাদের পদ্ধাত 
বদলাতে বাধ্য না করে; আপনারা নিজেই যেন আপনাদের দাবগদুলো 
পাঁরবর্তন ও জটিল ক'রে শিশুকে তার আচরণ বদলাতে বাধ্য করেন। 
আপনাদের পদ্ধীতগুলো শিশুর বিকাশকে সামান্য ছাঁড়য়ে গেলে কোন 
ক্ষাত হবে না, বরং 'পাছয়ে থাকলেই খারাপ হবে। তার শারীরিক ও 
মানাঁসক [বকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের একই নিয়ম অনুসরণ করা 
উচিত: এবার তুম বড় হয়েছ, ব্বাদ্িশ্াদ্ধও হয়েছে, এ কাজাট তুমি নিজেই 
কোরো... শিশ; যেন ভ্রমশই অধিক আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে সোঁদকে 
খেয়াল রাখবেন। 

বিরোধের মাঁমাংসা ছাড়া যেমন মেলামেশা অসম্ভব, তেমান সংঘর্ষ 
বাঁতরেকে লালনপালন আর শিক্ষাদীন্দনও সম্ভব নয়। সংঘর্ষ _- এ হচ্ছে 
দৃষ্টিভঙ্গি, রূচি ও ধারণার সংঘাত। সংঘর্ষ -_ এ হচ্ছে মানুষের [বিকাশের 
দেই ছোট্ট গ্রান্থট যা না খুলে এগ্ুনো' সম্ভব নয়। সংঘর্ষ -- এ হচ্ছে 
সর্বদা কোনিছুর পানার্ববেচনা। তা সর্বদা নবায়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে 
জড়িত। 

সমস্ত সংঘর্ষে এবং ওগুলোর মামাংসার পদ্ধতিতে আভন্ন কোনাকছ্‌ 
আছে বলে মনে হয়। 

যেকোন সংঘর্ষে অন্ততপক্ষে কয়েকটি ধারা থাকে। 
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যেমন ধরুন, আপনাদের ছেলে স্কুলের কাজের ক্ষাতি ক'রে কল্পকাহিনী 
পড়তে শুরু করেছে। আপনারা চান যে সে আনয়ম না করুক, স্কুলের 
পড়া তৌরি করুক, _ সে খুবই ভালে কথা । কিন্তু শিশুর কাছ থেকে বই 
ছানয়ে নিলে আপনারা ঝাঁক নেবেন: তাতে বইটির প্রাত শিশুর আগ্রহ 
আরও প্রবল হয়ে উঠবে কিংবা বইয়ের প্রাতা শশুর অতি গর্্বপচর্ণ 
আগ্রহ লোপ পাবে। শিশুর অবস্থাও কম জটিল নয়: সে কল্পকাহিন?র 
রোমাণ্চকর ঘটনাবাঁলতে একেবারে ডুবে আছে, __ এবং তা চমৎকার। আর 
এঁদকে দয়িত্ববোধ তাকে বিব্রত করে তুলছে: “ড়া তোর করা দরকার, 
কাল সকাল সকাল উঠতে হবে..." অথচ সে বহাঁট বদ্ধ করে রেখে দিতেও 
পারছে না। সেই জন্যই যে তার পড়ার কাজে বাধা দেবে তার সঙ্গেই সে 
আবেগবশত সংঘর্ষে নামতে প্রন্থুত। দেখতেই পাচ্ছেন, সংঘর্ষ বহ,স্তর 
বাশিষ্ট। আপনারা যাঁদ ছেলের কাছে গিয়ে বলেন: হয়েছে, অনেক 
পড়োছস।' এবং বইখানি কেড়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যান, তাহলে 
কোন ফল হবে না। এরূপ স্বৈরাচার নতুন সংঘর্ষ বাধাবে। [িরোধাটি 
অন্যভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করুন। ছেলের কাছে গিয়ে বলুন: 
বইটি পড়তে খুব মজা লাগছে নিশ্চয়ই ।' শিশু আপনাদের কথায় নিশ্চয়ই 
সাড়া দেবে। শিশ্ যখন কোনাকিছুতে আনন্দ উপভোগ করে সে সাধারণত 
কারো সঙ্গে নিজের আনন্দ ভাগাভাঁগ করতে চায়। সে খুব সপ্তব বলবে: 
খুবই মজার বই।' বিস্ময়সূভক মন্তব্য করে তার আগ্রহ প্রবল করে তুল,ন: 
'আচ্ছা, তাই ব্যাঝ! এই ভাবে আপনারা বইয়ের প্রাতি শিশুর আগ্রহের 
ভাগণী হলেন এবং তার মনোযোগ একটু অন্য ধরনের লক্ষ্যের দিকে _ 
যেমন বইটি সম্পর্কে তার ধারণা, বিষয়বস্তুর গুণাগ্‌ণের দিকে _- সাঁরয়ে 
নিয়ে গেলেন। আপনারা যখন নতুন প্রশ্ন করেন: 'সম্তবত সবচেয়ে মজার 
জায়গায় থেমোছসু ৮ অথবা “আচ্ছা, বইাট কি এতই রোমাণ্কর ? _ সে 
আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আরন্ত করে। এই যোগাযোগ ঘটাতে শিশু 
আপনাদের প্রস্তাবিত 'সিদ্ধান্তাটিই পরোক্ষভাবে মেনে নেয়: কাল অবধি পড়া 
স্থগিত রাখা যাক। নাদ্টি ক্ষেত্রে আপনারা সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াতে 
সক্ষম হলেন। 


মাকারেছ্কের। কঠোরতা ও স্েহ _ এ হচ্ছে সবচেয়ে জটিল প্রশন। ...বোশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই লোকে কঠোরতা আর স্েহের মাতা নির্ধারণ করতে জানে না, অথচ লালনপালন 
আর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তা জানাটা খ্বই প্রয়োজনীয় । ...লোকে এই সমস্ত প্রশ্ন 
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বোঝে, কিস্তু ভাবে: এটা ঠিকই যে কঠোরতার মান্রা থাকা চাই, প্লেহের মাত্র থাকা চাই, 
তবে তা তো প্রয়োজন তখন, যখন শিশুর বয়স ৬-৭ বছর, আর ৬ বছর বয়স অবাধ 
মাত্রা ছাড়াই চলে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাদশক্ষার আসল 'ভান্ত গড়ে উঠে ৫ বছর পূর্ণ 
হওয়ার আগেই... 

মা-বাবা। আপগান কঠোরতার মাত্রা সম্পর্কে বলছেন। 'কস্ভু সর্বপ্রকার কঠোরতা 
ছাড়াও তো সন্তান মানুষ করা যায়। আমরা যাঁদ সমস্তাকছ; স্যাচাম্ততভাবে ও সন্দেহে 
কার, তাহলে জীবনে কখনও ?শশুর সঙ্গে ব্যবহারে কঠোরতা অবলম্বন করার প্রয়োজন 
হবে না। 

মাকারেঙ্কে। কঠোরতা বলতে আমি কোনরূপ র্রেশধ বা ক্ষোভোন্সত্ত চিৎকার 
বোঝাতে চাইছি না। মেটেই তা নয়। কঠোরতা ভালো, যাঁদ তাতে ক্ষোভের কোন লক্ষণ 
না থাকে। আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার দৃঢ় সিদ্ধান্ত যাঁদ সঙ্নেহে ব্যক্ত করতে সক্ষম 
হন তাহলে তা আরও বেশি কাজ দেবে। 


সকাল _ শিশুর পক্ষে সবচেয়ে জাঁটল ও কঠিন সময় । প্রত্যেকের 
জন্য তা বাভন্ন রকমের । কোন শিশ, ঘ্‌ম থেকে উঠে সানন্দে, এবং নিদ্রার 
সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটতে মূহনর্তকালও লাগে না। অন্য শিশুর অনেকখন 
ধরে হুশ আসে না: এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে তার 
কম্টই হয়। কোন শিশু তখন সহজেই ব্যায়ান শ্রদর করতে পারে, 
অন্যের জন্য তা হচ্ছে ভারী এক বোঝা। কিন্তু এমনও ঘটে যে এই "দ্বিতীয় 
জনই কিছুকাল পরে প্রবল ও সংদীর্ঘ মানীসক আর শারীরিক চাপ সহনের 
পক্ষে অধিকতর প্রস্তুত প্রতিপন্ন হয়। শিশুদের দৈহিক বিকাশের 
বৈশিষ্ট্যাবাল মনে রাখা গরুত্বপূর্ণ। তবে তারও চেয়ে বোৌশ গর্যত্বপূর্ণ 
হচ্ছে - সকাল বেলা প্রতোকাঁট লোকের, এ ক্ষেত্রে শিশ্/র, আঁভন্ন 
বৈশিষ্টাট কী তা জানা। 

সকাল -__ সে হচ্ছে সর্বদা আশা, আনন্দের প্রতীক্ষা । সকালে শিশু 
নিজের প্রাতি বিশেষ মনোযোগ দাঁব করে। মিষ্টি ঘ্‌মে শিশ; কর্তৃক 
উপলন্ব অঢেল আন্তারকতা এবং কর্মভারাক্রান্ত দিনের মধ্যে বোঁশি ব্যবধান 
থাকা উচিত নয়। সকালের কাজের ঘণ্টাগুলো শিশুকে ধীরে ধীরে নিয়ে 
যাবে কর্মীদনের পররিবেশে। শান্ত পারবেশে প্রাতরাশ খাওয়া, বই-খাতা 
কাঁল-কলম ইত্যাঁদ গুছানো, কাপড়-চোপড় পরা - এ সমস্তাকছুই 
সম্পন্ন হওয়া উচ্চত কোনরুপ ব্যস্ততা ছাড়া, তবে অবশ্যই সামান্য দ্রুত 
গাঁতিতে। 

পাঁরবারে যখন মন কষাকমি হয় তখন দই পক্ষ থাকে: 'অপমানকারণ' 
আর 'অপমানত'। মাঝেমধ্যে পাঁরবারের বড় সদস্যরা পালা ক'রে 
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'অপমানকারা' ও 'অপমানিতের' ভৃঁমকা গ্রহণ করে॥ তা স্বভাবাসদ্ধ ব্যাপারে 
পারিণত হয়। কেউ একজন্‌ অন্য জনের প্রাতি সামান্য উদাসীনতা দেখাল, 
এবং এই অন্য জন যাঁদও রাগ করে নি, কিন্তু নিজেকে অপমানিত বোধ 
করল। বাস, এবার সারা দিন ধরে অপমানিতের ভূমিকা প্রদর্শনের প্রনরিয়া 
চলছে, আর 'অপমানকারা, ব্যাপারটি কী তা না জেনে একটার পর একটা 
ভুল করেই চলেছে। তারপর শর হয় স্দীর্ঘ ?িউমাট আর মাফ চাওয়া- 
চওাঁয়র পালা। বড়রা অনেক সময় অবচেতনভাবে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায়ও 
এই শৈলাঁটির আশ্রয় নেয়। যেমন ধরুন, রা বেলায় মা ও মেয়র মধ্যে 
কথা হয়েছে যে মেয়ে সকাল বেলা উঠে চা তোর করবে। আর মেয়ে সে 
কথা ভুলেই গেছে। সকালে সে দুধ খেয়ে নিল। মা রেগে অপেক্ষা করছেন, 
কখন মেয়র মনে হবে যে সে তাঁর কথা ভাবে নি। এক দিন খায়, দ" দিন 
যায় _ মা'র রাগ কমে না। মেয়ের আর সহ্য হয় না: “মা, তোমার কী হয়েছে, 
মন খারাপ কেন?” এই প্রশ্নটি মাকে আরও বেশি অপমানিত করে, এবং তান 
ভাবেন: ও এত নির্মম কেন?" অথচ শিশু মোটেই নির্মম নয়। তার 
জীবনের গতি দৌড়ের কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। আর দৌড়ে কি পলকহণীন 
পর্যবেক্ষক হওয়া যায়? আপনারা যাঁদ [শশহকে ধাবনে 'থামতে" না শেখান, 
মানুষের মনের অবস্থা বোঝার জন্য তাকে বাঁদ অন্যের কথা শনতে, অন্যের 
চোখ দেখতে না শেখান, তাহলে আপনারা সদর ও সহান্দভূতিসম্পন্ন মানুষ 
গড়তে পারবেন না। . 

শিশমকে এই জাঁটল বিষয়টি শেখাতে হলে প্রাজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, 
অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং নিজের শিক্ষামূলক কার্ষপ্রণালীর 
ধাক্তাসদ্ধতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। অপমানতের ভাঁমিকা 
গুরূজনকে হীন করে, তার অবস্থানকে অসহায় ও দুর্বল করে 
তুলে! 

নিজের দুর্বলতা অবশ্যই কোন কোন স্ময় শিশুর কাছে ব্যক্ত করা 
খায়। তার সমর্থন লাভের আশায় তার কাছে খোলাখ্যাীলভাবে নিজের দোবও 
স্বীকার করা যায়। তবে তা করা উচিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে _ সব সময় 
নয়। শিশুর সহদয়তা জাগয়ে তোলার হাতিরার হিশেবে প্রাত বার নিজের 
দর্বলতা ব্যবহার করা কিছনতেই কাম্য নয়। 

সংঘর্ষে বড়কে পাঁরস্থিতি সামলাতে হবে। তাকে সংঘর্ষের উৎস খুজে 
বার করতে হবে। সংঘর্ষের মীমাংসা দীর্ঘ হলে চলবে না, শিশুর জীবনের 
দ্রুত গাঁতির সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকতে হবে। আপনারা যাঁদ মনোযোগ 
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মহকারে নিজের সম্পক বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে তা 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষদদ্র সংঘর্ষ নিয়েই গঠিত। 

আপনাদের স্বয়ং-পাঁরবেশনের সমস্ত অভ্যাস গড়ে উঠেছে বহ্‌ বছর 
ধরে ক্ষমদ্রাতিক্ষদ্র প্রাক্রিয়াসমূহ থেকে। তবে এই সমস্ত অভ্যাসের উপর 
আপনারা কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না, আপনারা ভাবেন ষে এই আঁভিজ্ঞ- 
তা _ খুবই তুচ্ছ ব্যাপার এবং শিশু মায়ের কোল থেকেই তা আয়ত্ত করতে 
পারে। সেই জন্যই আপনারা বার বার বলেন: 'সাত্যই ?ি তুই এই মামী 
কাজটি করতে পারাছিস নাঃ এ যে একেবারে তুচ্ছ ব্যাপার, এটাও করতে 
পারলি না অথচ সাঁত্যই শিশুর পক্ষে এই মামহীল কাজটি করা সম্ভব 
হয় নি: কিছু একটা যেন তাকে বাধা দিচ্ছিল, কিছ, একটা যেন্‌ তাকে ভাঁত 
করাছল। কোনকিছতে তার প্রত্যয় ছিল না। কী যেন ভয় করছিল: জানি, 
উতরাবে না। [শশুর ভয় বহ্যাবাঁচত্র। এই ভয় অনেক সময় সহদীর্ঘ কাল 
ধরে পাঁরবারে গড়ে উঠা রীতিনগীতির সঙ্গে জাঁড়ত। 

..মা ক্লাস টিচারের কাছে নিজের মেয়ের বিষয়ে আভযোগ 
করছেন: 
-- আমার আসিয়া নিজে কিছুই করে না। 'দাঁদমা তার জন্য সমস্তাঁকছন 
করে দিতেন এবং সে তাতে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। এখন সে আমার কাছ থেকেও 
অনুরূপ 'সেবা' চায়। কিন্তু আমি চাকার কার, তার দেখাশোনা করার মতো 
সময় আমার নেই। আমি তা করতেও চাই না, তাকে নিজেকেও তো পিছ 
একটা শিখতে হবে! তাকে তো একাও বাস করতে হবে: মা ও 'দাঁদমা তো 
আর চিরকাল থাকবেন না। 

_ আচ্ছা বলুন তো, ও ঠিক কী পারে নাঃ 

-- িকছুই পারে না। ঝাড়্াটি কীভাবে ধরতে হয় তা পর্যন্ত জানে না। 
ঘম থেকে উঠার পর বিছানা গছায় না। এমনকি 'দিয়াশলাই ধরাতেও ভয় 
পায়। আপাঁন কল্পনাও করতে পারবেন না, কীভাবে দিয়াশলাই ধরাতে হয় 
তাকে তা শেখানোর জন্য আমরা কতাকছ; করেছি। ও বাড়িতে একা 'ফরে। 
ওর খাবার গরম করা দরকার, চা তোর করা দরকার __ এ জন্য ঠক আমায় 
বার বার কাজ থেকে আসতে হবে। ও যে এখন বড় মেয়ে! 

যেকোন [শিশুই একটু চরমাবস্থা ভালোবাসে । আর মা-বাবারা সাধারণত 
শিশুকে দিয়ে হুকুম খাটাতে ভালোবাসেন : 'এটা নিয়ে আয়” 'ওটা দেয়' 
এটা ঢাল”, “ওটা ধুয়ে রাখ, দরজা বন্ধ কর", “দোকানে যা'। তবে এক 
সময় আসে যখন যত তাড়াতাঁড় সম্ভব 'পূর্ণ কাজে হাত দেওয়া উাঁচত: 
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সারা ঘরটি ঝাড়; দেওয়া, প্রাতরাশ প্রস্তুত করা, ছোট ভাইকে বা বোনকে 
স্কুলে যাওয়ার জন্য তৌরি করা ইত্যাদি ॥ 

ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েরা কীরুপ আচরণ করে তা স্মরণ করুন। ক্রীড়ারত 
খোকাথ্মকীদের মধ্যে কেউ যদ কেবল 'সহায়কের কাজ' করে, তাহলে তার 
জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বাঁড় বানাতে চায়, কেবল এক-একাঁট 
ইট দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না৷ 

আপিয়াকে যখন সকালে একটু আগে উঠে প্রাতরাশ তৈরি করতে বলা 
হল, সে বলল: “ঠক আছে, তোমাদের ঘুম থেকে উঠার আগে আম খ্বার 
তৈরি করে রাখব।' অবশ্যই সেই সকালে বড়দের কেউ-ই ঘমাচ্ছিল না। 
প্রত্যেকেই ভাবাঁছল, ও রান্নাঘরে কী করছে; কীভাবে পারিজ, সালাদ আর 
চা তোর করছে। আর ছোট্ট গৃঁহণীর চিন্তা হচ্ছে _ কীভাবে সবাকছদর 
সময় মতো শেষ করতে হবে এবং বড়দের কেউ নির্ধারত সময়ের আগে 
রা্নাঘরে না এলেই হয়। 

-- আমাদের খন খেতে ভাকা হল, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আপিয়াকে 
দেখতে গেলাম, _ পরে গল্প করেন মা। _ আমার আগের অসহায় 
আঁসিয়ার ছুই ওর মধ্যে ছিল না। রাম্নাঘরে ব্যন্ততাবশত ছোটাছ্যাট কর- 
ছিল ছোট এক নারী। তার চেহারায় এমন প্রীতকর এক উত্তেজনা ফুটে 
উঠেছিল যে আম নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তাকে ধরে চুমূ দিতে 
আরন্ত করি। সে আমাদের প্রশংসার অপেক্ষা করছিল। আমরা পণ্মদখে 
তার প্রশংসা করোছ। পাঁরজটা অবশ্য সামান্য প্দড়ে গিয়েছিল, তবে আমরা 
তা লক্ষ্য কর নি। 

বলাই বাহনল্য, খোদ প্রাতরাশ তোরর কাজে খেলার িছ; উপাদান ছিল। 
তবে পাঁরবারিক জীবনে ঠিক এ ধরনের খেলাই প্রয়োজন। ঠিক এরূপ 
খেলাই পারস্পারক সম্পর্ককে মধুর ও সুন্দর করে তুলে, অক্লীড়ামূলক 
ক্রিয়াকলাপ 'শাখয়ে দেয়, যা পরে চাঁহদা হয়ে যায়, অভ্যাসে পাঁরণত 
হয়। 

মনে রাখবেন, খেলা থেকে কাজে আসতে কিছুটা বিরাতিরও দরকার। 

...কয়েক দিন ধরে আসিয়া নিজে ঘম থেকে উঠেছে, মাকে ফ্ল্যাট 
পারহ্কার করতে সাহাধ্য করেছে, প্রাতরাশ তোর করেছে। আর গতকাল 
সে ডেকঁচিটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, মা'র সঙ্গে অভদ্র বাবহার করেছে এবং 
বলেছে আর কখনও রান্নাঘরে পা দেবে না? ...প্রাতরাশ তৈরির খেলায় 
তার আর আগের মতো উৎসাহ নেই। এবং সব স্ময়ই ভুল করে: লবণের 
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বদলে চিনি ঢেলে দেয়, কখনও দুধ ফুটে উপছে পড়ে যায়, গ্যাসের উনুনে 
ঠিক কোন্‌ বার্নারে আগুন ধরাতে হবে তা ঠিক করতে পারে না... 

আর মা এর জন্য ক্রমশই ধৈষ্যুত হচ্ছেন এবং মেয়েকে গাল 'িচ্ছেন। 

আসুন, এবার দেখা যাক মা ও মেয়ের সম্পর্কে আসল গোলযোগ 
কোথায়। গোড়াতেই বলা দরকার যে মা _ আন্না ইভানোভনা __ মেয়েকে 
স্বয়ং-পাঁরবেশনের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বস্তুত খেলার পদ্ধতিই ব্যব- 
হার করেছেন। যেকোন খেলার মতো এই খেলাটিও আগ্রহ আর আনন্দের 
ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; তার জন্য মেয়োটকে অনেক শাক্ত খরচ করতে হয়েছে, 
বিপুল প্রয়াস ও ব্যাদ্ধ খাটাতে হয়েছে। আমরা জানি যে এই খেলার আগে 
সে কিছদই জানত না, এমনাক দিয়াশলাই পর্যন্ত ধরাতে পারত না। এবং 
হঠাৎ এরূপ আমূল পারবর্তন: সে প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চলে 
এসেছে। খেলা দিয়ে শুরু না করলে আসিয়া এখন যাঁকছ7ঢ করেছে তা 
কিছ্মতেই করতে পারত না। তদপাঁর আঁসিয়ার মা এ কথা ভাবেন নি যে 
মেয়ে খেলায় িছটা, ক্লান্ত হয়েছে! স্বাভাবক বিরতির প্রয়োজন 'ছিল। 
দিন তিনেক পর তাকে বলা উচিত ছিল: “তুই হয়তো ক্লান্ত বোধ করছিস। 
কাল আমি নিজেই সকালের খাবার তোর করব।' 

আসিয়া, সন্তবত বলত: 'না, আমি ক্লান্ত নই। মোটের উপর, শিশদর 
কাছ থেকে এরুপ প্রাতবাদই আশা করা উচিত। কিন্তু এরূপ জবাব না 
পেলেও দূঃরখিত হওয়ার কোন কারণ নেই: শিশু সাত্যই র্লাস্ত বোধ করছে 
এবং কোন প্রকারে 'সম্পাদত খেলাটির' কথা তার ভূলে ফাওয়া উাঁচত। 
এই প্রস্থান তার কৃত কাজের খাঁতয়ান করার জন্য ব্যবহার করলেই সবচেয়ে 
ভালো হয়। আসিয়ার পূর্ববতাঁ প্রাতঃকালীন শ্রমের ঘণ্টাগুলো যেন 
বাড়তে আলোচনার বিষয়ে পাঁরণত হয়। ঠিক ওই সময়ই বলা উচিত, সে 
টোবল মুছতে, বাসনপন্র ধৃতে কী কা ভুল করেছে। তিন-চার 'দিন সামান্য 
টিলা দিন, এবং তারপর আবার ক্রিয়াকলাপের --তবে এবার অক্লীড়ামূলক 
ক্রিয়াকলাপের -- নতুন গাঁততে চলে আসবেন। একাদিন সকালে তাকে 
রান্নাঘরে আসতে বলবেন এবং ফাঁকছু করা প্রয়োজন তা দোঁখয়ে দেবেন। 
আপাঁন শিশ্‌কে চা বানানোর সমস্ত রহস্য বলে দন। তা উন্বাটনে চিত্তাকর্ষক 
এবং এমনকি রোমান্টিক অনেকাঁকছ; আছে। আপাঁন ভাকে সালাদ তৈরির 
আঁভাহত কাঁর তার সামনে বাস্তকতা উপলাবধর সেই ক্ষেব্রাট খুলে দিন। 

আপাঁন যখন রেগে চিৎকার শুরু করেন তখন আপনার শিক্ষাদীক্ষার 
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সমস্ত ফলই বিনাশ হয়ে যায়। [শিশুকে উদ্দেশ্য ক'রে চিৎকার করা অন্যায়, 
অপমানজনক এবং আসল কথা __ তাতে খারাপ বই ভালো হয় না। মা 
ও সম্ভান উভয়েরই মন বিগড়ে যায়। শন্দুতার ভীতি গড়ে উঠে, যা চিরকালের 
জন্য বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কিন্তু আপনি তা চান না, এবং সেই জন্যই 
চিৎকার করার অভ্যাস একেবারেই ত্যাগ করা উঁচত। চিৎকার করা মানুষের 
পক্ষে অশোভন। 

সকালে যে-শিশ;কে চেপচয়ে গালাগালি দেওয়া হয়, তার আর স্কুলে 
পাঁচ-্ছাটা ঘণ্টা ক্লাসে শান্তভাবে বসে থাকার অবস্থা থাকে না। তা অবশ্যই 
সহপাঠীদের সঙ্গে, শিক্ষকের সঙ্গে তার ব্যবহারকে প্রভাধত করে, -- সে 
অভদ্র আচরণ করে, অন্যকে অপমানিত করে, ঝগড়া বাধায়। 

তাই 'শক্ষাদীক্ষার কাজে প্রাতরোধ দুর করতে হলে 'শিশ্দূর সঙ্গে আচরণে 
রুক্ষতা থাকলে চলবে না। 

প্রাতরাশের সময় এ ধরনের সংঘর্ষ প্রায়ই চোখে পড়ে : 

_ আম খাব না, -- বলে মেয়ে। 

_ নে, অন্তত এটা খেয়ে নে... _ জোর করেন মা। 

-_ খাব না... 

- তা অন্তত চা-্টা তো খাবি... 

-- চাও খাব না... 

_ তাহলে স্কুলে পড়াশোনা করাব কী করে? এ যে একেবারে 
শ্বর হয় 'নাটক, যাতে প্রত্যেকের আছে নিজস্ব ভূমিকা: লাঁঞ্বত মা 
এবং বিজয়িনী কন্যা! লক্ষ্য করুন, মা যত বেশি জোর করছেন, মেয়ে তত 
বোঁশ প্রাতিরোধ দিয়ে যাচ্ছে। শিশ; যে ভালো মতো নিজের ভূমিকা পালন 
করছে এবং মায়ের কাকুতিমিনীত থেকে সে যে এক ধরনের আনন্দও পাচ্ছে 
তা আর প্রমণের অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ছেলেমেয়ে আছে যারা খেতে 
বসার আগে এমনাক ভীষণ ক্ষুধার্ত হলেও কয়েক বার 'আঁম খাব না" 
কথাটি না বলে পারে না। আর এই আপাত্তাট খাওয়ার আগে এক ধরনের 
ভূমিকার মতো শোনায়। বলল “খাব না এবং এর পর পুরো খাবারটুকুই 
খেয়ে নিল। সেই জন্যই শিশু-চিকৎস্করা বলেন যে শিশুকে খেতে বাধ্য 
করা উচিত নয়, তার পরিবর্তে বরং ওর সামনে খাবার রেখে সম্ভব হলে 
িছক্ষণের জন্য ঘর থেকে বৌরয়ে যাওয়াই ভালো। অবশ্য এমন কোন 
নিশ্য়তা নেই যে প্রথম সকালেই শিশু খেতে আরপ্ত করবে। বরং উল্টো, 
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আচরণের ধরন বদলালে কোন কোন ক্ষেত্রে সে বিক্ষু্ধ হয়ে উঠতে পারে _ 
না খেয়েই চলে যাবে। কিস্তু এমনাক এরুপ পারিস্থিততেও আপনার 
প্রশক্ষণমূলক জিত হবে: গড়ে উঠা কু-অভ্যসে ভাঙন ধরবে এবং নতুন 
সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত হবে। আসুন, এরুপ একাটি চরম 
অবস্থা বিচার করা যাক। 

প্রাতরাশের সময় আঁসিয়ার সঙ্গে সঙ্তাব্য সব রকমের আলোচনা নিয়ে 
আল্লা ইভানোভনার সঙ্গে আমাদের বিশদ কথাবার্তা হল। আমাদের অনমান 
অন্যসারে, নতুন ধরনের আচরণে আসিয়া বিক্ষৃন্ধ হওয়ার কথা। ঘটলও 
ঠিক তাই। 

খাবার টোবিলে, কিন্তু আন্না ইভানোভনা মেয়েকে খেতে ,বললেন না। 
আঁসয়া রান্নাঘরে ঘ[র-ঘুর করছে, তবে থেতে বসতে পারছে না: অনভ্যন্ত 
একাঁটি ভাব, মা'র কাকৃতামিনাত নেই। 

-7 মা, কী খাওয়া যায়ঃ _ জিজ্ঞেস করল আসিয়া, কণ্ঠে জেদী 
সুর। 

_ সবই টোবলে রাখা, _ মেয়ের কাছে না এসেই বললেন মা। 

আঁসয়া কটা দিয়ে পরিজ খুটল: 

_ আচ্ছা এতে কালো এগুলো কাীঁঃ 

মা প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। 

_ তা চাটা মিষ্টঃ _ আসিয়া থামে না। 

-- খেয়ে দ্যাখ... 

বিক্ষদ্ধ আপিরা খাবার ফেলে মাকে কোনাকিছ; না বলেই চলে গেল। 
সে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করল। 

বিকালে আসিয়া মাকে বলল: 

_ ক্লাসে আমার পেট ব্যথা করছিল এবং মাথ্য ঘুরাঁছল। আম আজ 
পড়া মোটেই বাঁঝ নিন... 

-_ তা পেট ব্যথা করবে কেনঃ _ জিজ্ঞেস করেন মা। 

- আম সকালে কা খেয়োছঃ এক ঢোক চা __ ব্যস শেষ। 

পরাদন সকালে পরীস্থিতর পুনরাবৃত্তি হল। মা সন্গেহে মেরেকে 
বললেন : 'ভালো ক'রে খেয়ে নে, নতুবা আবার পেট ব্যথা করবে” _- এবং 
ঘর থেকে বৌরয়ে গেলেন। সেই সকালে আঁসয়া প্রথম বারের মতো মা'র 
কাকুতামনাতি ছাড়া ভালো ক'রে খাবার খেল, কাপ-প্রেট ধুয়ে রাখল এবং 
নীরবে স্কুলে চলে গেল। 
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ক্লাস টিচার এই ঘটনাটির কথা অন্য এক মাকে বললেন। গুর মেয়েও 
সকালে জেদ করত। 

-- আরে ওতে কিছুই হবে না, -- বললেন তিনি। -. আমার সূভেতা 
বরং তাতে আনান্দিতই হবে এবং খাবে না। ও খেতেই চায় না __ এতেই 
যত আপদ। এখানে জেদের কথাই উঠে না। তাছাড়া আমার সৃভেতা 
এমানতেই ভীষণ দুর্বল, হাত দ'টো এত রোগা। 

- আচ্ছা বলুন তো, যখন আপনার মেয়ের বয়স ৫ বছর ছিল, 
তখনকার তুলনায় খাবার সময় ওর প্রাত আপনার আচরণ কতটা 
বদলেছে? _ জিজ্ঞেস করেন শিক্ষক 

মা একটু ভেবে বললেন: 

মোটেই বদলায় নি। 

-_ আপান ি মনে করেন যে ১০ বছরের মেয়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের 
মেয়ের মতো আচরণ করাটা ঠিক হচ্ছেঃ 

পরাদন মা মেয়েকে বললেন: 'তুই এখন বড় হয়েছিস। তোর যেভাবে 
ইচ্ছে হয় সেই ভাবেই খা... এ কথা শ্নে মেয়ে মাকে বার কয়েক চুম্ 
দিয়ে বলল: 'তাহলে এখন তুমি বুঝলে যে আমাকে বাচ্চার মতো জোর করে 
গেলানো উচিত নয় _ এবং সে ভালো ক'রে সকালের খাবার খেল। 

দশীতিন দিন পর মা ফের আগের মতো আচরণ করতে লাগলেন এবং 
মেয়ের অনিচ্ছা সত্বেও তাকে জোর ক'রে স্যান্ডউইচ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন॥ 
তখন স্‌ভেতা বলল: “আমাদের যে কথা হয়েছে আম আমার ইচ্ছে মতো 
খাব, অথচ তুমি সেই আগের মতো বলছ: 'আরও এক টুকরো খেয়ে নে..." 

আত্মানর্ভরতার বিকাশ বাদ্ধমান মানুষের প্রাত সযত্ব মনোযোগ এবং 
তার আত্মশিক্মমর ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত নেতৃত্ব দাব করে। এ ছাড়া, বলাই 
বাহলা, আত্মনির্ভরশীল হওয়া কঠিন। 


'দবপ্রহর 


দিনের দ্বিতীয় ভাগে শিশুর আচরণের তিনাট মডেল এবং তার 
উপযোগী পারবারক সম্পর্কের নমুনাগুলো গড়ার চেস্টা করা থাক। 

আদর্শ মডেল। আপাঁন কর্মক্ষেত্রে। আপনার সন্তান মন দিয়ে 
পড়াশোনাও করেছে এবং পুরো একটা ঘণ্টা স্কুলের ব্গানেও ভালো 
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খেটেছে। আড়াইটার সময় সে বাড়ি ফিরল। কাপড় ছাড়তে দ্‌ মিনিট 
লাগল। তারপর ফ্লাট ঝাড়াই-মোছাই : ধুলোবালি নেই, সমস্তাকছ; তকৃতকে 
ঝক্ঝকে। মাঝেমধ্যে খাদ্যদ্রব্য কিনতে দোকানে যেতে হয়। সাড়ে তিনটা 
থেকে সাড়ে ছ'টা অবাঁধ __ পড়া তোর করার সমর । বই, খাতা, পাঠ্যগযস্তক, 
রঙীন পেন্সিল, রূলার, কম্প্যাসেস -_ সমস্তাকছু টেবিলের উপরে । সহ- 
পাঠী এল। দুজনে মিলে কঠিন একটি অঙক করল। পরে কবে দেখা হবে 
তা ঠিক ক'রে সহপাঠী চলে গেল। পড়া তোর, রাতের খাবার গরম করা 
হয়েছে, এবার খেতে বসতে হবে... 

মাঝাঁর মডেল। তিনটার সময় শিশু বাঁড়তে। টিভি চাল করল। মন 
দিয়ে দেখে। চারটার সময় তার প্রিয় অন্মজ্ঠানটি শেষ হয়ে যায়। বন্ধঃকে 
ফোন করল। 

পরের দৃশ্য। আপনার সন্তান তার বন্ধুর বাঁড়তে। ভীষণ জোরে রেক্ড- 
প্লেয়ারাটি চলছে। সন্ধ্যা ৬টা _ ছেলে দূশটর টনক নড়ল: শিগাঁগরই মা- 
বাবা কাজ থেকে ফিরবেন। ছ'টা কুড়িতে আপনার সন্তান বাড়িতে । খেল। 
তারপর পড়া তোর করতে বসল, তবে সঙ্গে সঙ্গে টাভ আর টেপ-রেকডনরও 
চাঁলয়ে রাখল। পড়া তোর করছে। মা এলেন। [তান আনন্দিত: 'আমার 
খোকন কী করছে শান?" জবাব: “পড়া তৈরি করতে আমায় বাধা দেবে 
না) -- ক্ষিংধরর্ত নিশ্চয়ই ঃ আমি তা জানতামই: পারজ গরম কারস নি, 
পিঠে দৌখস নি, দই খাস নি। এক্ষনি আম তোকে তাড়াতাঁড় খাওয়াচ্ছি... 
তা কাপড় কেন ছাড়স নি?. 

নোতিবাচক মডেল। আপাঁন কাজে। মাথায় সব সময়ই দদর্ভাবনা: “ও 
এখন কোথায়? কার দঙ্গেঃ গত কাল হেড মাস্টার আমায় স্কুলে 
ডেকোঁছলেন: ও আজকাল পড়া তোর করছে না। ক্লাসের সময় ক্লাস থেকে 
বোরয়ে ঘায়। দর করে বাঁড় ফিরোছিল, রেইনকোটটিতে ছিল কাদার দাগ। 
কুলাঙ্গারাট একেবারে জালিয়ে মারল। বাপ হাতে ছড়ি নিতেই মুখের 
উপর বলে দিল: 'মারলে বাঁড় থেকে চলে যাব।' প্রথম বার বাপকে কড়া 
কথা বলল। 

আপনাদের সম্পর্ক যাঁদ নেতিবাচক মডেলের দিকে মোড় নেয়, তাহলে 
সন্তানের 'ব্যাধির' সঠিক কারণাঁট খুজে বার করুন। তাকে ঠিক রোগীই 
ভাববেন এবং তার সঙ্গে তদনুযায়ী আচরণও করবেন। রোগীদের তো আর 
[তিরস্কার ও প্রহার করা হয় না। তাদের চিকিৎসা করা হয়। দীর্ঘকাল 
চাঁকৎসা করা হয় __ একেবারে পুরোপ্যাঁর স্থ না হওয়া পর্যন্ত। প্রস্তাবিত 


২৫৩ 


ব্যবস্থা ও পরামশুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে __ মাঝারি মডেল থেকে আদর্শ 
মডেলে আসতে সাহায্য করা। এই ভাবে, আমরা কাজ করব নোতিবাচক 
মডেল, নিয়ে এবং তাকে প্রথমে মাঝারি ও পরে আদর্শ মডেলে রুপান্তারত 
করার উপায় খুজে বার করতে চেষ্টা করব । ?শশ, সম্পর্কে আপাঁন আশাবাদী 
হোন। প্রাশক্ষণমূলক আশাবাদ স্কুল ছাত্রের ব্যাক্তত্বের ধিকাশের মৃখ্য 
বিরোধগুলো মীমাংসা করার পদ্ধাতসমূহের জ্ঞানের উপর প্রাতাচ্ঠত। 
মনে হতে পারে, ইতিবাচক সমস্তাকছুর উপর 'নর্ভর করা -- এতে নতুনত্ব 
আর কী আছে, এ তো সেই বহন ব্যবহৃত সত্র! কিস্তু কার্যক্ষেত্রে তা 
বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন। 

তাই আসুন, “কঠিন” শিশদর নোতিবাচক মডেলে ইতিবাচক খাকিছ; 
আছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই 'কঠিন” 
ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত ভালো লোক, নিপুণ কমা ও যত্রশীল সংসারী 
হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনে তারা এমনাক তাদের সেই প্রাক্তন 
সহপাঠীদেরও ছাঁড়য়ে যায় যাদের মধ্যে এককালে আদর্শ মডেলের 
গর্ত্বপদর্ণ লক্ষণগুলো মূর্তরূপ লাভ করেছিল। 

অনেক 'কঠিন" ছেলেমেয়ের মধ্যে কী কট সদর্থক গুণ গড়ে উঠে? 

তারা অফুরন্ত জীবনী শীক্ত আর জীবনোতফুল্পতার অধিকারী । তাদের 
যতই তিরস্কার করুন না কেন, যতই গালাগাল 'দিন না কেন, সে সবকিছু 
সত্বেও তারা নিজের মধো বিস্ময়কর সেই শাক্তটি টিকিয়ে রাখে যা তাদের 
নতুন নতুন 'আযডভেগ্টারে' মাতিয়ে তুলে। তারা সধারণত শারশীরক 
দিক থেকে পোড়-খাওয়া, খুবই কম্টসাহক্্, এবং এই দটি গণ আপন 
মধ্যে এই আশা বদ্ধম,ল করে তুলে যে তারা একাঁদন-না-একাঁদন পাঁথবীতে 
যোগ্য স্থান আধিকার করবেই। তথাকথিত কঠিন শিশুরাই সঙ্গীসাথীদের 
আস্থার মূল্য দেয় পাঁথবীতে সবচেয়ে বোশ, এবং সেই জন্যই খারাপ 
পারাশ্থাততে সর্বদা তাদের উপর ভরসা করা যায়। ঝুঁকির প্রাত তাদের 
আঁতীরক্ত প্রবণতার পেছনে থাকে সঠিক হসাব। 


শিতা। আয়ন্তের একেবারে বাইরে চলে গেছে। সারা দিন টো-টো ক'রে বেড়ায। 
আপনি জানেন আমাদের পাড়ার ছেলেগুলো কাঁ রকম? কে জানে ওরা একসঙ্গে মিললে 
কী করেঃ ওদের মধ্যে সম্ভবত হাঘরে ছেলেরাও আছে। তা আপানি আমার ছেলেটাকে 
ধরে রাস্তার ছোকরাগুলোর হত থেকে বাঁচান, ফের ওকে আপনার প্রশিক্ষণ-রজ্জ; 
দিয়ে বেধে রাখুন, আমায় শশক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে দিন। 
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মাকারেছ্কো। কিছু মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাস্তব জীবনের প্রভাব থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখতে এবং সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার পারবর্তে তাদের খেলা-দেখানো 
পশুর মতো বাড়িতে ব্যক্তিগত তালিম দিতে চেস্টট করেন। এরুপ প্রচেন্টা যেমন 
অর্থহীন, তেমান নৈ্রোশাজনক॥। তাতে অকৃতকার্ধতা আনবার্ধ: হয় শিশু গৃহ-কারা 
ত্যাগ ক'রে চলে যাবে, নয় তাকে মানাঁসক দিক থেকে পঙ্গ? করে ছাড়বেন। 


আমরা যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহ্‌ দিনের পদযাত্রায় বোরয়ে পড়তাম, 
তখন ঠিক এই 'কঠিন' ছেলেগুলোই হামেশা পদরোভাগে থাকত: তারা 
সাহায্য করত। প্রায়ই তাদের আদর্শ মডেলের লক্ষণযযক্ত “বরোধন চাঁররে” 
প্রাতফলিত হত উপস্থিত বুদ্ধি, নৈপূণা আর গাঁতিশীলতা। 

শিশ্য চাঁরন্রের বৈশিষ্ট্যটিই হচ্ছে এই যে তা অত্যন্ত নমনীয় _ আঁবশ্বাস্য 
রকম নমন+য়। সবচেয়ে ?নর্দয় ছেলেও চিত্তকর্ষক কাজে যেকোন সময় 
সাড়া দেবে। 

আপনার সন্তান যাঁদ ঠিক মতো পড়াশোনা করে না এবং স্কুল কামাই 
করে, তাহলে বুঝবেন যে সে নিজের শীক্ততে বিশ্বাস হাঁরয়ে ফেলেছে। 
তার মানে, লেখাপড়ায় সে এতই 1পাছয়ে পড়েছে যে তার পক্ষে পুরনো 
সমস্ত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা অসন্তব। জিজ্ঞাঁসত হওয়ার ভয় তাকে আস্থির 
করে তুলে। ভাইবন্ধ;দের সামনে, শিক্ষকদের সামনে এবং 'নজের সামনে 
তার লজ্জা হয়। দিনে দনে ভয় বাড়ে, এবং তা থেকে ম্যক্ত হওয়ার 
উদ্দেশ্যে শিশু আত্মরক্ষার অবস্থান নিতে শুর; করে৷ তখনই শিক্ষক ও 
মা-বাবার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। শশুর কাছে যে-সমস্ত দাবদাওয়া হাঁজর 
করা হয় তা সাধ্যাতীত ও দযর্বহ মনে হয়। সে নৌতিক 'বাচ্ছন্নতা হেতু 
যন্তুণা ভোগ করে। সে অরক্ষিত। 

শিশু যাঁদ আপনাকে বাড়ির কাজে সাহাধ্য না করে তাহলে এর পেছনে 
একাধিক কারণ থাকতে পারে। আপনি যা চান তা সে করতে পারে না। সে 
কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। দীর্ঘকাল তাকে বাড়ির কাজে আকৃষ্ট করা হয় 
নি। পারিবারিক বীচ্ছন্নতাও এর কারণ হতে পারে: প্রত্যেকে বাস করছে 
জের মতো, বিচ্ছিন্নভাবে, প্রত্যেকের আছে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ জশবন। 
আপনার সন্ভজান যাঁদ ভালো ক'রে পড়াশোনা করে, কিন্তু আপনায় রূঢ় কথা 
বলে, তাহলে ব্ঝবেন যে আপনাদের সম্পর্কে কোথাও গলদ আছে। 
পাঁরবার্তিত সম্পর্কের কারণ খুজে বার করা উচিত, অন্যথায় এর্‌প সম্পর্ক 
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আগে হোক আর পরেই হোক শিক্ষাকার্ষে ব্যাঘাত ঘটাবেই। 


অন্য রকম দৃশ্যও দেখা যায়। শিশু পড়াশোনায় খারাপ করছে, বাঁড়র 
কাজকর্মে কোন সাহায্য করে না, কিন্তু তা সত্তেও স:সম্পর্ক বজায় রয়েছে। 
এটা ঠিক যে এই 'ভালো' সম্পর্কে কারো কোন লাভ হয় না। কিন্তু তাহলেও 
সুসম্পর্কে এমন কিছ ইতিবাচক উপাদান থাকে যার ভাত্ততে প্রকৃত 
ফলপ্রস আদান-প্রদান শুরু হতে পারে। 

তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত কারণও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় 
স্বভাবতই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচত। 

আভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে 'কঠিন' শিশু তেবে সে যাঁদ সুস্থ 
থাকে) তখনই 'কঠিন' হয় যখন লেখাপড়ায় পাঁছয়ে পড়ে। সেই জন্যই মেয়ে 
বা ছেলের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিকাশ নির্ভর করবে কীভাবে 
আপানি তাদের ফলপ্রদ ক্রিয়াকলাপ, এবং সবাগ্রে শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ, 
সংগঠন করছেন তার উপর 

শিশুর কাজ, তার চিন্তা আর উদ্বেগের প্রাতি উদাসীন থাকবেন না। 
অধিকাংশ মা-বাবাই এই ভুলটি করে থাকেন __ সাহায্যের পাঁরবর্তে তাঁরা 
হাজারে দার হাজির করেন: "পড়তে বস্‌ !, কখন স্কুলের পড়া তোর 
করবি? শিশু তখন তার স্বভাবাঁসদ্ধ যুক্তি দেখায়: 'আরে এখনও সময় 
আছে" অথবা “এই এক্ষনি! ?িংবা 'আজ আমাদের বাঁড়র কাজ দেওয়া 
হয় ীন?। 

শিশুকে এভাবেই বললে জলো হয়: “আচ্ছা আয় তো দোখ, রূশ 
ভাষায় কী করতে হবেঃ বেশ। অনুশীলনী । ভালো কথা। তা করতে 
আমাদের কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টা। চমতকার। আর গাঁণতে কী আছে? 
দুটি অঙ্ক? কাঁ কীঃ আচ্ছা এগুলো... ঠিক আছে, নিজে চেষ্টা করে 
দ্যাখ না পারলে একসঙ্গে ভেবে দেখব... 

মা-বাবা বাঁদ চান যে তাঁদের সন্তান পড়াশোনায় ভালো হোক তাহলে 
তাঁদের আধুনিক পাঠ্যসূচি জানা দরকার। অন্ততপক্ষে প্রাথীমক স্কুলের 
পাঠযস্‌চি। শিশু যাঁদ ভালো মতো প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যসনাচটি আয়ত্ত 
করতে পারে তাহলে তার মধ্যে অবশ্যই নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস, 
মানাঁসক পারশ্রমের ক্ষমতা এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিজের মানমর্যাদা 
সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠবে। 

আপাঁন যাঁদ নিজের সন্তানকে সাহাব্য করতে চান তাহলে আপনাকে 
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তার চিস্তাভাবনার বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতেই হবে। স্কুল আপনার 
সম্তানের কাছে যে-সমন্ত দ্যাব হযাঁজর করে তা আপনার জানা উঁচত। 

শিক্ষা লাভের প্রাক্ষিয়া -_ মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন কাজ। সেই 
জন্যই কঠিন কাজে 1শশ্দুকে পারত্যাগ করা উাঁচত নয়। 

খুব অল্প দিয়েই শ্মরু করুন। ধরুন, প্রথমেই আপাঁন শিশুর মধ্যে 
তার আপন শাক্ততে অন্তত কিছদ্টা প্রত্যয় জাগানোর কাজে হাত দিতে 
পারেন। এমন কোন শিক্ষামূলক কাজ খুঁজে বার করুন যাতে তার মধ্যে 
্রস্তাবত কাজের প্রতি অন্তত সামান্য আগ্রহও সঞ্চারত হবে। আপনার 
সন্তান যাঁদ অঞ্কে দর্বল হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে বসে অঙ্ক করার 
চেষ্টা করবেন। আপনার প্রথম প্রশিক্ষণমূলক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হবে শিশঃ 
যেন তার কাজটা করে উঠতে পারে, আর তারপর যেন নিয়মিতভাবে পড়া 
তোর করে। 

ধরুন, আপনার ছেলে ইতিহাসে, ভূগোলে ও প্রকাতিবিজ্ঞনে পিছিয়ে 
পড়েছে। এমতাবস্থায় এই সব বিষয়ে কীভাবে তার মধ্যে আগ্রহ সণ্টার করা 
যায়ঃ পাঠাসাচাটি দ্যাখুুন, বাঁড়তে করার জন্য যে কাজ দেওয়া হয়েছে 
তা বোঝার চেষ্টা করুন। গ্রন্থাগারে গিয়ে আপনার ছেলে যে-বিষয়টি 
অধায়ন করছে সে বিষয়ে কোন বই দিতে বল্ুন। অন্তত কয়েকটি অধ্যায় 
পড়ে নিন। আপান খাছ: জেনেছেন তা ছেলেকে বুঝিয়ে দিন, সবচেয়ে 
গ্রন্বপনর্ণ জায়গাগুলো তাকে গড়ে শোনান। পড়ার জন্য নিধধারত অংশে 
সবচেয়ে মজার জায়গাঁটতে থামুন এবং শেষ অবধি ছেলেকেই পড়তে 'দিন। 
কয়েক বার এভাবে চললে সে অবশ্যই ক্লাসে পড়া বলতে পারবে, এবং তার 
প্রাত শিক্ষায়িত্রী আর ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভাঙ্গ বদলে ষাবে। সে নিশ্চয়ই 
ভালো নম্বর পাবে। তবে আসল ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আপনার ছেলে 
তারও চেয়ে বোশাকিছ অর্জন করবে, এবং তা হল -_ আপন শাক্ততে দৃঢ় 
প্রতায়। ভয় কেটে যাবে অথবা হ্রাস পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আভন্ন 
কাজ এবং লক্ষ্যার্জনের যৌথ প্রয়াস সেই কার্যকর, মানবক ও সৃজনধমঁ 
পারম্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে যা ব্যাঁতরেকে শিক্ষাকার্য চালানো সম্ভবই 
নয়। 

“সায়াবক জেদীপনা" এবং অহেতুক সংঘর্ষ এঁড়য়ে চলবেন। আপগাঁন 
শিশুকে কোনাকছন শেখাচ্ছেন বা বেঝাচ্ছেন। ধৈষ্যুত হবেন না, হাঁসধ্দাশ 
ও সন্ৃদয় ব্যবহার করবেন, তবে সেই সঙ্গে সামান্য কঠোরতাও বজায় 
রাখবেন। ধরুন, আপাঁন মেয়েকে শ্রুতাঁলপ লিখতে বললেন: 'চারাদিক 
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ঘন কুজঝটিকায় ঢাকা, কিন্তু আপনার মেয়ে লিখল: 'চারাদিকের বাঁড়- 
ঘর ঘন কুয়াশায় ঢাকা'। এরুপ রচনা শাক্তর জন্য অবশ্যই তার প্রশংসা 
করবেন, তবে পরে বলবেন: 'ভালো কথা, এসো এবার তাহলে 'কুজ্ঝাঁটকা' 
শব্দটি ব্যবহার করেই বাক্যটি লেখা যাক। শব্দটি ₹ন্তু বেশ কাঠিন।” শিশদর 
কল্পনার ব্যাপারে সতর্ক ও ষক্রশীল থ্কবেন। তা পূর্ণ নিরাপত্তা ও মৃক্তর 
পারবেশ গড়ে তুলবে। 

প্রথম সাফল্য বলতে কী বোঝায় £ 

সাফল্যের নিম্ন সীমানা -- শিশু পড়াশোনা করতে বসল। সে পড়াশোনা 
করতে বসে এমনাক কিছ যাঁদ না-ও করে, নিরাশ হবেন না। তাকে 
বলবেন: খ্যবই ভালো কথা যে তুই পড়তে বসেছিস। আজ বোঁশাকছ 
করতে পারছিল না, তবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, তোর মধ্যে দায়িত্ব 
বোধ এসেছে... 

'শিক্ষাকার্যে ছোট এবং বড় সাফল্যের মধ্যে সরাসার ষোগাযোগ রয়েছে। 
ছোট ছোট সাফলা লাভের পর মনে মানবাঁয় শাক্তর সামাহাীনতায় বিশ্বাস 
দ্রমশই বাড়তে থাকে। 

শিশ্র মধ্যে নিজস্ব মর্যাদা বোধ, মান্দষ যে সমস্তকিছুই করতে পারে 
তাতে দঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা উচিত। অন্যথায় কোন শিক্ষাকার্ষই 
সম্ভব নয়। 

ভালো পালক __ সর্বদা ধৈর্ববান ও ভালো গবেষক । আপানি পাঠ্যসমীচ 
অধ্যয়ন করেছেন, এবার প্রাশক্ষণমূলক সাহিত্য পড়ছেন এবং [নিজের 
পারবারিক জীবনের প্রাশক্ষণমূলক গঠন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন, - তার 
মানে, আপনি অবশ্যই একজন গবেষকে পাঁরণত হচ্ছেন। 

এখানে এ কথাটি জোর দিয়ে বলা দরকার : শিশুকে নিয়ে খাটা তাস বা 
ডোমনো খেলা কিংবা টাভ-র সামনে বসে থাকার চেয়ে আঁধকতর 
চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। আপনার প্রথম প্রচেষ্টা যাঁদ ব্যর্থ হয়, তাহলে দ্রুত 
কোন "সিদ্ধান্ত নেবেন না। আবার চেষ্টা করুন, _ হয়তো একটু অন্যভাবে। 
স্বামান্য কষ্ট স্বীকার ক'রে নিজের পরবতার্ঁ পদক্ষেপাঁট পজ্খানৃপঙ্থরূপে 
বিবেচনা করে দ্যাখুন। যাঁদ আপনাকে দশ বার চেষ্টা করতে হয়, তাই 
করবেন। 

আপনার সন্তান যাঁদ ঠিক মতো পড়াশোনা না করে, শিক্ষাদীক্ষায় 
অবহেলিত থাকে, তাহলে, এ কথাঁট নিশ্চয়ই মানবেন, আমন্লণ ছাড়া তার 
কুলে যেতে আপনার লক্জা হবে। 
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আপনার সন্তানের একটু অগ্রগাঁত হলেই আপাঁন তার শিক্ষকের কাছে 
যেতে পারেন। এই অগ্রগাতিই হবে আপনাদের প্রাশক্ষণমূলক আলোচনার 
বিবয়। আপনার স্কুলে আগমনের উদ্দেশ্যাটও হবে স্পন্ট ও সঠিক, কারণ 
আপাঁন জানেন যে শিক্ষকের কাছে আপনার কীঁ প্রয়োজন এবং আপাঁন 
তাঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন। আপাঁন শিক্ষকের সঙ্গে কেবল কথা 
বলতেই চান না, তাঁকে এ কথটিও জানাতে চান যে ভবিষ্যতে আপান 
আপনার ছেলেকে এই-এই বিষয়ে সাহাধ্য করতে আগ্রহী । কিন্তু অপানি 
তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে চাইছেন: কী কী অঙ্ক করা উচিত, কী কী 
অনুশীলনী কর। দরকার । 

আসুন, এ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আপনার, সন্তান ঘাঁদ 
অসমস্থ হয়ে পড়ে, আপানি তখন নিজের হাজারো কাজ ছেড়ে তার চাকংসা 
ও শযশ্রবায় মন দেন। লেখাপড়ায় [পিছিয়ে পড়া ইনক্ষুয়েঞ্জা, মাম্পৃস অথবা 
সকালেট পাঁড়ার চেয়েও অধিকতর মারাত্বক রোগ। কোনাকছনতে 'পাঁছয়ে 
পড়লে মান্মষ মানাসক দিক থেকে ভীষণ ভূগে। তা তার মন ভেঙে দেয়। 

কোন কোন মা-বাবা মনে করেন যে শিশুর পড়াশোনা, আর স্কুলে সাফল্য 
লাভ -_ সে হচ্ছে শিক্ষকের, স্কুলের দায়ত্ব। কিন্তু এ হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। 
ছাড়া, ক্ষাতকরও। 

লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়াকে ফের রেগের সঙ্গে তুলনা করা যাক। 
[শশ্দর অসুখ যত বোশ গুরুতর হয়, আপাঁন ততই বোঁশ দ্‌ঢ়তার সঙ্গে 
ও সব্রিয্নভাবে ভালো ডাক্তার-বিশেষজ্ঞ খজেন। আপাঁন সর্বতোপায়ে চেষ্টা 
করেন যাতে আপনার সন্তান দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। 

আপান যাঁদ চান যে আপনার ছেলে ভালো ক'রে পড়াশোনা করুক, 
তাহলে যারাই তাকে সাহাধ্য করতে পারে তাদের সবাইকেই কাজে লাগানো 
উচিত: ক্লাসের ছান্রছান্রীদের, সঙ্গীসাথীদের, আত্মীয়স্বজনদের। তা করতে 
গিয়ে শিশুকে কখনও অপ্রয়োজনীয় নীতিবাক্য শনাবেন না এবং 
অপ্রয়োজনীয় লঙ্জাদানেও বিরত থাকবেন: 'দেখোঁছস, কণ অবস্থাটা হয়ে- 
ছে... একটু বৃদ্ধিশাদ্ধও নেই...” 

কিন্তু বাইরের লোককে এ ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে গিয়ে ভূলে যাবেন 
না যে আপানিই হচ্ছেন সেই প্রধান ব্যাক্ত যাঁর উপর নির্ভর করছে [শিশুর 
অদ্ট। 

শিক্ষা্দীক্ষার কাজে প্রাশক্ষণমূলক নেতৃত্ব শিশুর স্বনির্ভরতার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়িত। সাববোচত নেতৃত্ব শিশুকে স্বাবলম্বী করে তুলে 
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(এবং এটাই হচ্ছে এর মুল উদ্দেশয)ঃ আপনার নেতৃত্ব একই সঙ্গে ভারী ও 
হালকা হোক; যাতে যেকোন ক্ষেত্রেই শিশুর আত্মনর্ভরতা স্বাধীনভাবে 
বিকাশ লাভ করতে পারে। 

প্রথম স্বনির্ভর প্রচেষ্টায় িছু-না-কিছু ভুলভ্রান্ত হবেই। মনে রাখবেন 
যে শিশুর ভুল করার আধিকার আছে; ভুলি ছাড়া শিশনর উদ্দ্ম 
ক্রিয়াকলাপ সম্ভব নয়; ভুলম্রান্ত ব্যাতরেকে নতুন কিছ শেখা অসম্ভব আর 
লেখাপড়া করা তো বটেই। 

প্রাশক্ষণমূলক নেতৃত্ব এবং স্বনির্ভরতার এঁক্যে ?কছু নেতিবাচক শক্তিও 
হত থাকে। শিশু নেতৃত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কেবল গুরজনের 
উপস্ছিতিতেই স্বনির্ভরতা প্রদর্শন করে। ধাঁরে ধারে তাকে প্রকৃত 
স্বনিভ'রতায় অভ্যস্ত করানো উাঁচত। 

শশশদুর সঙ্গে সহযোগতার মাধ্যমে _ আত সামান্য ও অবশ্যই 
সম্পাদনযোগ্য কোনকিছু দিয়ে শুরু করে _ আপাঁন তার মধ্যে 
ক্রিয়াকলাপের চাহিদা গড়ে তুলেন। এই ক্রিয়াকলাপ যাঁদ স্বানর্ভর শ্রম 
প্রয়াসের 'ভাত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত হয় এবং তৃপ্ত আর আনন্দের সঙ্গে জাঁড়ত 
থাকে, তাহলে তা অবশ্যই শিক্ষাদায়ক মৈরীপূর্ণ কার্যকর পারস্পারক 
সম্পর্ক বিকাঁশত করে তুলে। ক্রিয়াকলাপ এবং সঠিক সম্পকে সংশ্লেষ 
ছেলেমেয়েদের নৌতিক গুণাবলি গঠন করে ও তাদের উপলান্ধ ক্ষমতার 
বিকাশ ঘটায়। 

গণ্চম কিংবা দশম দিনে আপনার ছেলে যাঁদ স্বানর্ভরভাবে সামান্য 
কোনকিছ্বও করতে পারে, তাহলে বুঝবেন যে সে তদ্দারা আপনার প্রাতি, 
সঙ্গীসাথীদের প্রতি ও শিক্ষকের প্রাতি তার মনোভাব পাঁরবার্তত করেছে। 
এই সমন্ত পারবর্তন আত ক্ষুদ্র, কেবল অন্দভব করা যায়। তবে তা যে 
ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

শিশু যাঁদ ২০ কিংবা ৩০ট ছোট কাজ নিজে করে ফেলে, তাহলে তার 
আত্মবোধে তীব্র পারবর্তন ঘটবে। তার মনে এমনাক অহৎকারও দেখা 
দেবে। কিছ্‌কাল পরে এই বালকসূলভ এবং এরূপ স্বাভাবিক দণ্ড আর 
থাকবে না। 

তার এর্‌প প্রত্যয়পূর্ণ আত্মবোধ আপনার পক্ষে খবই প্রয়োজননীয়। এই 
প্রত্যয়ক্ষমতাকে এক ধরনের সপ্তাবনা হিশেবে গণ্য করবেন যা দিয়ে আরও 
কোনাকছ্‌ করা যাবে। খেয়াল রাখতে হবে, আর্জত এই নতুন অন্ভ্ীতিটি 
যেন আত্মাবশ্বাসে রূপান্তরিত না হয়। শনজেতে 'বস্বাসের' এই শাক্তাট যাঁদ 
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অন্যান্য ধরনের ক্রিয়াকলাপেও প্রভাব ফেলে তাহলে খুবই ভালো হয়। 
আপাঁনি জিজ্ঞেস করবেন, কোন্‌ কোন্‌ 'ক্রয়াকলাপে 2 সর্বাগ্রে _ শ্রমে। 
পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কোন কাজ করার চেস্টা কর্‌ন। যেমন, শিশুকে 
বলুন: 'আমরা বেশ ভালোই পড়াশোনা করলাম, এবার আয় দুজনে টিলে 
খাবারটা তোর করে নই। তুই রুটি আর দুধ কিনে নিয়ে আয়, আর 
আম ততক্ষণে কাটলেট ভেজে নিচ্ছি। যাঁদ চাস তো আমিও যেতে পার, 
তাহলে তুই কিন্তু কাটলেট ভাজাব।' শিশন যাঁদ ?কছনই করতে না চায়, জোর 
করবেন না, তাকে কেবল বলবেন: ঠক আছে, একটু জিরিয়ে নে। পরে 
আমরা একসঙ্গে মেঝোঁট মুছব।” 

এক কথায়, আপনাদের যৌথ কাজকে, আর ঠিক ক'রে বললে, তার 
পদ্ধতিগ্দলোকে শিক্ষাদানের গণ্ডির বাইরেও নিয়ে যেতে হবে। অন্য দিকে, 
সম্ভানের সঙ্গে বেড়ানোর সময়, সিনেমাশীথয়েটারে গিয়ে আপানি যে-আনন্দ 
উপভোগ করেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। 

শিশুকে নিয়ে পড়াশোনার কাজ তো করবেনই, তবে সেই সঙ্গে তাকে 
নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে, শরীরচর্চ করতে ভুলবেন না। শ্রমও তার 
পক্ষে অপারহার্য। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কয়েকটি জানিস বিশেষ গদর্ত্বপূর্ণ। 
তা হচ্ছে সময় মতো খাওয়া, সময় মতো ঘুমানো, চলাফেরা করা এবং 
নির্মল ধায়; সেবন করা। বিশেষ গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে শহরে 
ছেলেমেয়েরা নির্মল বাতাসে কম ভ্রমণ করে, দিনে ২-৩ ঘণ্টার ব্যায়াম ও 
শারীরিক শ্রমের পারবতে তারা পায় কুল্লে ২০-৩০ মানিটের আনয়মিত 
চাপ। তাতে দেহযন্্ সৃজনশীল মানাসিক শ্রমের জনা প্রস্তুত হতে পারে 
না। সেই জন্যই শশুর দেহের শাক্ত, মনের প্রফুললতা আর ব্বাদ্বর স্পজ্টতা 
বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার ছেলে বা মেয়ের শারীরক 
বিকাশের জন্য সমস্ত সন্তাবনাই কাজে লাগান। সম্ভব হলে, শরীরচর্চার 
সাজসরঞ্জাম (ডাম্বেল্‌, স্কাঁপং রোগ, এক্সপ্যান্ডার ইত্যাদি) কিনে দিন। 


মা। আমার এক মেরে, ওর বয়েস ৬ বছর। আম ওকে ভালো ও সাহসী 
দেখতে চাই। 'িকস্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্তেও ও ভর্‌ই থেকে যাচ্ছে অথচ আম 
ওকে কখনও কোন ভয় দেখাই নি। থুমোতে যাওয়ার সময় সর্বদা আমার জিজ্ঞেস 
করে: “আজ রাতে আম কী স্বপ্ন দেখব? সে যেন স্বপ্নকে ভয় করে। ...শিশুর মধো 
সাহসিকতা কীভাবে গড়া যায় ?.. 

মাকারেঙ্কো॥। আপাঁন জিজ্ঞেস করছেন, কীভাবে আপনার মেয়ের মন থেকে 
ভয় দূর করা যায়ঃ এখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। ছ' বছর বয়সে মেয়েরা প্রচ়ই ও 
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রকম হয় _ তখন সবাঁকহুতেই তারা ভয় পার, ভীদ্দিগ্ন হয়। ৬-৭ বছর বয়সে মেয়েরা 
নিভাঁক হয় না। তবে ১৯ বছর বয়সে আপনার মেয়ে এমন গন্ডা হবে যে আগাঁন তাকে 
সামলাতেই পারবেন না। আপনার পাঁরবারে বা প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কোন লোক 
আছে যে বাভন্ন রকমের ভয়ের গল্প শোনাতে পারে ই কাঁসে তার ভয় £ আমি ভাবতেও 
পারছি লা, সে আবার কী ধরনের ভয়। আর হয়তো বা তা ওর কঙ্পনা প্রসৃত ভয়? 
সময় সময় শিশুদের কল্পনা শাক্তি খুবই কাঁশত। এ ব্যাপারে ভাক্তারই বোশি সাহায্য; 


মেলামেশার মাধ্যমে শিশুর আত্মমর্যাদা বোধ বিকশিত করবেন। 
সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ ফলাফল দেখে বোঝা যায়, যে-সমস্ত লোক 
নিজেদের অকেজো মনে করে তারা কোন কাজেরই নয়, আপন অবস্থার 
উন্নতি সাধনের জন্য তারা কোনকিছ; করতে পারে না। অন্য দিকে, যে- 
সমস্ত লোক নিজেদের উচ্চ মূল্য দেয় তারা সাধারণত নিজের সমস্ত শক্তি 
করে না। এরূপ লোকেরা বিপদ দেখে হাল ছেড়ে দেয় না, _ ও কাজ করতে 
তাদের মর্যাদায় বাধে। আত্মমর্যাদা বোধ হচ্ছে দক্ষতা বিকাশের মাপকাঠি, 
মান্মষের আত্মবেধ ও নিজস্ব মূল্যবোধের মাপকাঠি। 

উচ্চ আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন শিশ; মনে করে: 'অনারা পারলে 
আমিও পারব। আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে স্বল্প সচেতন [শশু সন্দেহ- 
প্রবণ এবং পিছ হটে যায় : “আমি ও-কাজ কখনই করতে পারব না।" 

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, যেলোকের আত্মমর্যদা বোধ কম সে এমন 
কোন কাজে হাত দিতে চায় না, যার সাফল্যে খুব একটা শবশ্বাস নেই। তার 
ভ্রিয়াকলাপের নেতিবাচক মূল্যায়ন তার ভীষণ গায়ে লাগে। কোন মন্তব্যে 
হয়তো সে কোন প্রাতীক্রয়া দেখাবে না, তবে তা তার মনে গভীর রেখাপাত 
করবে। সে দর্বল। কেউ যাঁদ তাকে বলে: “তোমার এ কাজটি তেমন 
উত্রূল না”, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় : “ঠিক আছে, আম 
আর কখনও এই কাজে হাত দেব না... যখন তাকে বলা হয়: 'চেষ্টা করলে 
তুমি এ কাজটি আরও ভালো ক'রে করতে পারতে" তখন সে এই মন্তব্াকে 
চরম অপমান বলে গণ্য করে এবং নিরাশ হয়ে পড়ে। 

স্বজপ আত্মমর্ধাদা বোধসম্পন্ন শিশু যাঁদ কোন একটি কাজ খুব স্দন্দর 
ক'রে করে, এবং সে দিকে কেউ নজর না দেয়, তাহলেও সে ভীষণ আঘাত 
পায়। তখন যেন প্রাতিশোধ নেওয়ার জন্য সে ঠিক করে ফেলে: 'বেশ, আর 
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করব না।' এ ধরনের শিশুর মনে হয় যে সে সমস্তাঁক্ুই করে নিজের জন্য 
নয়, কেবল অন্যদের জন্য। 

শিশুর আত্মমর্ধাদা বোধ যাঁদ আবকশিত হয় এবং তার উপর যাঁদ সে 
চারিদিক থেকে খোঁটা খায়, কদযাক্ত শোনে, তাহলে এমতাবস্থায় শিশুর 
মধ্যে প্রতিহিংসার শাক্ত' সণ্তিত হতে শর; করে। এ ইচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক 
এক গ্র্িয়া। শিশু তখন মনে মনে বলে: “ঠক আছে, তোমাদের আম 
দেখাব!' শিশু তার কোন সাথীর উপর প্রাতশোধ নেওয়ার সুযোগ খঃজে, _ 
সে ভাবে, ওই সাথী তার যথেন্ট কদর করে না। যে-সমস্ত আত্মীয়স্বজন তাকে 
নিয়ে হাসাহাসি করে সে তাদের কাছে কিছ একটা প্রমাণ করতে চায়। 
সে শিক্ষকদের উপর প্রাতশোধ নেওয়ার মূহুর্তের অপেক্ষায় থাকে, -- সে 
মনে করে, কম নম্বর বসিয়ে গুঁরা তার প্রত খুবই আবচার করেছেন। 
এরুপ প্রবণতা প্রায়ই মান্দষের প্রাত বিদ্বেষের ভাব বাদি করে। 

উচ্চ আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন শিশুর (উচ্চ' কথাটি আমরা ব্যবহার 
করাছি 'দবাভাবিক' অর্থে) মনঃপ্রকৃতি এরুপ দর্ল হয় না। তার বিকাশ 
ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভীন্ততে। 

এরূপ িশদুর মিথ্যা কথা বলার, ভান করার ও শাস্তির ভয় থাকার 
কোন কারণ নেই। সে যাঁদ স্কুলে খারাপ নম্বর পায়, সে জানে যে মা-বাবা 
অবশ্য এর জন্য তার প্রশংসা করবেন না, তবে কারো কাছ থেকে তিরস্কার 
কিংবা অপমানও সইতে হবে না। সে নির্ভয়ে ও সহজে বলতে পারবে, 
কেন ও কাঁসের জন্য খারাপ নম্বর পেয়েছে, কারণ বাড়তে অকৃতকার্যতার 
কথা বলতেও কারো বাধে ন্য। সে মা-বাবার মতোই আচরণ করবে, কেননা 
ওদের ক্ষেত্রেও তো মাঝেমধ্ো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। 

অস্লাফল্ে এরূপ শিশু হতাশ হয় না। অপ্রশীতকর কোন ব্যাপার ঘটলে 
সবারই মতো তারও খারাপ লাগে, তবে তা তাকে বেগোছ করে দিতে পারে 
না। কঠিন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার উপায় সে খুঁজে বার করবেই, এতে তার 
কোন সন্দেহ থাকে না। সে তাড়াহুড়ো না ক'রে কাজে হাত দেয়। সময়ের 
সাঠক হিসাব রাখে। 

এমনাক কঠোর কঠোর পাঁরস্থিততেও সে অপরকে সাহায্য করতে 
্রন্তুত। মনের এই ব্যাপকতা আর উদারতায়ই তার উচ্চ আত্মমর্যাদা বোধের 
আঁভব্যাক্তি ঘটে। শক্তিহীনের কন্ট হলে সে অন্যের উপর রাগ ঝাড়ে, আর 
শাক্তশালী ও মহ ব্যক্তি তার নিজের দূঃখকম্ট ও অসাফল্যের মৃহূর্তেও 
অন্যের প্রাতি সষক্ত মনোযোগ প্রদান করে। 
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সে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করে। যারা বয়সে তার চেয়ে অনেক 
ছোট (একেবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসে) এবং যারা 
বয়সে তার চেয়ে অনেক বড় তাদের সবার সমাজেই তার আচরণ সমান থাকে। 
আর এর মানেই হচ্ছে, সে তাদের সাত্যই শ্রদ্ধা করে। সে ছোট বড় সবাইকে 
সাহাষ্য করতে চায়। সে এমনাঁক সৈই সমস্ত উপদেশও মন দিয়ে শোনে, যা 
তার মোটেই পছন্দ নয়। 


সন্ধ্যা 


শিশুর জন্য সন্ধ্যাগুলো যাঁদ সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ না হয়, টোবল 
ল্যাম্পের উষ্ণ আলোয় যাঁদ ঘর উজ্জবল হয়ে না উঠে, যাঁদ অনুচ্চ আন্তারক 
কণ্ঠের গল্প আর মধুর সঙ্গীত শোনা না যায়, যাঁদ চলে-যাওয়া দিনাটর 
ঘটনাবাঁল নিয়ে আলোচনা না চলে, তাহলে এর্প শিশু অনেকাকছ; হারায়, 
আর শিক্ষাকার্য অনেক ব্যপারে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। 

সন্ধ্যায় কী সবচেয়ে প্রধান? অন্তরঙ্গতার দিকাঁটঃ 

১২ ঘণ্টা ব্যাপী ক্রিয়াকলাপের পর র্লাস্ত (শিশদর পড়াশোনা, 
মেলামেশা, শ্রম, আমাদের পাঁরবারক দায়দায়িত্ব, চাকার)? 

আগামী 1দনের জন্য প্রস্তুতি ঃ 

আস্;ন, প্রথম মডেল দিয়ে শুর করা যাক। সেটা আদর্শ মডেলও। 

এটা থেকে ১০টা অবধি - এই তিনটি ঘণ্টা হচ্ছে অন্তরতম বাসনা, 
আঁবজ্কার আর সাক্ষাতের সময়। বাবা, ভাই অথবা মায়ের সঙ্গে আধ 
ঘণ্টার ভ্রমণ। সে খবই চমৎকার জিনিস। ভ্রমণের সময়ে অনেক বিষয়ে 
আলোচনা করা যায়! তখন মেয়ের কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়: 'দাঁদমাণ 
ক্লাসে গালিয়াকে যখন বললেন যে সে মিথ্য কথা বলছে তখন গালয়া 
কৈন কেদে ফেলোছল 2 ছেলেরা কেন এত পাজি হয়: সব সময় আমাদের 
ব্যাপারে নাক গলায়, আমাত্দর পেছনে লাগে, এবং ওদের জব্যলায় 
পারা যায় নাঃ নেপাঁলয়নকে অনেকে কেন ভগবান ভাবে, অথচ তিনি অন্যায় 
কাজ তো কম করেন নঃ 

এরূপ “কেন” আছে অনেক। 

এই ভাবে, আদর্শ মডেলের একাঁট উপাদান হচ্ছে: শিশুর সঙ্গে ভ্রমণ? 
আর তারপর আপনার সন্তান কোন চিত্তাকর্কক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে : 
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হয়তো সে ছাঁব আঁকে, হয়তো বা সঙ্গীতিচ্চা করে, হয়তো ব্য এমন কোন 
অঙ্ক কষে, যা কেউ এমনকি প্রাতযোগিতার সময়ও কষতে পারে 'ন। তার 
চেোখমদখ উজ্জল হয়ে উঠে, এবং আপানি তাকে বাধা দিতে চান না। 

আর আপাঁন বসে বসে মজার কোন বই পড়ছেন। আপনার মনে কোন 
অশান্ত নেই। আপাঁন খুশি যে আপনার সন্তান সময় মতো পড়া তোরি 
করে নিরেছে, নানা কাজে আপনায় সাহাব্যও করেছে। আপাঁন ফাঁকে ফাঁকে 
আগামী দিনের বিষয়েও কথা বলে নিচ্ছেন, সকাল থেকে কে কী করবে 
তা জিজ্ঞেস করছেন। ...আপাঁন কয়েক মুহূর্ত শশুর বিছানার কাছে 
দাঁড়িয়ে থাকেন, তার মাথায় হাত ব্ূলান, হয়তো তাকে চুমুও দেন... 

মাঝাঁর মডেল। না 

- আচ্ছা অও্কগুলো কেমন করাল দ্যাথা তো, _ বলেন বাধা! _ 
আবার বিশ্রীভাবে িখোঁছস। তোকে এ ছাড়া আর কা করতে হবে? 

-- ভূগোল পড়তে হবে, কবিতা মুখস্থ করতে হবে... 

_ কখন তা করার শান ? 

- এক্ষান। 

কুঁড়ি মিনিট কেটে গেল। মা ও বাবা ?টাভ দেখছেন। শিশু 
কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, পরে আস্তে আস্তে বাবার পাশে 
সোফায় বসে। 

বাবার মনে আছে যে ছেলে এখনও পড়া তোর করে নি: 

-কখন তুই পড়তে বসাঁবঃ 

--এই এক্ষান, -. জবাব দেয় ছেলে এবং ফল্মাঁট শেষ না হওয়া অবাঁধ 
এই ভাবেই বসে থাকে । রাত ন'টার সময় সে ভূগোল পড়তে বসল। ফিল্ম 
এবং চায়ের পর মা-বাবা পরাঁক্ষা করলেন ছেলে পড়া কেমন তোর করেছে _ 
কিন্তু ওর কিছুই শেখা হয় 'ন। বাবা বকাবকি করেন। মা'র মন খারাপ হয়। 

অবশেষে ছেলে মন দিয়ে বইটি পড়ল! এক ঘণ্টা বাদে পড়া তোর হয়ে 
গেল! রাত এগারোটা। ছেলে শুতে গেল। 

নোতবাচক মডেল। 

মা ঘাঁড়র দিকে তাকান। দশটা বাজতে চলল, মেয়ে তখনও বান্ধবীর সঙ্গে 
বেড়াচ্ছে? 

সাড়ে দশটা _ মেয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে। মা বালিশ থেকে মাথা 
তুলে জিজ্ঞেস করেন: 

-_ তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পড়া নিশ্চয়ই তর কারস নন... 
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-করেছি। খাবার কী আছে? 

মা বিছানা থেকে উঠলেন। খাবার গরম ক'রে মেয়েকে খাওয়ালেন। 
খেয়েদেয়ে মেয়ে পড়তে বসল। যতক্ষণ না চোখ ব্জে আসছিল, ততক্ষণ 
বইয়ের পাতা উন্টিয়েই গেল! শৃতে গেল একটার পরে। 

আভঙ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে আধিকাংশ অসুবিধা দেখা দেয় সেই সমস্ত 
পারবারে যেগুলোতে একটি মান্র সন্তান আছে। একমাত্র সন্ভজনের সমস্যা, 
পারঝার এবং ক্লাসের সমস্য _ সে আত গর্দত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এবং তা 
নিয়ে আমরা অন্য বিশেষভাবে আলোচনা করব। 'দ্বতীয় গ্রপের সমস্যাগ্দলো 
জাঁড়ত রয়েছে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সঙ্গে, সেই জগৎটির সঙ্গে যা 
ব্যাক্তিত্ব গঠন করে এবং খাতে ব্যাক্তত্বের গঠিত 'অহং-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 

সময় সময় শিশু পড়াশোনায় খারাপ হয় এই জন্য যে শিক্ষকের সঙ্গে, 
সমবয়সীদের সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। সন্ধ্যার পরে মা-বাবারা 
ছেলেমেয়েদের অসমবিধা আর কম্টকাঠিন্য বুঝতে চেষ্টা ক'রে প্রায়ই এরূপ 
ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য করে থাকেন: “মাস্টার এমন অভদ্রতা করলেন কী করে: 
সারা ক্লাসের সঙ্গে ছোট্ট একটি বাচ্চাকে 'নিয়ে হাসাহাসি করেছেন!' অথবা : 
'সমবয়সীরা যখন ওকে মারল, তখন মাস্টারের চোখ কোথায় ছিল?! 

পরাক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যে-পারবারে ঝড় ভাই বা বোন আছে 
সেই পরিবারের [শিশু সহজে তার শ্রেণীর ছান্রদের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে পারে, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গিভ'য়ে সম্পকণ স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়। শিশু এবং ক্লাসের মধ্যে প্রায় সর্বদাই এক ধরনের বিরোধিতা 
দেখা দেয়। সে বিরোধিতা অনিবার্য। তা মনে রাখা উাঁচিত। 

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে ৭ বছর বয়সী প্রাতিটি মানূষ তার সমবয়সীদের 
দলে নিজের বিশেষ একটা বশ্ববাক্ষা নিয়ে আসে। সারা ক্লাসের 'অহং-এর 
সঙ্গে শিশুর অন্তর্জগতের সংঘর্ষ বিপুল সংখ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং 
তার মধ্যে প্রধানতম একটা সমস্যা : ছোট্ট মানুষটির ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাঁশত 
হতে পারবে বি অথবা তা অজ্কুরেই বিনম্ট হয়ে যাবে। 

শিক্ষাবদরা এই সমস্যাটি নিয়ে ভাবছেন, বিজ্ঞানীরা তার বিষয়ে 
অনেকাঁকছ িখছেন ও বলছেন, এবং তা নিয়ে মা-ববাদেরও প্রার 
অনরুপভাবে চিন্তা করা উচিত। একমান্র সন্তান সাধারণত আঁধিকতর দনর্বল, 
সেই জন্যই দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে সে [বশেষ কম্টে আরও একটি 
মনস্তাত্তিক বিরোধ দমন করে । সেটি হচ্ছে স্বার্থ এবং ভয়ের মধ্যে বিরোধ । 
ব্যাপারাট আসলে কীঃ শিশু স্রেফ মেলামেশার তীব্র চাহদাই অনুভব 
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করে না, সে নিজের দক্ষতা, স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে তার বাইরে 
যাকিছদ জেনেছে ও শিখেছে তা প্রদর্শন করতেও চায়। সেই সঙ্গে 
সবকিছু কুঝতে সক্ষম ৭ বছর বয়সের সান[্ষাট হাস্যাস্পদ হতে ভীষণ 
ভয় পায়, কেননা সে দেখতে পাচ্ছে যে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আলাদাভাবে 
প্রত্যেকের অনুভূতি খুব একটা পরোয়া করে না এবং যার কথা তাদের 
কাছে শোনার ও শ্রদ্ধার অযোগ্য বলে মনে হয় তাকে নিয়ে তারা সহজেই 
হাসাহাসি করে। এই ভাবেই দেখা দেয় নিজেকে প্রকাশ করার, নিজের 
অন্তর্জগৎ প্রকাশ করার ভয়, এবং তা বোশর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের বেলাই 
ঘটে থাকে যারা স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে অবাধ প্রধানত... ক্লেহশীল 
ও প্রশ্রয়দানকারী গুরুজনদের মাঝখানে থেকেছে। 

সমবয়সণদের জগতে এসে আমাদের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে িশতে 
শুর করে, কিন্তু দ্‌তিন বার যখন 'আঘাত' পায়, সংঘর্ষের পাঁরস্থিতিতে পড়ে 
(বাঁড়র পরিবেশে, বড়দের সমাজে যা দেখে তারা অভ্যস্ত নয়), তখন 
শশশুসলভ বদ্ধপাঁরকরতা ও নীতিনিম্ঠতার সঙ্গে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়: 
এঠক আছে, যাক গে, ওদের আমার চাই না।' আর 'ওদের' মানে __ ক্লাস। 
শিশু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, এবং তা খুবই অমঙ্গলকর পাঁরণাম ডেকে আনতে 
গারে। নিরালায় ক্রিয়াকলাপহান সংদীর্ঘ অবস্থান বাভন্নভাবে শিশ্দর ক্ষাত 
করে, আর সময় সময় সে জন্য মনোরোগও দেখা দেয়। 

কী করা? এরূপ পরিস্থিততে কী উপায় থাকতে পারেঃ মনে 
হয়, উপায় আছে কেবল একাঁট -- [শিশুকে এমন সঙ্গ পেতে সাহাষ্য 
করা উচিত যা তার বিকাশের উপর অন্যকূল প্রভাব ফেলবে। হয মা- 
করেন িংবা তাদের 'নয়ে বেড়াতে যান। সময় সময় তাঁরা একসঙ্গে 
[সনেমাশথয়েটারও দেখেন। 

আপন সন্তানের বন্কুবান্ধবদের সঙ্গে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় থাকলে 
খুবই ভলো হয়। তাতে সমবয়সীদের দলে কার্প আচরণ করতে হবে সে 
সম্পর্কে নিজের ছেলে বা মেয়েকে সতর্ক করে দেওয়া সঞ্ভব হয়! 

শিশুর মধ্যে আপনাকে সংবেদনশীলতা ছাড়া মানাঁসক দূঢ়তাও গড়ে 
তুলতে হবে। স্বভাবতই, সন্ধ্য বেলা, অবসর সময়ে শিশুর সঙ্গে কেবল 
মেলামেশার প্রাক্রয়াই চলে না, তখন যেন খোদ মা-বাবাদের দ্বারা 
শিক্ষাদণক্ষার নিজস্ব একাঁট তত্ুও রচিত হয়, পারিবারিক প্রশিক্ষণের 
প্রধান দিকগুল্েও নির্ধারত হযর়। একটি মানুষের মধ্যে কী ক'রে 
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সঙ্গীতপর্ণভাবে মানসিক সক্ষরতা, সমবেদনার ক্ষমতা আর সংবেদনশশীলতার 
সঙ্গে মনোবল, মানাসক অটলতা ও পোক্ততার মলন ঘটানো যায়? 

আমরা শিশুর মধ্যে সহদয়তা, সংবেদনশীলতা ও নম্রতা গড়ার 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যতই বলাবাঁল কারি না কেন, আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু 
চায় যে তার সন্তান এই মহৎ গ্ণাবালি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা 
একরোখা ও প্র্যাকটিকেল হোক, ঘনষর সাহায্যে সু-কে কু-এর কবল থেকে 
রক্ষা করতে শিখুক। তার মানে, কথ্য হচ্ছে ব্যবস্থা নিয়ে : সামান্য নিষ্ঠুরতা, 
সামান্য উদারতা? অবশ্যই না, ব্যাপারটি বেশ জাঁটল। 

আত উদার ও সংবেদনশীল ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাদের কিছ; 
সমবয়সীর মনে বিরক্তির উদ্রেক করে। মা-বাবার প্লেহ-ভালোবাসা, মায়া- 
মমতা আর আদরের পাঁরবেশ থেকে স্কুলে এসে শিশু নিজেকে এক গতিশীল 
জগতে আবিচ্কার করে। এই জগতে সমস্তকিছুই ঘটছে ভীষণ দ্রুত গাঁততে, 
এবং সময় সময় এই দ্ুঢততা নিষ্ঠুরতায়ও পর্যবাঁসত হয়। 1শশ্দর শাক্ত 
পাঁরপরু নাগরিকতায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সেই 
নাগারকতাকে প্রকৃত মানাবক মূল্যবোধের দ্বারা পাঁরপূর্ণকরণের মধ্য 
দিয়ে। এ হচ্ছে স্কুলের শিক্ষাীক্ষার অন্যতম কর্তব্য। 

শত লাগ্না, লজ্জা আর অবমাননা সতও শিশদকে উচ্চতম মানাবক 
মূল্যবোধ রক্ষা করতে শিখতে হবে। 

ম্নেহশীল ও বন্ধভাবাপন্ন ব্যক্তি গড়তে গিয়ে আপাঁন ভালো একজন 
সংসারী লোকও গড়ছেন। 

আমরা যখন নিজেকে প্রশ্ন কারি, কীসের জন্য আমরা ছেলেমেয়ে মানুষ 
কার, আমরা অবশ্যই এরূপ জবাব দিই: সুখের জন্য, শ্রমের জন্য। 
আমাদের ছোট্ট িশাটির পাশে 'পারবার' কথাটির মতো এত গভীর ও 
গুর্বপযর্ণ একটা ধারণা স্থাপন করতে আমাদের কেমন যেন ভয় হয়। 

আপনার মেয়ের বয়স যাঁদ এখন ১৫ বছর হয়, তাহলে খ্দব [শগাঁগরই 
তার বিয়ে হতে পারে এবং তারপর সে ছেলেমেয়ের মা হবে। তার আত 
গুরত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব দেখার জন্য আপনাকে প্রাতাঁদন প্রস্ৃত নিতে 
হবে? 

তবে আসল কথা -_ ?িশুকে আপনার ভালোবাসতে শেখানো উাঁচিত। 
ভালোবাসা তখনই কেবল সাত্যকার হয় যখন তা বাপ্ত হয় মানদুষের 
ক্রিয়াকলাপের বহ ক্ষেত্রে: শ্রমে, আগ্রহে, মেলামেশায়। ভালোবাসতে 
শেখানো _ তার মানে অক্লান্তভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করতে শেখানো । 
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তার মানে প্রচুর শক্তি নিয়োগ ক'রে ভালো কোনকিছু সৃষ্টি করতে, আপন 
জনকে আনন্দ দান করতে শেখান্যে। 

আপনার ছেলেমেয়েরা যাঁদ শক্তসমর্থ ও কম্টসহিষ্ণ্‌ হয়, যাঁদ তারা 
সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার ক'রে সর্বদা শক্তিহীনকে রক্ষা করতে এঁগয়ে 
আসে, যদি তার আপনার অসুখের সময় আপনার সেবাশশ্রুষা করে, 
যাঁদ তারা আপনার পাঁরবারের স্বার্থকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের উধের্য 
স্থাপন করে, তাহলে আপাঁন নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এই শুভ 
সম্পকর্ুলে তাদের নিজেদের পাঁরবারেও বর্তাবে। 

শশিশ্দ আসলে যেমন আছে তাকে ঠিক তেমান রকম নিজেকে দেখতে 
সাহায্য করুন। দশ জন লোক বাদ একই শিশ্দর চারান্রক বোশিন্ট্য বর্ণনা 
করে, তাহলে বর্ণনায় বে-মল থাকবেই। শিক্ষক শিশদু সম্পর্কে বলবেন স্কুলে 
সে কেমন পড়াশোনা করে সেটা বিচার ক'রে। দাদ-দিদিমা তার মধ্যে 
সর্বাগ্রে লক্ষ্য করবেন সোহাগ আর বাধ্যতা, পরিপট্য ও পারচ্ছন্নতা, 
শ্রমশীলতা ও উদারতা । সঙ্গীসাথীরা সর্বাগ্রে দেখবে, তাদের সমবয়সী 
মর্যাদার 'দলায় বিধি' কতটা মানছে। কেউ কেউ বলবে তার মন্দ দিকগনুলোর 
বিষয়ে, আর কেউ কেউ -_ সদ্‌গদণের বিষয়ে। 

ভ্ুমবর্ধমান মানদ্ষাটকে নিজের বিষয়ে (তার নিজস্ব “অহং-এর বিষয়ে) 
কোন্‌ সত্যাট জানতে হবে? সে তো দিনে দিনে বেড়েই চলেছে । আজ সে এক 
রকম। কাল অন্য রকম। পরশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিশু আসলে ধেমন আছে 
ঠিক সে বিষয়ে সমগ্র সত্যাট তাকে জানিয়ে দেওয়া -_ তার মানে তাকে তার 
প্রকৃত সম্ভবনা সম্পর্কে বলা, তার মানে তার শবকাশের খত" সম্পর্কে 
তাকে ওয়াকিবহাল করে তোলা, তার মানে ?শিশযকে আপন আদর্শের দিকে 
তার গাতাট উপলান্ধ করতে সাহায্য করা। 

অনেক ছেলেমেয়েই জানে না, তারা কাঁ করতে সক্ষম। তারা নিজেদের 
মাপে বা বিচার করে অন্যের কথা ?দয়ে। কিন্তু যে-মানূষি কেবল ভবিষ্যতে 
নিজের বাক্তিত্ব প্রকাশ করবে তার ক্ষেত্রে এই মাপ তে প্রযোজ্য নয়। 

শিশ, স্কুলে সর্বদা ৩ ও ৪ নম্বর পাচ্ছে সোভিয়েত দেশের স্কুল-কলেজে 
& হচ্ছে সবচেয়ে ভালো নম্বর । _- অন:ঃ)। তাই স্কুলে ভাবা হয় (বলাই 
বাহমল্য, কেউ মুখে কোনকিছু বলে না) যে সে পড়াশোনায় 'এক রকম" 
প্রায় মাঝারি ধরনের ছাত্র। বাড়িতেও সবাই ভাবে: পড়াশোনায় যখন 
তেমন একটা মাথ্য নেই তখন কী আর করা... এ সমস্তাঁকছরর 'ভাত্ততে 
িশ্দর নিজের সম্পকে অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠে: “তার মানে, আম 
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জন্মেছিই ওই রকম। জীবনে সবাই তে আর ভাগ্যবান হয় না। ওতে 
করার কিছু নেই 

নিজের সম্পর্কে গড়ে উঠা এরুপ ধারণা সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায় ন্া। তবে 
শিশুকে অবশ্যই এর্‌প সষেগ দেওয়া চাই যাতে সে নিজেকে অন্য 
আলোতেও দেখতে পারে । তাকে বলা উঠত যে সে এক রকম, নয়, মানুষের 
চেহারা তখনই প্রকৃতভাবে সুন্দর হয়ে উঠে খন তা উদ্ভাঁসত হয় মহৎ 
অন্দসন্ধান, সজনী উদ্যম আর শ্রমশীলতার আলোতে । 

নিজের সন্দেহ প্রবণতা আর অনাচ্ছার দ্বারা ?শশুকে যন্ত্রণা দেবেন না। 
'জানেন, সম্প্রাত আমার মেয়ে প্রায়ই আমায় ফাঁক দিচ্ছে, _- নিজের 
সন্তানের বিষয়ে অভিযোগ করছেন মা। _- এখনও আমায় ফাঁক 'দিচ্ছে। 
আমি তো বুঝি। কোনাকছদ হলে মা সব সময়ই তা ধরতে 

তা ঠিকই। সন্তানের কা হয়েছে তা মা না বুঝলে আর কে বুঝবে। 
এবং সন্তনেরও হামেশ্া িছু-নাকছন একটা হচ্ছে। অবশ্যই গ্রবত্বপূর্ণ 
কিছ একটা। ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন কত সব অসাধারণ 
ব্যাপার ঘটে থাকে। একটা মেয়ে তার সবচেয়ে বড় দুঃখের কথাটি বলে 
এভাবে: 'আমি আমার বান্ধবী ভেরার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে ষাচ্ছলাম। 
হঠাং হোঁচট খেয়ে আম পড়ে গেল্মম। আর ভেরা দাঁড়য়ে দাঁ়য়ে হাসাছল। 
কল্পনা করুন, এ স্রেফ সাথীতে হতাশাই ছিল না। এ ছিল বিরাট দ:ঃখ। 
সে কাঁদছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলতে পারছিল না। ম্া-ও 
বলাঁছলেন যে মেয়ের শকছু একটা হয়েছে'। কথা টেনে বার করতে 
চাইলেন। জোর করলেন। 'ি্তু মেয়ে নীরব থাকল। মা'র প্রশ্ন তাকে 
আরও বোঁশ মনমরা করে তুলছল। 

শিশুর জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকাটা দুষণীয় কিছ; নয়। 
তবে শিশদের সঙ্গে আচরণে অমায়ক হতে পারাটাও প্রয়োজন। 

মনে রাখবেন যে শিশুর অনুকরণ ক্ষমতা তার সৃজন ক্ষমতার মতোই 
স্বাভাবক। আপনার সন্তান কাকে এবং কী অনুকরণ করছে? 'নাদ্ট 
কোন ব্যাক্ত নেইঃ খ্দবই সম্ভবঃ সে তাদেরই অন্দকরণ করে, যাদের মধ্যে 
বাস করে: একসঙ্গে সমস্ত সমবয়সীদের। সে চায়, তার সমন্তকিছ; যেন 
সবার মতো হয়। জিন্স, জ্যাকেট, শার্ট জ্‌ূতো -- সমস্তাকছ্‌ই সবার মতো 
হতে হবে। আর গাঁতিভাঙ্গি, কথা বলার ধরন, প্রন করা, জিজ্ঞসা করা ও 
হাসার ধরন - এ সমস্তাকছ? সে নিজেই আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে। এ 
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ব্যাপারে কিন্তু সে সবকিছুই ঠিক জানে ও বোঝে । কোথেকে জানল? আবার 
সেই 'সবার কাছে । 

শিশুরা অনুকরণ না করে পারে না। অনুকরণ ক'রে তারা পাঁরবেশের 
পারস্থিতর সঙ্গে নিজেদের থাপ খাওয়ায়। 

অনেক ক্ষেত্রেই শিশু অনকরণ করে অনভিপ্রেতভাবে। যেমন, বই 
বাছার ব্যাপারে, পোশাক, সঙ্গীত ও আচরণের ধরন বাছার ব্যাপারে। মা- 
বাবাদের কী করা উীচত? নিজের সন্তানকে বলবেন: 'তুই তোর সমবয়সদের 
দেখাদোখি সমস্তাকছয করতে চাস। কিন্তু মান্দষের মূল্য অপরকে অনযকরণে 
নয়, তর স্বকীয়তায়। তোর নিজের থাকিছ; সাত্যই পছন্দ হয় তা নিয়ে 
ভাবতে চেস্টা কোর। অন্যদের যাঁকছুতে অনুকরণ কারস তার থেকে 
নিজেরটাকে আলাদা ক'রে দেখতে চেষ্টা কোর।' তাকে মাথা ঘামাতে 'দিন। 
ঘন ঘন ও ববাভনন আকারে এ ধরনের প্রশ্ন আর প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করবেন। তা শিশুর মনে কিছ একটা প্রভাব ফেলবেই। এক মা তাঁর 
ছেলেকে বলোছিলেন: “ভালো কথ্য, এটা তোকে বাবা 'শাখিয়েছেন, আর 
এটা - আম, আর এটা __ স্কুলের মাস্টার। আচ্ছা বল তো, নিজে তুই 
কী শিখেছিসঃ! এ হচ্ছে আত গ্রুত্বপূর্ণ একটি প্রশন। 

আঁতারক্ত আদর ও প্রশ্রয় শিশুর পক্ষে অপকারী। ?শশদর নিজস্ব মর্যাদা 
বোধ __ তা সর্বদাই পাঁরবারের জঈবনের রাঁতিনীতির প্রাতফলন। পারবারের 
লোকেরা শিশুকে খাঁদ ভালোবাসে এবং তার যোগ্যতা অন্যায় অতিরিক্ত 
প্রশংসা না করে তার চালচলন মূল্যায়ন করে তাহলে সে আপন শাঁক্ততে 
বিশ্বাসী হয়ে উঠে। পাঁরিবারে যাঁদ কাউকে উপেক্ষা করা হয় (যেমন, দাদ, 
দাদমা আর ছোট ভাইকে উপেক্ষয করা হয়, তাদের নিয়ে হাসাহাসি 
করাহয়, তাদের কথায় কেউ কান দিতে চায় না, সময় সময় তাদের উচ্চ কণ্ঠে 
তিরস্কারও কর হয়ে থাকে) তাহলে তা ?শশ্দর শশিক্ষাদীক্ষায় খারাপ প্রভাব 
ফেলবেই। শিশ্দর জন্য যাঁদ এরপ নিয়ম করে দেওয়া হয়: 'যা ইচ্ছে 
তা-ই করক!, তাহলে তা প্রায়ই ব্যাক্তিত্বের কয়েকটি দিককে বিকৃত করে 
দেয়। ফলে বাড়িতে সমস্তকিছু করতে দেওয়া এবং অন্য পাঁরবেশে অনেককিছ 
করতে না দেওয়ার মধ্যে যে-ফাটল দেখা দেয় তা আত্মপ্রত্যয়হীনতা আর 
নিজে ষে অপকৃষ্ট এরূপ ধারণার জন্ম দেয়। 


বাব। শিশুদের শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার _ এর মানেটা কী? 
কর্চাক। শিশু হচ্ছে বিদেশী, সে ভাষা বোঝে না, সে কীভাবে রাস্তা চলতে হয় 
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তা জানে না, নিয়ম ও রীঁতি-রেওয়াজ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই... তার একজন 
গাইড প্রয়োন, ফে বিনীতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। 

তার অজ্ঞরতাকে শ্রদ্ধা করুন [.. 

উপলান্ধির প্রমকে শ্রদ্ধা করুন. 

অকৃত্রকার্যতা ও অশ্রুকে শ্রদ্ধা করুন!.. 

শিশুর সম্পাত্ত ও বাজেটকে শ্রদ্ধা করুন!.. 

[বিকাশের কঠিন কাজের রহস্য ও বিষ্যাতিকে শ্রদ্ধা করুন!.. 

বর্তমান ঘণ্টা এবং আজকের দিনকে শ্রদ্ধা করুন! আজ যাঁদ আমরা 'শিশ;কে 
সচেতন ও দায়ত্বপূর্ণ জীবন যাগনের সুযোগ না দিই, তাহলে সে আগামী কাল কী 
কারে বাঁচতে পারবে; পদদাঁলত করবেন না, কর্তৃত্ব ফলাবেন না, আগামী দিনের 
দাসত্বের মধ্যে ফেলে দেবেন নম, শীতল করবেন না, তাড়াহুড়ো করবেন না ও তাড়া 
দেবেন না। প্রাতীট আলাদা মনিটকে শ্রদ্ধষ করুন, কেননা তা মরে যাবে এবং আর 
কখনও তার পুনরাবাত্ত ঘটবে না, এবং এটা সর্বদা সাত্য: আহত মনিট থেকে রক্ত 
পড়বে, হত 'মানট খারাপ স্মীতর অগচ্ছায়া দিয়ে উদ্ছিগ্গ করবে। অসুন, শিশুদের 
সকালের আনন্দ উপভোগ করার ও বিশ্বাস করার সুযোগ 'দই। শিশদ ঠিক সেটাই 
চায়। 


ধরুন, শিশু গায়ের জ্যাকেটটি বাইরে ফেলে এল, আর প্রাঙ্গণে অন্ধকার 
ও বৃদ্টি, এবং আপানি তাকে (তর ভয় সত্তেও) বাইরে গিয়ে জ্যাকেটটি 
খুজতে বলছেন। আপনি 'কন্তু ঠিকই করছেন, কেননা আপানি শিশুকে 
তার নিজেরই ভীত থেকে রক্ষা করছেন। তার নিজেকে সংযত করা এবং 
সমস্ত ছেলেমেয়ে যে অন্ধকারের ভয়ে ভুগে তা দমন করা উচিত। 

শিশ যাঁদ পড়া তৌরি না করে এবং আপানি তাকে এক ঘণ্টা আগে 
ঘুম থেকে তুলে দেন (অথচ তার আরও একটু ঘুমানোর ইচ্ছা আছে এবং 
তাকে জাগাতে আপনার খুব কন্ট হচ্ছে), তাহলে তার মানে এ নয় যে 
ব্যাক্ত হিশেবে আপাঁন তাকে অপমানত করছেন । বরং উল্টে আপাঁন ক্লাসে 
তার রক্ষার জন্য লড়ছেন। সবে পড়া জানবে এবং নিভয়ে ব্লূসে বসতে 
পারবে। সপ্তাব্য উপহস এড়াতে সক্ষম হবে। 

ধরুন, রাববার দিন শিশদ তার ঘরটি পাঁরচ্কার করল না, এবং তা না 
করা অবাঁধ আপাঁন তাকে সিনেমায় যেতে দিচ্ছেন না। এমতাবস্থায় 
আপান উচিত কাজই করছেন, _ এর দ্বারা অপাঁন তার মধ্যে দায়িত্ব ও 
শৃঙ্খলা বোধ গড়ে তুলছেন? 

দুর্বল মানুষ নয়, শক্তিশালন ব্যক্তিত্ব গড়তে চেঙ্টা করুন। 

শিক্তিশালী ব্যাক্তিত্ব কথাটিতে আমরা দট প্রধান মর্মবন্তু লক্ষ্য কারি। 
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এক দিকে, তা হচ্ছে সুন্দরের পৃথখিবাঁকে সেহদয়তা, ন্যাক্রপরতা, শ্রমের 
সৌন্দর্য) বোঝা ও উপলান্ধ করার ক্ষমতা, অন্য দিকে __ এই পৃথিবীকে রক্ষা 
করার প্রস্তুতি ও ক্ষমতয। অন্যারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। অন্যায় 
দমন করার ক্ষমতা। এর জন্য চাই ব্াদ্ধির শাক্ত, অন্দভূতিতর শক্ত, 
ক্রিয়াকলাপের শাক্ত এবং সম€লেচনামুলক বিচারের শক্তি। 

আমরা যখন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কথা বাল, আমরা অবশ্/ই স্বাস্থের 
সমস্যায় ফিরে আসি। শিশু যাঁদ ছোটবেলা থেকে মজবুত হয়ে উঠে 
(ঁভজে গেলে তার সার্দ লাগে না; সহজে শীত সহ্য করতে পারে; হেমন্ত 
কালে তাঁবুতে রাত কাটায়; দ্‌র দুর স্থানে পদক্রজে ভ্রমণ করাতে 
যায়), তাহলে এই মজব্মীত তাকে নিভাঁক ও শারীরিক ?দিক থেকে শাক্তশালী 
করে তুলবে। 

আমরা যখন শীক্তশলী বাক্তিত্বের কথা বাল, তখন আমরা মনোবল, 
নৌতক অটলতা আর বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর জোর দিই। 

আমরা যখন শাক্তিশ্ল' ব্যাক্তত্বের কথা বাল, তখন আমর বোঝাতে চাই 
ব্যাদ্ধর তীক্ষমতা, মানুষের সজনী ক্ষমতা, যা পারিপার্ক বিশ্বকে 
উজ্জবলতর করে তুলে আর মান্দবকে করে তুলে আঁত্বকভাবে সমদ্ধতর। 
শিশদ বাদ ব্দাদ্ধমান হয়, কৌতুহলী হয় এবং হামেশা 'নজেকে.ও অপরকে 
হতভম্ব করে, তাহলে তা তার নিজস্ব [িকাশেরই সহায় হবে। 

সন্ধ্য _ সে সর্বদা আগামী দিনের ভাবনা। বথাসাধ্য চেষ্টা করুন, 
আগামী সকাল যেন সুখ ঘটনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। 

দৈনান্দিন জীবনের কয়েকটি 'নিয়ম। 

বোশ রা নোতিকতা বিষয়ক কোন তাঁর আলোচনা শুরু করা উচিত নয়। 
তা রাত সাত-আটটার মধ্যেই শেষ করতে চেষ্টা করবেন। 'নদ্রা যাওয়ার 
আগে শেষ দুশট ঘণ্টা ধরে শিশুর শান্ত থাকা উচিত। তখন তাকে আগ্মামট 
দিনের জন্য প্রস্তুত হতে শেখানে যায়। এ ব্যাপারে খাঁটনাটি কোনাঁকছন 
নেই। শিশু তার বই আর খাতাগুলো গ্দাঁছয়ে নিক, পোন্সিল-কলম 
প্রন্থুত করে রাখুক । স্কুলের পোশাকটি দেখে নিক, এবং প্রয়োজন হলে 
নিজেই বোতাম সেলাই করুক ?কংবা পেস্টটি ইস্তি করদক। অবশেষে, 
সবচেপে আসল কাজ -_ সময় মতো শুতে যাওয়া। 

শিশু সর্বদা নার্দন্ট এক সময়ে নিজের বিছানা পাততে শিখুক। 
এ ক্ষেত্রেও সেই প্রাতকালীন" 'আম নিজে' নামক সূত্রটি পুরোপারভাবে 
কাজে লাগানো উঁচত। তবে শিশুকে অতিরিক্ত উত্তোজত হতে দেওয়া-ও 


165 ২৭৩ 


ঠিক নয়। রাত্রে কোন মতেই হত্যাকাণ্ড তদন্তষযক্ত ভিটেকৃটিভ ফিল্ম 
তার দেখা উচিত নয়। 

নিদ্রা যাওয়ার আগে শিশুকে কাঁফ বা ঝাল-দেওয়া কোন জিনিস 
খেতে দেওয়া, হৈ-হল্লা ক'রে খেলতে দেওয়া ?িংবা তাকে ভূতপ্রেত আর 
দস্যিদানবের বিভবীষকাময় কাহনী বলা নিতান্তই অনুচিত। আপনার 
পরিবারে যাঁদ কোন সংঘর্ধ বাধে এবং আপনি নিজেদের মধ্যে তার একটা 
নিম্পাত্ত ঘটাতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, _ শিশুকে ঘ্যাময়ে পড়তে 
দিন। আপনার বাড়তে বাইরের লোকজন থাকলে শিশুকে সময় মতে 
শোয়তে চেস্টা করবেন। 

ঘুমানোর আগে সেরা কাজ হচ্ছে _ হাওয়া খেতে বার হওয়া। তখন 
আগামী দিনের বিষয়ে কথাবার্তা বলা যায়। ওই সময় একটু 'খেলা” 
করাও সম্ভব। আপনি যাঁদ শিশুকে জিজ্ঞেস করেন: 'এবার কী করা, ঘুমাবিঃ 
না তুই আমায় ভূগোলের পড়া বলাব 2, সে প্রথমাঁটই বেশি পছন্দ করবে -- 
ঘুমাতে চাইবে । সে এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমাতে যাক যে কাল সকালে 
স্কুলে যাওয়ার আগে তাকে আরও একবার ভূগোলের পড়াটি দেখতে 
হবে। 

শিশুকে এক কথায়, এক স্পর্শনে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাতে 
পারাটা কত গ্রর্বত্বপদর্ণ ব্াপার। হয়তো এই শব্দগ্লোতে এরূপ একটি 
সর শোনা যবে: 'আজ তুই অনেককিছ করোছিস। এমনাক আমিও 
অবাক হাচ্ছি, কী ক'রে তুই এতকিছ7 করতে পারাল। ...তবে অবশ্য চেষ্টা 
করলে কাজটি তুই আরও ভালো ক'রে করতে পারতিস...” 

এরূপ স্পর্শনে শিশু কোন কাজ ঠিক মতো করতে না পারার 
জন্য আপনার যে-পারিঅপ রয়েছে সম্ভভত তা অনুভব করতে 
পারবে। ূ 

আপনার ন্রিয়াকলপে এমন এক গাঁত থাকা চাই যা 1শশনকে এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত করবে: “আমার মা আমায় বোঝেন, সেজন্য আম তাকে 
কত ভালোবাসি। ...কাল অবশ্যই আমি তাঁর কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা 

প্রীশক্ষণবিদ্চায় সুদীর্ঘ কাল ধরে একাধিক বার জোর "দিয়ে বলা হয়েছে 
যে ক্রিয়াকলাপ -_ এবং একমান্ ক্রিয়াকলাপই _ ব্যাক্তিত্ব গঠন করে। অনা 
মেনে পারা যয় না। তবে ক্রিয়াকলাপ কথাটিতে সেই আক্তারক মেলামেশাও 
থাকুক যা নৌতক ববাঁধসমূহ আয়মত্তকরণ্ে পিতামাতার প্রাতি আপন 
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কর্তব্য উপলান্ধ করতে এবং সন ও প্রাণ দিয়ে উচ্চ নৈতিক আদর্শাবাল 
অর্জনে সহায়তা করে। 

এই অদর্শে পৌঁছার পথ হচ্ছে __ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহদয় ও 
দাবধযুক্ত সম্পর্ক [শশুর সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাস। 


আমরা কি সর্বদা ঠিক? 


বিকাশ এবং শিক্ষাদীক্ষার পথে বাধাবিপাত্ত 


বয়সের সঙ্কট কাল 


ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছ পর্যায় রয়েছে যা 
বস্তুত প্রতিটি শিশুকেই আঁতন্রম করতে হয়। মানুষের গঠনের এই 
চূড়ান্ত পর্যায়গদুলোকে সাধারণত বয়সের সঙ্কট কাল বলে অভিহিত করা 
হয়, কেননা ওগদুলো না্দ্ট বয়সের সঙ্গে জাঁড়ত। 


-- শিক্ষাদীক্ষার একই ধরনের পদ্ধতি এক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, আর অন্য ক্ষেত্রে ফলপ্রস্‌ 
নয়। তা কেন হয়? 

-_ তা হয় এই জন্য যে আমরা ম!-বাবারা বিভিন্ন রকমের, এই জন্য যে 
ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন রকমের, এবং এই জন্য যে প্রাতটি প্রারবারের জীবনের ধরন 'বাভন্ন 
রকমের। এই পাঁরবারে মা একা মেয়েকে মানুষ করছেন, কাজটি মোটেই সহজ নয়। 
অনা পাঁরবারে __ মাকে সাহায্য করছেন দাদ;-দাঁদমা, তবে এখানেও তেমন ভালো ফল 
িলছে না। কখনও গনরুতরভাবে অসন্্থ হন মা অথবা বাবা, আর কখনও 
অসমস্থ থাকে শিশব। 

- বাতিল রকমের ছেলেমেয়ে, বিভিন্ন রকমের পারবার। ...লোকে সম্ভবত 
ঠিকই বলে: যতগুলো পাঁরবার ততগনুলো সমস্যা। কিস্তু আমরা মা-বাবারা খন এই 
সমন্ত সমস্যা সমাধান কার, আমরা কি সর্বদা ঠিকঃ 


২ থেকে ৪, ৭ থেকে ৯ এবং ১৩ থেকে ১৬ বছর অবাঁধ বয়স কালে 
শৈশবের সবচেয়ে গ্ৰর্দত্বপূর্ণ সঙ্কউগুলো দেখা দেয়। ওই সময় দেহযন্তে 
উল্লেখযোগ্য কিছ পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর 
পারবর্তনটি হচ্ছে _ দ্রুত বাড়। বাড় চড়ার সময় কাডিওভাস্কুলার ব্যবস্থা, 
শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবস্থা, কয়; ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার উপর আঁধকতর চাপ 
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পড়ে। বাভন্ন দৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাময়িক অসামঞ্জস্য 
দেখা দেয়! তার ফলে অসাধারণ অভ্যন্তরীণ অন্মভূতি, অধিকতর শ্রান্ত 
আর বিরাক্তর আবির্ভাব ঘটে। মনের অবস্থা সব সময় বদলায়। তখন 
ছেলেমেয়েদের অসুখ করার সম্ভবনা বোশ এবং তারা অক্প কছুতেই 
ভীষণ আঘাত পার। ঠিক ওই বয়সগুলেতেই লোকে 
সাইকোনিউরোলোজিস্টদের কাছে সাহায্য চায় সবচেয়ে বেশি। পরাক্ষার পর 
দেখা যায় যে আধিকাংশ শিশুই বন্তুতপক্ষে সুস্থ। কিন্তু মা-বাবাদের উদ্বেগও 
বুঝতে হয়: শিশুর আচরণ ভীষণ বদলে যাচ্ছে, সে অবাধ্য হয়ে উঠছে। 
তদুপরি প্রাতাটি বয়সের সঙ্কট কালের আছে নিজস্ব বৈশিল্ট্য। 

২ থেকে ৪-৫ বছর বয়স অবাধ অধিকাংশ শিশ্যর চাঁররেই, একগ:য়োম 
আর অবধ্যতা দেখা দিতে শুর করে। ৭ থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে 
আত্মমূল্যায়নে প্রথম দোদ্যল্যমানতা আসে: “বাড়তে আম ভালো, স্কুলে 
খারাপ।' অথবা: 'বাঁড়তে আম খারাপ, স্কুলে ভালো। কিম্তু আসলে 
আমি কীরূপ?' কৈশোরে চাঁরন্রে আরও কিছ নতুন জটিলতা দেখা দেয় _ 
ধৃষ্টতা, মাননীয় ব্যাক্তিদের প্রতি অবহেলা, অবাধ্যতা... আর তার উপর 
আছে যৌন পারিণাঁতর সঙ্গে জাঁড়ত পারবর্তনও। ভালোবাসা, আনুগত্য, 
জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা _ মানব সত্তার দর্শনের প্রাত 
প্রথম আগ্রহ। 

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছ যে উপরোক্ত সঙ্কটজনক বয়সগুলোর আঁভন্ন 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্রের পাঁরবর্তন, া আচরণের স্বাভাবকতা নঘ্ট করতে 
পারে। কিস্তৃ এ হচ্ছে সমস্যার কেবল একাঁট 'দিক (যাঁদও তা মা-বাবাদের 
জন্য হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক)। সঙ্কট কালের আঁধকতর আঁভন্ন 
বোঁশল্ট্যাবীল হিশেবে গণ্য হতে পারে শিশুর অভ্যন্তরীণ জীবনের নতুন 
গুণ, তার আচরণের নতুন বৈশিষ্টাসমূহের উৎপাত্ত ও গঠন। 

শিশু সাঁতযই বিকাশ লাভ করছে, বড় হচ্ছে, এবং তার চাঁরন্রে নতুনের 
আবির্ভাব অবশ্যন্তাবী। গঠনরত ব্যক্তিত্বের জটিলতা আর সমৃদ্ধির পর্যায়টি 
সর্বদা নির্বক্থাট নয়। কিন্তু অন্য রকম হতেও পারে না। শৈশব _ তা স্রেফ 
খেলাধ্দলা আর দঃরন্তপনাই নয়, তা _ শিক্ষা? শিশু তার অজানা এক 
পৃথিবীতে প্রবেশ করে, এবং অটলভাবে তার জঁটিলতাসমূহ উপলান্ধ 
করতে থাকে । সেই জন্যই ভুলন্রান্ত এবং পুনমল্যায়ন ঘটবেই। 

সঙ্কটজনক সময়ের জটিলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা 
অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ভাবি -- কীভাবে শিশুকে 
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'কাবু' করা যায়, আর খোদ শিশুর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবাল যেন আমাদের 
দৃষ্টর অগোচরে থেকে বযায়। তাই শিশু বদি হাসিখুশি ও জত্ুষ্ট 
থাকে এবং জেদ না করে তাহলে বুঝতে হবে, যেন কোন সংকটই 
নেই। 

এখানে অবশ্য আপান্তি করে বলা যেতে পারে যে এমতাবস্থায় সঙ্কট 
কাল্‌ সম্পাকতি ধারণাটি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে উঠে। শিশ্র মধ্যে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন কোনাঁকছুর আঁবিভভাব ঘটে এবং সে সব সময় 
সঙ্কটের অবস্থায় বাস করে; আর যেহেতু নতুনের জন্ম সর্বদা হয় 
বাধাবিপান্তর মধ্যে সেই হেতু আমরা এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই: শিশু 
হওয়া কত কঠিন! 

িশয বিকশিত হয় নিরবাচ্ছিল্নভাবে, এবং সেই সঙ্গে অসমমান্রকভাবেও ) 
স্বল্প দ্‌স্টিগোচর পারবর্তনগুলো সণ্চিত হরে নতুন গঘ্বালর জন্ম 
দেয়। বাইরে থেকে তা বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের লম্ফের মতো দেখায়। 
নবায়ন সাধনকারী এরুপ লম্ফষকে সঙ্কটজনক পর্যায় বলে আভাহত কর 
যায়। 

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন দেখা দেয়। কী ধরনের লম্ফের বিষয়ে বলা হচ্ছে? 
একমাত্র সেগুলোর বিষয়ে যা দেহযন্তে বহ7ম্্খী পাঁরবর্তনের উপর নির্ভরশীল, 
অথবা সেগুলোর বষয়েও যা কেবল ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থার (ফাত্কশোন্যাল 
সিস্টেম) সঙ্গে _ কথা ধলা, হাঁটা ইত্যাঁদর সঙ্গে জাঁড়ত? 

এ ব্যাপারে একাধিক মতবাদ আছে। 'কছন7 গবেষকরা মনে করেন, 
যেকোন ক্রিয়াকলাপের গঠনে -- হোক তা গাঁত, দর্শন বা শ্রবণ ভিত্তিক 
উপলান্ধ, ভাষা অথবা মনন -- নিজস্ব সঙ্কটজনক পর্যায় রয়েছে, এবং 
আঁবিশেষজ্ের কাছে তা সর্বদা বোধগম্য ও দৃষ্টিগোচর নয়। অন্য গবেষকরা 
সঙ্কট বলতে কেবল ক্রিয়াকলাপের শারশীরক ও মনস্তাত্বঁক দিকসমহের 
ক্ষেত্রে ঘটমান সামূহিক পারিবর্তনই বুঝেন। এখানে সবচেয়ে সবস্পন্ট 
হচ্ছে _ ২ থেকে ৪ এবং ১৩ থেকে ১৬ বছর অবাধ পর্যযগুলো। 

তাব এরুপ মতবাদও আছে যা অনুসারে সঙ্কট কাল _ এ ততটা! 
পাঁরবর্তন ও নবায়ন নয়, যতটা 'ক্রিয়াকলাপের নতুন পদ্ধত, নতুন আঁভজ্ঞতা 
রপ্তকরণের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রস্তাতি। শিশু জন্মসূত্রে অসহায়, তাকে 
মস্তক, শিখতে হবে। প্রত্যেক ধরনের আঁভজ্ঞতার জন্য বিশেষ অন্দকূল 
সময় আছে যখন তা সবচেয়ে ফলপ্রস-ভাবে আয়ন্ত করা সম্ভব হয়। যেমন 
ধরুন, জীবনের প্রথম ৩-৪ বছর যাঁদ ?শশঢুর ভাষা [বিকাশের দকে মনোযোগ 
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দেওয়া না হয় তাহলে পরবতাঁ কালে এই ক্রিয়াকলাপ গঠনের ব্যাপারে অনেক 
বেগ পেতে হবে? 


_ আমার তন সম্তান। আম একাঁট অস্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করোছি: প্রায় ও বহর 
বয়সে প্রার্তীট বাচ্চাকে যেন কেউ বদলে দেয়। সে একগ:য়ে, অবাধা আর খামখেয়ালী 
হয়ে উঠে, তবে বছর বাদে সবই স্বাভাবক হয়ে যায়। ব্যাপারটি আসলে কা? 

_ ২ থেকে ৪ বছর অবাঁধ সমস্ত শিশঃর প্রথম শারীরিক সঙ্কট কাল চলে। 
ওই সময় ভেজেটেটিভ ও এপ্ডোকানিক ব্যবস্থাগুলেরে পৃনগঠিন চলতে থাকে, দেহ দ্রুত 
লম্বা হয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতাঙ্গের বদ্ধ ঘটে, দ্লায়াবক-মান[সক গঠনে পাঁরবর্তন আমে। 
ওই সময় এবং মা-বাবাদের তা মনে রাখা উচিত) জলায়াবক-মানাঁসক রোগের সন্তাবলা 
বৃদ্ধি গায়। £ 

আমরা যে-মতই গ্রহণ কার না কেন, একটি জানিস কিন্তু অপারবার্তত 
থেকে যায়: ওই পর্যায়গুলোতে আমাদের সঠিক কংবা বে-ঠিক শিক্ষামূলক 
প্রভাবের সুদ;র প্রসারী পাঁরণাম থাকতে পারে। 


শিশ্‌ নবীন হচ্ছে... আর মা-বাবারাঃ কোন্‌ ব্যাপারাটকে সঙ্কট বলে 
গণ্য করা উাঁচত সে সম্পর্কে যে-তক্ণট চলছে তা স্রেফ তত্বগত ?কছ্‌ নয়। 
তার অনেক ব্যবহারিক তাৎপর্যও আছে। মা বা বাবার পক্ষে ?শিশদর 
আচরণে কেবল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, এই সমস্ত 
বোল্টের হেতৃও তাঁদের বোঝা দরকার। তদ;পাঁর, ভবিষ্যৎ পাঁরবর্তনের 
জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকা উচিত এবং শিশদকেও প্রন্ৃত 
করা প্রয়োজন। যাঁদ চার বছরের শশ আমাদের চোখের 
সামনে আত দ্রুত স্বার্থপর হয্মে উঠে, তখন হতব্যাদ্ধা হওয়াটা 
আশ্চর্যের কিছূ নয়। আমরা তো মোটেই তা চাই নি! কিন্তু শিশুর মধ্যে 
প্বার্থপরতার প্রবণতা আগে থেকেই দেখা সন্তব ছিল -- এরূপই হচ্ছে 
শবকাশের নিয়ম। এই সমস্ত বোশল্ট্য প্রথম বার শিশুর মধ্যে দেখা দেয় সরল, 
আতিরাধ্ডীত ও সময় সময় কিছুটা ব্যঙ্গের আকারে। যেমন, আমাদের 
অধিকাংশই নিজেদের স্বার্থপর মনে করে না। আমরা চাই না, অন্যরা 
আমাদের সম্পর্কে সেরুপ ভাবুক। কিন্তু কে বলতে পারে যে সে নিজেকে 
মোটেই ভালোবাসে না, নিজের প্রীতি সম্পূর্ণ উদাসীন £ তাছাড়া অনুরূপ 
মনোভাব যুক্তিসঙ্গতও কি না? যেমন, সামাজিক মনন্তত্ব প্রমাণ করে, যে-সমস্ত 
লোকের আত্মমর্ধাদা বোধ কম এবং যারা নিজের মূল্য অল্পই বোঝে, তারা 
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আপন কার্মদলে তেমন সম্মান পায় না এবং কমক্ষেত্রে প্রায়ই স্বজ্পফলপ্রস্‌ 
হয়ে থাকো তাই নিজের প্রাত ভালো মনোভাব পোষণ করা -_ সে হচ্ছে 
আঁত গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার । আর ছোট্ট শিশ্‌ নিজের প্রাত 'প্রথম প্রেমের" 
সময়ে সরল ও অকপট হয় : "আম সবচেয়ে ভালো! নিজের প্রাত ভালোবাসা 
দাবি করাছ! তোমরা আমার পূজা কোরো!" 

সঙ্কট কালে ঘটমান জীবতাত্বিক ও শারীরিক পাঁরবর্তনাদ সর্বদা 
চোখে পড়ে না। চারত্রে ও আচরণে যে-সমন্ত পাঁরবর্তন ঘটে তা অনেক সহজে 
প্রকটিত হয়। এমনকি যৌন পাঁরণতিও প্রায়ই নিজের সম্পর্কে গোড়াতে 
জানান দেয় দৈহিক লক্ষণের মাধ্যমে নয়, মনস্তাত্বক লক্ষণের মাধ্যমে? 
আমরা সর্বদা তা সাঠিকভাবে বুঝি না এবং বোঝার জন্য নিজেরা মনস্তাত্তিক 
প্রস্তুতিও নিই না। ছেলের গোঁফ উঠছে দেখে আমরা ঠিক কাঁর যে তার যৌন 
পাঁরণাত শর; হয়েছে। অথচ ভেতরে ভেতরে তার পারিবর্তন শর হয়েছে 
তারও আগে! সম্ভবত, সে নিজেও জানতে পারে নি তার কা ঘটছে। 

এই ভাবে, সঙ্কট কালের জন্য পারস্পারক বা দ্বিপাক্ষিক প্রস্তুতি থাকা 
প্রয়োজন। অথচ ঘটমান ব্যাপারাঁদর আনীর্্টতা ও অবোধ্যতা আমাদের 
প্রারই ভীত করে। এমতাবস্থায় শিশুর সম্পকে কী-ই বা বলাষায়? সে 
তো যাঁকছ7 ঘটছে তা একেবারেই ব্মঝতে পারে না এবং তার সবচেয়ে 
আপন লোকেরা _ মা-বাবা _ তাকে মোটেই বোঝে না বলে সে 'দ্বিগ্ণ 
বোঁশ কম্ট ভোগ করে। 

ব্যক্তিত্ব গঠনে সঙ্কটজনক বয়সের সঙ্গে জাঁড়ত অস্মবিধাগদুলো সময় সময় 
দেখা দেয় খোদ সঙ্কটের জন্য নয়, তার আভিব্যাক্তিতে আমাদের প্রাতিক্রিয়ার 
ফলে। শশ্দর গ্দণাগুণ বিচারে নিরপেক্ষতার অভাব হেতু আমাদের প্রাতীক্রিয়া 
নির্ভুল হয় না। তা খুবই বোধগম্য। মা-বাবার পারচিত বিশেষ প্রাশক্ষণ 
পদ্ধীতগদলো ভালোবাসা, আক্ষেপ যোঁদ কোন ভূল হয়ে থাকে), উদ্বেগ আর 
হতথ্যাদ্ধতার কাছে প্রায়ই হার মানে। কিন্তু তা সত্তেও সঙ্কট কালের জন্য 
প্রস্তুত থাকলে ঘটনা প্রবাহের য্যাক্তুসঙ্গত মূল্যায়ন আমাদের দুশ্চিন্তার দরুন 
তেমন একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 


শিশ্যর জীবনের প্রথম বছরগ?লো। সঙ্কটের পর্ধায়গুলোতে আমাদের 
সামনে থাকে একাধিক মনস্তাক ফাঁদ, মনস্তাত্ক বাধা । আমাদের প্রায়ই 
কেবল শিশুর প্রাতিরোধ আর অবোধ্যতাই নয়, নিজের ব্যাক্তিগত প্রাতিরোধ 
আর অবোধ্যতাও অতিক্রম করতে হয়। ব্যাপারটি যাতে আরও পারম্কার 
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হয়, সেজন্য খুবই অজটিল একটি সঙ্কটজনক পর্ব বিচার করে দেখা যাক। 
সে হচ্ছে হাঁটতে শেখার পর্ব 

শারারবিজ্ঞানের দাঁম্টকোণ থেকে হাঁটা হচ্ছে খুবই জাঁটিল এক প্রক্রিয়া, 
এমনকি বিশ্যেজ্জদের কাছেও তা পুরোপুরিভাবে বোধগম্য নয়। তবে 
শশুর মনস্তাত্তিক অস্বীবধাগূলো আত সাদাসিধে, আর আসল কথা, 
আমাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট স্পম্ট। শিশু প্রথম বার পদক্ষেপ করে। 
তাতে আমর আনন্দিত হই, তা দেখার জন্য আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা 
করছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভয়ও হয়: হঠাৎ যদি শন পড়ে যায়, 
চোট লাগবে । তবে উৎকণ্ঠা বোধ এখানে যাঁকিছু ঘটছে তার প্রয়োজনীয়তা 
উপলান্ধ করতে বাধা দেয় না। বলাই বাহুলা, এখানে কিছ সতর্কতা- 
মূলক ব্যবস্থা প্রয়োজনশয়, তবে প্রত্যেক মা বা বাবা নিজের ভয় দমন ক'রে 
ঘন ঘন শিশ্দকে স্বান্ভর ক্রিয়াকলাপে প্রণোদিত করেন: চেম্টা কোরো, 
ঝুিক নাও, উন্নাতি লাভ কোরো। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন এমনাকি 
জানেও না যে শিশ্য যাঁদ এই সঙ্কটজনক সময়ে হাঁটতে না শেখে, তাহলে 
পরে তা শিখতে অনেক কষ্ট হবে। সময় হয়েছে -- কাজ করা দরকার। 
শিশু হাটিছে আনাঁড়র মতো, আনিপণভাবে __ এক কথায়, কৃৎ্সিতভাবে। 
কিন্তু তা-ও আমাদের বিভ্রান্ত করে না। সে ভয়ঙ্কর কছ্‌ নয়! আসল 
কথা _ শুরু করা! আরও একাঁট লক্ষণীয় ব্যাপার: শিশুকে কণভাবে 
হাঁটতে শেখানো যায় আমরা এমনকি তা জাঁনও না। অবশ্য 'বাভন্ন পরামর্শ 
দেওয়া যেতে পারে: 'সোজা হয়ে চলো, কু'জোটে হয়ো না, মাথা সোজা 
রাখো, পা বাঁকাবে না!' কিন্তু শিশ্‌ পরামর্শের অর্থ বোঝে না (সে গজের 
জন্য হাঁটে, গাঁতির সৌন্দর্যে সে মোটেই আগ্রহ নয়), এবং পরামর্শ মতো 
কাজ করা তার পক্ষে সম্তবও নয়। আমরা যে পদ্ধাতগনলোর আশ্রয় নিই 
তার মধ্যে প্রধান হল _ সমর্থন, অনুমোদন, অকৃতকার্যতায় সান্তনা দান 
এবং অবশ্যই খেলা (কে তাড়াতাড়ি পারে, কার বৌশ জোর আছে ইত্যাঁদ), 
অর্থাৎ যৌথ ক্রিয়াকলাপ। 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই গোটা পাঁরাস্থাীততে মা-বাবার আচরণ 
বস্তুত নিখ:ত: উপলান্ধি, স্বজ্ঞা, কৌশলতা, উপাস্থিত ব্যা্ধী সবই আছে। কিন্তু 
শিশু বড় হচ্ছে, এবং আমাদের প্রাশক্ষণ বোধ হঠাৎ আমাদের পাঁরত্যাগ 
করে। ব্যাপার কী? ব্যাপারটি সন্তবত এই যে আমরা প্রায়ই নিজেদের প্রাত 
ধৃবশ্বাসঘাতকতা কার: শশ; ছোট্র, তবে পূর্ণাধিকারী মানুষ থেকে কখনও 
পাঁরণত হয় ভালোবাসার বস্তুতে, আর কখনও এশক্ষাদানের ইউনিটে? । 
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তাহলে ঘটমান সমস্তাকছন সম্পর্কে আমাদের সেই মানবাঁয় উপলাদ্ধাট 
কোথায়, যা হাঁটতে শেখার সময় এত স্পম্টরূপে আঁভব্যক্ত হয়োছিল 


_ আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কৌঁশ লাই দিই সপ্তবত সেই জনাই ছোটবেলা 
থেকে তারা জেদ ও একগুয়ে হয়ে উঠে। যা প্রয়োজন তা হল একটু বোঁশ কঠোরতা 
এবং শিক্ষাদশক্ষা সম্পর্কে একটু কম পারিবারিক তকণীবতক। সারা জশবন কষ্ট ভোগ 
করার চেয়ে একবার ঠিক মতো শাস্তি দেওয়া অনেক ভাঙলো! 

-- দ7তিন বছর বয়সের শশুর একগঃয়োম __ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার) তাতেই 
বনাহত রয়েছে বিকাশের অনাতম গুরত্বপূর্ণ সঙ্কটজনক পর্বের তাৎপর্য। আর 
একগয়োম প্রকাশের মাতা নির্ভর করে প্রশ্রয়ের পাঁরমাণের উপর। তবে ছোট্ট শিশুর 
একগ:য়েমি প্রোপারভাবে দমন করা অনুচিত: শৈশবের প্রাথীমক একগঃয়েমি থেকে 
গড়ে উঠে সাঝালকের লক্ষ্যনিষ্ঠতা ও আত্মীনভরশখলতা। 


সাঁত্যই, ২-৪ বছরের শিশুর আত গুরত্বপূর্ণ সঙ্কট কালে আমাদের আচরণ 
ফীরূপ হয় সে দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই পর্যায়ে শিশ্যর 
ক্ষেত্রে কী ঘটে? আধকাংশ িশ-মনস্তত্বীবদ এই মত পোষণ করেন যে 
'নাদিষ্টি পর্যায়ে গর্ত্বপূ্ণ শারীরিক পাঁরবর্তন ছাড়াও গঠিত হয় “অহং 
বোধ, নিজের ব্যাক্তত্ব ও নিজের সমগ্র সন্তার অনৃভূতি। শিশ্য যেন সেই 
এন্জালক 'আমি আছি!" ধারণার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে, এবং সে 
সর্বতোপায়ে নিজের আস্তত্বের কথা জানাতে চেষ্টা করে। এবার প্রথম 
স্থানে - আমি': “আম চাই, আম চাই না, আমি নিজে, 
আম ভালো, আমি ভয় করি....। ব্যক্তিত্বের প্রথম সমস্যাগুলোতে থাকে 
ধাসনার সরল আত্মকোল্দ্িকতা। সে একগঃয়ে, কারণ তার বাসনাই হচ্ছে 
তার কাছে সবচেয়ে প্রধান জিনিস। সে জেদী, কেননা তার বাসনা 
পাঁরবর্তনশগল । সে প্রশংসা আর বাধ্যতা দাবি করে, কেননা সে খুব ভালো 
এবং তাকে সবার ভালোবাসা উঁচিত। এই একই কারণে সে হিংসক ও 
ঈর্যাল্‌ হতে পারে। নিজের সম্পর্কে উীদ্দিগ্রতায় প্রায়ই অমূলক ভয় থাকে : 
সে যা জানে না এবং যা তার পছন্দ হয় না তা তাকে ভীত করে৷ নিজের 
উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর ক্যাসকেল উপায়গুলো হচ্ছে _ চিৎকার, বিক্ষোভ, অশ্রু, 
আর সময় সময় তোষামোদ। চতুর ভণ্ডামিও দেখা যায়। 

অনেকেরই সন্তবত শিশুর এরুপ 'মডেল পছন্দ হয় না। এখানে 
অবশ্য এটা বলে রাখা যায় যে সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগ্লো 
লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু যাঁদ সবার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে এ 
লমস্তাঁকছ দি স্বাভাবিক £ 
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মার্জত বড় কারোর দৃষ্টিতে তা অবশ্য ভালো নয়। কিন্তু ২-৪-৫ বছর 
বয়সে শিশুর ব্যক্তিত্বের কাঠামো শিশুর আঁকা ছাঁবর কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয় যাতে অন্মপাতে গরামল থাকে, জার বাভনন রঙ সান্স্থলে মশ খায় 
না। কালো __ কালোই, লাল _ লালই। সমস্তাকছ; পাঁরত্কার। কেবল 
পরবতাঁ কালেই শিক্ষাীক্ষা এবং জীবন বাঁহঃরেখাগুলোকে আধকতর 
স্দন্দর আর রঙের [যিলকে অধিকতর সূক্ষর করে তুলে । তাই কেন আমরা 
এ কথাটি ভাবতে পারি না ষে স্বার্থপরতা থেকে গড়ে উঠে আত্মসম্মান, 
একগ্য়োম থেকে গড়ে উঠে এত প্রয়োজননয় অটলতা, জেদ থেকে -- 
অনুভূতির নমনগয়তা, প্রশংসা লাভের চাঁহদা থেকে _ লোকের কাছে 
পছন্দ হওয়ার ও তাদের কাছে উচ্চ মূল্য পাওয়ার বাসনা। অবশেষে, ভয়ও 
কিয়ৎ পারমাণে প্রয়োজনীয় ধিপদ বোধ তেমন অপকারা "কছন নয়, তা 
প্রায়ই আমাদের -_ বড়দের __ নানা দ্ঘটনা এড়াতে সাহাযা করে। তবে 
চিৎকার, অশ্রু আর ভন্ডাম __ এ সমস্তাকছ্‌ হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি। 
আমাদের প্রত্যেকে কিন্তু ঘটনা প্রবাহের এর্‌প পাঁরবর্তন দেখার জন্য 
প্রস্তুত নয়। সেই জন্যই শিশ,র স্বার্থপরতা, জেদ আর একগঃয়োমকে আমরা 
মোটেই হাঁটতে ীগয়ে আনবার্ধ পতন ও চোট বলে গণ্য কার না, খারাপ 
কোনাঁকছ; বলে গণ্য করি, এবং তার বিলোপ ঘটাতে সচেম্ট হই। 
আমরা ইতিমধ্যে ভুলে গছ যে এই কিছুকাল আগেও [শশ্দর হয়ে 
কোনকিছু; করার কথা আমাদের মাথায়ও আসত না। আর এখন আমরা 
তার হয়ে তার খেলনাগুলো মেঝে থেকে তুলি, তাকে চামচ 'দিয়ে খাওয়াই। 
ও যে এখনও ছোট! তাছাড়া, নাকে মুখে গায়ে পার্জ লেগে যেতে পারে। 
প্রসঙ্গত, অনেক মা-বাবার ভয় থাকে, শিশ্য যেন খেতে গিয়ে হাতমখ 
কাপড়জামা নোংরা না করে ফেলে। তবে এরুপ ভয় অমূলক। আমরা তো 
আর চুণকাম 'মাস্ব্িকে বলি না যে কাজের সময় তার পোশাকে যেন একফোঁটা 
রঙও না পড়ে, আর খাঁন শ্রামককে বাল না যে তার মুখে যেন একটি কালো 
দাগও না লাগে। শিশুও তো কাজ করছে _ সে পারিপার্থখ্বক বিশ্বকে 
উপলান্ধ করছে, এবং উপলাব্ধী করছে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপে, ব্যান্তগত 
আভিজ্ঞতার সাহায্যে। পারিপাট্য ও পারিচ্ছন্নতার অভ্যাস অবশ্যই থাকা 
দরকার। কিন্তু এক বছরের ?শশয যেমন বোঝে না কু'জো হয়ে চলা কেন 
ভালো নয়, তিন বছরের বাচ্চাও তেমাঁন পারপাটোর কথা ভাবে না। 
২-৪ বছর বয়সের শিশুকে ব্যাক্তগত উদাহরণের দারা আমরা 
সচেতনভাবে খুব কম প্রভাবিত কার এবং কচিৎ তাকে যৌথ ক্রিয়াকলাপে 
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আকৃষ্ট কাঁর। সময় সময় আমরা এমনকি ভুলেও যাই যে আমাদের ব্যাক্তিগত 
উদাহরণ শিশুর পক্ষে আগেরই মতো আত গূর্যত্বপূর্ণ। সেই জন্যই হঠাৎ 
দেখা যায় ফে 1শশ, তুচ্ছ ব্যাপারে (মায়ের মতো) উচু গলায় কথা বলছে, 
অথবা রেগে গিয়ে বোপের মতো) টৌবলে ঘা মারছে। যৌথ ক্রিয়াকলাপও 
সর্বদা আমাদের পছন্দ হয় না। প্রত্যেকেই বোঝে এখানে আমাদের জন্য 
কত অপ্রীতিকর ব্যপার রয়েছে: শিশু প্লেটটি ভেঙে ফেলতে পারে, 
প্রয়োজনীয় স্কুট হাঁরয়ে ফেলতে পারে, দরকার কাগজট নম্ট করে দিতে 
পারে। আমরা এখানে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থকেই 
অগ্রাধিকার দিই। 


প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের পরম্পরাবরোধী ভূমিকা। শশদরা দ্রুত বিকাশ 
লাভ করে, এবং সেই জন্য প্রারই এমনও ঘটে ষে এক সঙ্কউজনক পর্বের 
অস্যাবিধাগদুলে পরবতাঁঁ বয়সের সঞ্কটের জন্য পঃঞ্জীঁভূত হয়ে থাকে। তা 
বিশেষ স্পন্টরূপে প্রকাঁটত হয় অজ্প বয়সের স্কুল ছাত্রদের ক্ষেত্রে। স্কুলে 
ভার্ত হওয়া _ সে হচ্ছে চিন্তাহণীন শৈশব থেকে দায়িত্ববোধে পাঁরপর্্ণ 
শৈশবের দিকে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। শিশুকে তখন নতুন পরাঁক্ষার 
জন্য, নতুন জীবন ধারার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হয়। এখানে 
কেবল মানাঁসক বকাশের যথোচিত মানই যথেষ্ট নয়, নোতক গ্‌ণাবাল 
আর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও প্রয়োজন। 

শিশদ জীবনে প্রথম বার স্কুলের পথে রওয়ানা দিয়ে কত মধুর স্বপ্ন 
দেখে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে সময় সময় স্কুলে খুব একটা মজা নেই, 
আর ক্লাসগুলো কখনও কখনও একঘেয়ে। বোঝা দায়, এ সমস্তাকছন 
কীসের জন্য। তার উপর আবার পুরো একাঁট পাঁরওড চুপচাপ বসে থাকতে 
হয়! কিন্তু এখানেই ঝামেলার শেষ নয়। স্কুলের 'দাঁদমাঁণ আর 
ছেলেমেয়েরা -_ তাঁদের নিয়ে আরও বড় সমস্যা। পাটখগাঁণতের সূত্র মুখচ্ছ 
করা যায়, অঙ্ক নিজে নিজে করা সম্ভব, _ অস্নাবধা হলে বাঁড়তে মা-বাবা 
দেখিয়ে দেবেন; কিন্তু দলের মধ্যে শিশু একাকী অনেকগুলো সমস্যার 
সম্মুখীন হয়। 1 
দেখা দেয় ভালো ও খারাপ ছাত্রছা্রী, তবে শাক্ষকা ও খোদ ছারদের 
মূল্যা়ন এখানে সর্বদা [িল খায় না। [শশুর বিশ্বানুভূতি সময় সময় 
দ্বিখাণ্ডত হতে শুর করে : মা-বাবা ও শিক্ষক তাকে এক রকম উপদেশ 
দেন, আর স্কুল জীবন তাকে অন্য জিনিস শেখায়) 'পাঁছয়ে-পড়া, দূর্বল 
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ও অপটু ছাত্রদের দলে অন্তভুক্ত হতে কি ভালো লাগে? এমনাকি অনেক 
বয়ঃপ্রাপ্ত লোকও অকৃতকার্যতার সময় নিজের সমস্ত শক্ত একত্র এক ক'রে 
সাফল্য অর্জনে সক্ষম নয়। তাহলে শিশদুর বিষয়ে কী-ই বা বলা যায়ঃ 
সে মনমরা ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কান্নাকাটি আরন্ত করে, সকালে স্কুলে 
যেতে চায় না, সামান্য সুযোগ পেলেই পড়াশোনায় ফাঁক দেয়। অথবা কখনও 
কখনও এই নীতিতে অভ্যন্ত হয়ে উঠে: 'সেরা ছাত্ররাই সেরা নম্বর পাবে, 
আর আম খারাপ ছান্র, তাই খারাপ নম্বরই তো পাব! যত চেষ্টাই কার 
না কেন কোথাও-না-কোথাও ভুল হবেই!" 

মনস্ততববিদদের ভাষায়, শিশদ তখন নিঁদন্ট সামাজিক ভূমিকা আয়ত্ত 
করতে শর; করে, যেমন, সেরা হ্ছান্রের ভূমিকা, মাঝারি “ধরনের ছাত্রের 
ভূমিকা, নিষ্কর্মার ভূমিকা ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াটি জটিল এবং সময় সময় 
কণ্টদ্রায়ক। বস্তুত তাতেই 'নাহত রয়েছে সঙ্কটজনক পর্বের তাৎপর্য । 

এমন এক শিশুর কথা ভাবা যাক যে বাড়তে সবার ভালোবাসার পান্র। 
অত্যাধক প্লেহশীল ও উদার মা-বাঝ সংবেদনশীলতা, আত্মসমালোচনা ও 
আত্মসংযম কী [জানিস তা তাকে কখনও শেখান ন। কঞ্পনা করতে কষ্ট 
হয় না, স্কুলে এরূপ শিশুর অদষ্টে অনেক দ্র্গাত আছে! বাড়িতে সে 
সবার মনোযোগের কেন্দ্ু্থলে থাকতে অভ্যন্ত, কিন্তু স্কুলে শিক্ষম়িতরী 
এমানতেই তাকে ফার্্ট বয় ও সবচেয়ে ভালো ছেলে বলে মেনে নিতে 
পারেন না _ তা কাষক্ষেন্রে প্রমাণ করতে হবে। পাঁরশেষে, বাঁড়তে সে 
সর্বদা হনকুম দিত, কিন্তু স্কুলে এমন ছেলেমেয়ে অনেক আছে যারা তার 
হুকুম তামিল করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সংঘর্ষ বাধে। শিশ; কীভাবে অ 
থেকে বোরয়ে আসবে ঃ সম্ভবত, তাকে নতুন ভূমিকা বাছতে হবে, নিজের 
স্বভাব বদলাতে হবে। কিন্তু তা সহজ কাজ নয়: ?শশ্দ যেরূপ আছে সে 
ঠিক সেরূপই থাকতে অভ্যন্ত। 

জীবন থেকে দেখা গেছে ধে অনুরূপ পাঁরাস্থাততে বাভন্ন রকমের 
সমাধান খুজে পাওয়া সম্ভব অবশ্য 'সমাধান' কথাটা এখানে খুব একটা খাটছে না, 
কেননা অজ্পবয়সী ছার এখনও সুস্পন্টরূপে কতব্য স্থির করতে ও ক্রিয়াকলাপের 
পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়)। যেমন ধরুন, স্কুলে শিশু বিপুল 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাধ্য ও পারশ্রমছান্রের ভূমিকা পালন করছে, সর্বদা নজের 
বিদ্যা জাহর করত সচেম্ট, সাণ্রহে অন্যদের সমালোচনা করে, সময় সময় 
দিদিমাণর তোয়াজ করে? এটা হচ্ছে প্রথম ভূমিকা _- শিক্ষয়িনরীর জন্য। 
কিন্তু এমনতর আচরণ করলে ক্লাসে লিডার হওয়া কঠিন __ ছেলেমেয়েরা 
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যে অকপটতা, উদারতা আর নিঃস্বার্থপরতার কদর করে। তাই ক্লাসের জন্য 
গড়ে উঠে দ্বিতীয় একটা ভূমিকা _- বেছে বেছে সবচেয়ে শান্ত, সদাশিব ও 
বাধ্য ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা, যাদের দিয়ে হুকুম ত্যামল করানো যায়। এই 
ভামকাটি আয়ত্ত করা যায় প্রাঙ্গণে: ওখানে শিশু এমন একাটি দল বাছে 
ঘাতে ছেলেমেয়েরা ঝযসে তার চেয়ে ছোট, এবং সে তাদের নেতৃত্ব করে। 
আর বাড়তে পূর্বেকার নিয়মগল্মে পূর্ববং-ই থেকে যায়, সময় সময় 
এমনকি কঠোরও হয়ে উঠে। শিশু স্কুলে যে-সমন্ত “অপমান' আর 'আনাদর' 
সহ্য করে তার জন্য সমস্ত রাগ ঝাড়ে মা-বাবার উপর। 


_ আম কছনুতেই বাঁঝ না, কী কারে সম্কট কালের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়, এবং 
তার উপর আবার শিশনকেও তার জন্য প্রস্তুত করতে হয়। সঙ্কট কাল __ সে হচ্ছে 
(বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়, এবং তা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে 
প্রক্কাতির নিয়ম ভঙ্গ করা। 

-- প্রকৃতির প্রাজ্ঞতা দেখে অবশ্যই মুদ্ধ হওয়া ধায়, 'কস্তূ সেই প্রান্তাকে বড় 
করে দেখা উচিত নয়। তাছাড়া, শিশুর বিকাশ -- স্রেফ জীবতাত্তক প্রারিয়। নয়। 
পারবেশ এবং সর্বাগ্রে শিক্ষাদীক্ষার পাঁরস্থিতি বিকাশের সাধারণ ভীত্ত গড়ে। শিক্ষাদীক্ষা 
গঠন করে মানহষের ব্যক্তিত্ব। কেবল এরুপ মতাবন্থান থেকেই সঙ্কট কালের এবং খৈশবের 
সঙ্কটজনক পর্বগুলোতে প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির মূল্যায়ন করা সম্ভব। 


ঘটনা প্রবাহ অন্য দিকেও মোড় নিতে পারে। যাঁদ পড়াশোনায় ভালো 
করার জন্য ধৈর্য ও দ্‌ঢ়তায় না কুলায়, অথচ [নিজের প্রাত দম্টি আকর্ষণের 
খুব ইচ্ছা থাকে, তাহলে ছান্র নিয়মিতভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে শর করে। 
সে ধারে ধাঁরে ভাঁড় ও সঙের ভূমিকা আরত্ত করে এবং তার কাছ থেকে 
যেকোন সময় যেকোন ধৃষ্টতা আশা করা বায়। এরূপ ছান্রকে যখন রেক- 
বোর্ডে ডাকা হয়, তখন সারা ক্লাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়: এক্ষদ্ীন কিছ 
একটা করে বসবে! এবং ত তার খুব ভালো লাগে। সঙ্গীসাথীদের দলেও 
ভাঁড়ের ভামকা পালন করা যায়। কিন্তু বাঁড়তে সেই খোশ মেজাজ আর 
থাকে না, তখন শর হয় কেবল জেদ, দ্যাবদাওয়া, চিৎকার: শিশু যেন 
লঙের মুখোশ ছঠুড়ে ফেলে দেয় এবং শবশ্রাম' করে। 

আমরা ইচ্ছে করেই এমন সব উদাহরণ নয়োছ যাতে ?শশদর ভমিকা- 
গুলো বুধাীসত দেখায় এবং খোদ তাকেও কোন আনন্দ দেয় না। এমনকি 
ঝাঁড়তেও -__ যেখানে সে স্বীকৃত গৃহকর্তা _ আর পূর্ণ তপ্ত মিলছে 
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না। স্কুলে অকৃতকার্যতা আর বাধামিপাত্ত বাড়ির যেকোন ভালো পাঁরবেশ- 
কেও নিরানন্দ করে তুলে। শিশু পারাস্িতির কারণে আনচ্ছাকৃতভাবে 
আচরণের একটা ধারা গড়ে তুলে ষা তার ব্যাক্তত্ব পুনগঠন করে। সেই 
জন্যই তো লোকে বলে: অভ্যাস থেকে গড়ে উঠে চাঁরত্র, আর চিত্র নির্ধারণ 
করে অদষ্ট। স্কুলের প্রথম ভূমিকাগ্ছলো পরবতারঁ কালে বনের প্রধান 
ভূমিকায় প্ারণত হতে পারে। 

পারিবার, স্কুল এবং প্রাঙ্গণের সঙ্গী দল _- এ-ই হচ্ছে [শিশুর ক্রিয়া 
কলাপের প্রধান তিনাট ক্ষেত্র, তিনটি 'বাঁড়' যেখানে সে শিক্ষাদীক্ষা লাভ 
করে। প্রায়ই এমনও হয় যে ক্রিয়াকলাপের এই তিনাঁট ক্ষেত্রের মধ্যে কোন 
মিল থাকে না, যার দরুন শশিশ্দকে তিনটি চেহারা ধারণ ,করতে হয়। 
দকুলে এরপ ছান্র বাঁড়র অভ্যাস হারায়, বাঁড়তে __ স্কুলের অভ্যাস, আর 
সঙ্গীসথীদের দলে __ ঝাঁড়র ও স্কুলের অভ্যাস দুই-ই হারায়। 

প্রথম শ্রেণীগুলোতে চাঁরন্রের অনেক গর্যত্বপদর্ণ পারবর্তন শর হয়, 
এবং বলাই বাহল্য, তার সবগুলো নোতিবাচক নয়। একাধিক সদ্‌গণ 
গড়ে উঠে, যেমন: আত্মশৃঙ্খলা, নণীতানষ্ঠতা, সাথীত্ব বোধ। স্কুল ছান্র 
বুঝতে আরস্ত করে যে জ্ঞানার্জনের জন্য 'নার্ঘন্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রয়োজন 
এবং অনেক সাফল্যই নির্ভর করে তার নিজের উপর, মা-বাবা ?িংবা সদয় 
শিক্ষায়ন্ীর উপর নয়। 'কস্তু আমরা ইচ্ছে করেই নোতিবাচক ম;হ্তগুলোর 
উপর মনোনিবেশ করলাম, কেননা ওগুলোই সওকটজনক পর্বের 
অস্যাবধাসমহের চাঁরত্র নির্ধারণ করে। তাছাড়া অনেক মা-বাবা সন্তান 
মানষ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনোষেগ দেন তার আচরণের না্টাবচ্যুতির 
দিকে এবং কোনাকছ; না বুঝেশদনেই ধরে নেন যে এই সমস্ত ভ্রটিবিদ্যাত 
মংশোধন করতে পারলে ইতিবাচক গুণ্যবাঁল আপনা-আপাঁনই গড়ে উঠবে। 
কিন্তু নোৌতবাচক গুণসমূহ প্রায়ই দেখা দেয় এই জনা যে ইাতবাচক 
গুণসমৃহ ঠিক মতো বিকশিত নয়। শশুর নিষ্ঠুর হওয়ার পক্ষে সময় 
সময় তার মধ্যে কেবল উদারতা বোধ গড়ে না তোলাই যথেম্ট। এমনাঁক 
লামান্য অপ্রীতিকর ব্যাপারও তার মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রাতাক্রিরা সৃষ্টি করতে 
লক্ষম। তাই মা-বাবাদের কেবল 1শশৃকে 'মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করলেই 
চলবে না, বরং অবাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত প্রভাবের বিরুদ্ধে তার মধ্যে অনাক্রমযতা 
শান্ত গড়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত। যেমন, প্রাক্সকুলবয়স্ক শিশ; যাঁদ 
বাড়তে ন্যায়পরতা সম্পর্কে এমনাক আত সাধারণ ধারণাগুলোও আয়ত্ত 
না করে, তাহলে স্কুলে তাকে অনেক অমূলক অপমান সইতে হবে (আম 
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এত পড়লাম, কিন্তু দিদিমণি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করলেন না! আমার 
খাতায় কেবল একটি মাত্র ভুল __ সে জন্য আমায় দশের মধ্যে ছয় নম্বর 
দিয়েছেন, আর মিশার খতায় দ.ট ভুল, কিন্তু ও পেয়েছে আট নম্বর !.)। 
আর ভিত্তিহীন অপমান থেকে শুরু হতে পারে অনেকগুলো অবাগ্বিত 
প্রাতক্রিয়া ও প্রতিকূল অনুভ্াত। 

আমরা মা-বাবারা প্রায়ই নিজেদের [বশ্বোপলান্ধ শিশুর উপর চাপিয়ে 
দিতে চেষ্টা করি, শিশুর সাফল্য কিংবা অসাফল্য £বচার কার নিজেদের 
ব্যাক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দয়ে। কিন্তু অন্য দিকে আমরা অক্লান্তভাবে বার বার 
এ কথাটিও বাল: 'ও এখনও ছোট, অতাঁকছন বুঝবে না।' সঙ্কট কালে 
আমাদের দুমনা ভাবাঁটি বিশেষ স্পন্ট হয়ে উঠে। ধরন, তিন বছরের শিশু 
ভীষণ একগ্য়ে হয়ে উঠছে। তার এই আচরণ আমরা দ্বিবধভাবে গ্রহণ 
কার। তার একগঃয়োম আমাদের [বিরক্ত ও ভীত করে: 'কী বদ! ওকে 
নিয়ে মরণ আর ক!' শিশু সাম্মীজকন্ভাবে ও মনন্তাত্িক দিক থেকে এখনও 
অপারণত, এবং তর পক্ষে আত্মপ্রাতিষ্ঠর একমাত্র উপায় হচ্ছে _- কাউকে 
গ্রাহ্য না করা, যেন-তেন প্রকারেণ নিজের উদ্দেশ্য পাদ্ধ করা। 
সে 'অকারণে” ও দিনা লাভে কেবল জেদই করে না, এমনকি বোঝেও 
না যে সে জেদ করছে। সে বাস করে, প্যারপার্খবক বিশ্বকে উপলান্ধ 
করে। 

তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের কাছে শিশুর আচরণের এরূপ 
অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য নিয়মিতভাবে নিম্ল করা নয়, ?শশদূর কাছে তার 
একগ/য়োমর অর্থহীনতা ব্যাখ্যা করা নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই 
বৈশিল্টাট যাতে অটলত, ও দ্‌ঢ়তায় রুপান্তীরত হয় _ সে দিকে খেয়াল 
রাখা। 

মাঝেমধ্যে অল্প বয়স্ক স্কুল ছাত্রের আচরণ মুল্যায়নেও অনুরূপ 
দুমনা ভাব লক্ষা করা ষয়। এক দিকে, তার কু'ড়োমি, পড়া শিখতে আনিচ্ছা 
আমাদের দ:ঃীঁখত কিংবা বিরক্ত করে, আর অন্য দিকে, এই বলে তার দোষ 
ক্ষালন কার যে সে এখনও বোঝে না কাঁসের জন্য শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। 
ধিস্তু ৮ বছরের বাচ্চার কাছ থেকে জীবনের স্পন্ট কর্মসূচি আশা করা 
নিব্বাদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শি সম্তবত এই জন্য পড়াশোনা 
করতে চায় না যে পড়াশোনা করতে তার ভালো লাগে না, কোন অভ্যন্তরীণ 
প্রেরণা নেই, শিক্ষাযিত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে নি অথবা ক্লাসের 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তেষন বাঁনবনাও নেই। 
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কঠিন কিশোরাকিশোরী। আঁধকাংশ ছেলেমেয়ে বেশ কুশলেই উপাশ্থিত 
বাধাবিপান্ত অতিক্রম করে। শিশদু স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করে, স্কুলে 
ও বাঁড়তে ভালো আচরণ করে, সে পাঁরশ্রমী... কিন্তু প্রাক্স্কুল বয়সে ও 
িম্নতম গ্রেণীগুলোতে শিশু যাদ কম ঝামেলা করে, তাহলে কৈশোরে সে 
আমাদের জালিয়ে মারে -- তখন পারবর্তনগদুল্য হয় খুব অগ্রত্যাশিত। 
কিশোর বয়সের সঙ্কট কালের জন্য আমাদের অগ্রন্কৃতি প্রায়ই আচরণ এবং 
চরিত্রের জটিলতা গভীর করে তুলে। 

কৈশোরের সঙ্কটজনক পর্বে কী ঘটে £ সর্বাগ্রে, দ্রুত সাবালকত্ব আসে। 
আগে িশদ স্রেফ বয়সের দক থেকে বড় হয়েছে, এখন সে. বড় হয়েছে 
আঁত্মক ও শারশীরক দিক থেকে। রর 

কৈশোরে প্রাকৃ্স্কুল পর্বের সঙ্কট কালের বৈশিষ্ট্যসমূহের ?কছটা 
পদনরাবাত্ত ঘটে, _ যেমন, একগঃয়োমি, স্বেচ্ছাচারতা, আত্মানর্ভরতার 
জন্য নিরবাচ্ছিন্ প্রয়াস, আত্মকোল্দ্রকতা। তবে এ সমস্তাকছর আবিভাব 
ঘটে অধিকতর জটিল আকারে। প্রাকস্কুলবয়স্ক শিশু যাঁদ এই জন্য 
আত্মকেন্দ্রিক হয় যে সে এই প্রথম বার নিজের ব্যাক্তিদ্বাতন্ত্য অনুভব 
করল, তাহলে কিশোর অত্যাধক আত্মাবশ্বাসের আঁধকারী হয় এই জন্য 
যে সে এই প্রথম বার নিজেকে ব্যক্তিত্ব হিশেবে উপলান্ধ করল। দ্রুত বিকাশ 
লাভ করে আত্মীবশ্লেষণ এবং মা-বাবা ও অন্যান্য লোকের সমালোচনামূলক 
ম্‌ল্যায়ন। মানুষের মূল্যায়ন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। কোন সাথী কোন 
ফাজে সাহায্য করল -- ও চমৎকার লোক। কয়েক দিন বাদে ঝগড়া হয়ে 
গেল _ ওকে আম দ?' চোখে দেখতে পাঁর না, ও প্রকৃত বন্ধ হতে পারে 
না। 

কিশোর সাধারণত প্রস্পরাবিরোধিতা ভালোবাসে না, সেই জন্যই খুব 
ঘন ঘন সমালোচনা করে। মা-বাবাদেরও কম খোঁটা খেতে হয় না। কোন 
ব্যাপারে তাঁরা কথা রাখলেন না, পরম্পরতা বজায় রাখলেন না -- এ 
সমস্তাকছুর জন্য তাঁদের খোঁটা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সমালোচনা করা 
হয়। বইয়ের নায়কদের সমালোচনা করা হয়। প্রাতচ্ঠিত ব্যাক্তদের বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ সমস্তীকছ্‌ স্রেফ যাক্তহীন বিদ্বেষ ভাব 
নয়, খেলাচ্ছলে সমালোচনা নয়। না, ?শশ; অশান্তভাবে সমস্ত ব্যাপারে 
অন্মকরণযোগ্য প্রকৃত বাঁরকে খুজছে, কেননা সে মানুষের মতো মানুষ 
হতে চায়। 

কিশোরের অবাধ্তাকে বুম অবনতির লক্ষণ হিশেবে, অসৎ সঙ্গের 
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প্রভাবের ফল হিশেবে কিংবা আমাদের প্রশিক্ষণযূলক প্রয়াসের ব্যর্থতা 
হিশেধে বিবেচনা করা উাঁচত নয়। হাজার হলেও কিশোর এখনও 
অনেক ব্যাপারে শিশুর মতোই সাবালকত্বের তাৎপর্য উপলান্ধি করে। 

একদল বালক তাদের এক লাজুক সাথীকে খাড়া পাড় থেকে জলে 
লাফ 'দিতে বাধ্য করে -- আর এর পরিণাম হয় দনর্ঘটনা। কিশোররা বড়দের 
মতো মদ্যপানের আসর বসায় _ পরে শুরু হয় মাতাল ছেলেদের লড়াই। 

অন,রূপ সমস্ত ঘটনায় আমরা আত্মসমর্থনে সর্বদা একই যুক্ত শুনতে 
পাই: 'আমি তো তা চাই নি! আম কি ভেবোছলাম যে এমনটা ঘটবে? 
ছেলেমেয়েরা সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণীকে আত বিমূর্ত 
কোন ব্যাপার বলে মনে করে; তারা ভাবে যে তা ব্যক্তগতভাবে তাদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে মাথা নিচের 'দকে ক'রে নিয়ে লাফ দেওয়া, 
এক গ্লাস মদ খেয়ে নেওয়া __ তা খুবই চিক্সাকর্ষক ও প্রলোভনজনক, 
আত্মমর্ধাদা বোধ সদূঢ় করে! শিশ্ন যাঁদও বা কোন ব্যাপারে ডর থাকে, 
তাহুলে তা মা-বাবা যাতে জানতে না পারেন সেই চিন্তা -- জানলে রক্ষে 
থাকবে না। অন্যান্য সমস্ত পাঁরণাম অবাস্তব বলে মনে হয়। কিশোররা 
আমাদের বড়দের চেয়ে অনেক বোঁশ সংখ্যক জিনিস ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে 
জানতে আগ্রহী । তাদের বিশ্বানুভূতি সবেমান্র গড়ে উঠছে। সেই জন্যই তারা 
কোন শজ্খলা ছাড়া একসঙ্গে বহ? বিষয়ে মেতে উঠতে পারে, যেমন, 
নিউক্রিয়ার ফিজিক্স, দিনেমায়, টোলপ্যাথতে, প্রাচীন ইতিহাসে। এই 
সমস্ত আগ্রহে ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্য প্রায়ই অন,পশ্থিত থাকে; তাতে মজা 
লাগে _ ব্যস এই টুকুই। কিশোর-কিশোরীদের [িশেষভাবে আকৃষ্ট করে 
সাবালক জীবনের বাহ্যক ধর্মগুলো: পোশাকপারিচ্ছদ, কেশসজ্জা, প্রসাধন 
দ্বা, ধুমপান, মদ্যপান... তার উপর, কিশোর এখনও মানবীয় সম্পকের 
সমস্ত জটিলতা ভালো ক'রে বোঝে না। বড়রা যে-সমস্ত নিয়ম ও বাধানিষেধ 
মেনে চলে তার অনেকগুলোই িশোরের কাছে কাঁষ্পত, অস্বাভাবক ও 
একঘেয়ে বলে মনে হয়। তা এমনাক খুটিনাটি ব্যাপারেও প্রকাশ পায়: 
“সবাইকে কেন নমস্কার বলব? আ'ম কেবল তাঁদেরই নমস্কার বাঁল যাঁদের 
আমার ভালো লাগে॥ 

সাবালকত্ব শুরু হয় সাবালক জীবনের বাহ্যিক দিকসমূহ অনুকরণ 
দিয়ে, আর আত্মনির্ভরশীলতার জন্য প্রয়াস পর্যবাঁসত হয় অসংখ্য ভ্রম 
আর ভূল বোঝাবূঝিতে। এরুপ আঁধকাংশ ভুলভ্রান্ত অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
"ও সমাজাবরোধাী ব্যাপার বলে £ববেচনা করা উচিত নয়। তবে এই জমস্ত 
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ক্রিয়াকলাপের যোগ্য মূল্য দেওয়া অবশ্যই প্রয়েজন। শোর কবে 
সাহসিকতা ও ধৃষ্টতা, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারতার মধ্যে পার্থক্য বুঝবে 
আমরা সেই আশায় চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। 

তাহলে আমাদের কী করা দরকার ? এক ?দিকে, বল প্রয়োগ করা অনযচিত, 
আর অন্য দিকে -- চুপচাপ বসে নিরীক্ষণ করাও যায় না। প্রশ্নটি সাত্যই 
খুব জটিল। 


-- আগে ছেলেমেয়েদের বলা হত: 'এটা করা উচিত নয়! আর এখন এ কথাটি 
বোঁশর ভাগ সময়ই ব্যবহার করা হয় মা-বাবাদের ক্ষেত্র শিশ; স+কটজরনক পর্বে উপনটত 
হয়েছে। তার মানে কি এই যে সে মাথায় চড়ে যাবে? 

-- নিশ্চয়ই না। তবে শিক্ষাদ'ক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব সময় দমিয়ে রাখা ও 
বাধানিষেধের দ্বারা নাজেহাল করে তোলা নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে চাঁরন্রের প্রাথামক 
প্রণতাকে সঠিক পথে চালিত করা। সঞ্কটজনক পর্ব _ এ হচ্ছে ঠিক সেই সাহ্ধক্ষণ 
ধার পর শিশক্ষাদীক্ষা অনুসারে ভবিষাৎ বিকাশ চলতে পারে 'বাভন্ন পথে। 


আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বজ্ঞা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা অবশ্য 
পুরোপ্দীরভাবে কিশোরের পক্ষ সমর্থন করতে চেষ্টা কাঁর 1ন। তাছাড়া 
ব্যাপারাট এখানে স্বজ্ঞায় নয়। বহু মা-বাবার প্রধান শিক্ষাগত ভুল'ট হচ্ছে 
এই যে তাঁরা তাঁদের সন্সতনের উপর নিজেদের ও মানবজাতির আঁভজ্ঞতার 
ফলাফল চাঁপয়ে দিতে প্রয়াস পান। কিন্তু একেবারে ছোটবেলা থেকেই 
শিশ্মর নিজের আঁভজ্ঞতায় সমস্তাকছু উপলদ্ধি করার অদম্য বাসনা থাকে! 
সেই জন্যই প্রস্তুত সত্যকে সে গ্রহণ করে আনিচ্ছায়, নাক্্য়ভাবে, তদ্্বারা 
সে সর্বদা অন্পপ্রাণত হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের বহন বাধানিষেধ 
আর হিতেপদেশে কান দিলেও শশুর নিজে নিজে জানার প্রলোভন কল্তৃ 
থেকেই যায়। তবে আসল কথা, ব্যাক্তিত্ব গড়ে উঠে সক্রিয় ক্রিম়্াকলাপের 
মধ্যে, নিয়ম মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে নয়। তা হচ্ছে বিকাশের স্বাভাঁবক 
প্রীন্্না। সেই জন্যই বস্তুত প্রত্যেক শিশুই প্রায়ই মা-বাবার বাধানিষেধ 
অমান্া করে: সাধারণত __ গোপনে, কাঁচ __ প্রকাশ্যে। গোপনে অমান্য 
ক'রে পরে অবশ্য সমস্তাকছ্‌ খোলাখ্যালভাবে স্বীকার করে নিতে পারে। 
কিশোর বয়সের বৈশিল্টাটি হচ্ছে এই যে তখন অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করা 
ছয় খোলাখীলভাবে, সবার সামনে । শিশুর উদারতা, স্বানভরতা ও 
ন্যায়পরতার 'শক্ষা পাওয়া উাঁচত পুরো শৈশব ধরে। কিন্তু কেবল 1পতামাতা 
আর শিক্ষকের উপদেশ স্মরণ রাখার মধ্য দিয়ে তা শেখা যায় না। সর্বাগ্রে 


রা চু 


পাঁরবারের দৈনন্দিন জীবনই শিশুর মধ্যে এই গুণগুলো গড়ে তুলবে। 
উদারতা ও ন্যায়পরতার অনুভূতি যাঁদ টবকাঁশত না হয়, তাহলে 
আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াস সহজেই দায়ত্বহীন বিদ্রোহ আর অর্থহীন 
হামলার আকার ধারণ করতে পারে? 

কৈশোরে উদারতা ও ন্যায়পরতা শেখানো কি সম্ভব, তখন দেরি হয়ে 
যায় না? না, দেরি হয়ে যায় না! মানুষ উদারতার চাহদা অনুভব করে সারা 
জীবন । ন্যায়পরতা হচ্ছে কিশোরের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শান্তি ও যুক্তি, 
যেহেতু সে শাক্তকে শ্রদ্ধা করে এবং পরস্পরবিরোধিত ভালোবাসে না। কেবল 
আসল কথা হচ্ছে এই ন্যায়পরতা বোধগম্য হওয়া উঁচত। তবে তার মানে এ নয় 
যে ন্যায়পরতাকে একেবারে সহজ ও সরল করে তুলতে হবে: ?িশোরের 
জাঁটল হয়ে-উঠা বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে মিল রেখে মা-বাবাদেরও নজেদের হযক্তি 
জাঁটল করে তোলা প্রয়োজন। 


জেদ এবং নিউরো সঙ্গ 


রাঁববার। চার বছরের ভলো দয়া বাবার সঙ্গে 'চাঁড়য়াখানায় যাওয়ার 
জন্য তোর হচ্ছে। 

-- জন্তুগঞলো ভালো £ _ জিজ্ঞেস করে ভলোদিয়া। 

-- ভালো। 

বাবার সময় নেই। তাঁকে রিপোর্ট তোর করতে হবে। 

_ আচ্ছা, আজ না গিয়ে সামনের রাববার গেলে কেমন হয় ? -- বলেন 
তিনি। 

_- না আজ, না আজ যাব! তুম যে কথা দিয়েছ! 

'চাঁড়য়াখানায় ছোট্ট ভলোদয়ার সবাকছুই ভালো লাগে, সে বার বার 
বাবাকে প্রশন করে: 'আর এটা কী?" "আর এটা এরুপ কেন? বাবা তাঁর 
রিপোর্টেরি কথ্য ভাবছেন, অনামনস্কভাবে উত্তর 'দচ্ছেন। 

এই তো তাঁরা এলেন হিংস্র জন্তদের খাঁচাগুলোর কাছে। বাবা ক্লান্ত, 
বার বার ঘাড় দেখছেন। 

-- বাবা দ্যাখো -_ কী বড় বেড়াল! 

_ এটা সাধারণ বেড়াল নয়, বনবেড়াল! 

বনবেড়ালট খাঁচায় দূরের একাঁট কোণে শুয়ে ছিল। 
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_ এই বনবেড়াল, আমাদের কাছে আয়! 

বনবেড়ালটি উঠল, অলসভাবে লোহার ?শকগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। 

__ বাবা দ্যাখো, বনবেড়ালাটি আমার কথা শুনছে! 

ভলোদিয়া লক্ষ্য করে নি, রাগে কীভাবে বনবেড়ালের নাসারন্ধ; ফুলে 
উঠছিল, কীভাবে বিদ্বেষের সঙ্গে তার গোঁফ কাঁপাঁছিল, কীরুপ উত্তেজনাপূর্ণ 
ছিল তার গাতি। ভলোদিয়া নিভ'য়ে খাঁচার দিকে, বনবেড়ালের দিকে এগিয়ে 
গেল। বনবেড়ালটি হঠাৎ দাঁত দেখাল এবং রাগে বিকট গর্জন করতে লাগল! 
ভলোদিয়া আতঙ্কে মাঁটতে পড়ে গেল, তার পাগুলো একেবারে অসাড় হয়ে 
পড়ল, সে নিজে উঠতে পারল না, বাকৃশক্তি লোপ পেল, সে কেবল নীরবে 
মুখাঁটি খুলাছল। আ্যাম্কুলেন্স কার এল। ছেলোটকে হাসপাতালে 'িয়ে 
যাওয়া হল। সে হাঁটতে ও কথা বলতে পারাছল না! ্ 

আমরা এখানে মা-বাবাদের দোষে যে-সমস্ত দূর্ঘটনা ঘটে থাকে তার 
একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। ভলোদিয়ার রোগাঁট চিকিৎসাষোগ্য, কিন্তু তা 
তো না-ও হতে পারত। 

সাত্যই, চিড়িয়াখানায় ছেলেটি সজীব, হাঁসখ্যাশ ও কৌতুহল? হয়ে 
উঠোছল, তার এই দ্‌় বিশ্বাস ছিল যে জন্তুরা ভালো, উদার" আর বাঁদরেরা 
এমনাঁক 'সমস্তাকছ7 বোঝে”, কিস্তু ছেলের প্রশ্ন আর বিচারবশ্লেষণের দিকে 
বাপের কোন খেয়ালই ছিল না। সম্ভবত, সে দিন হিং জন্তুদের খাঁচার কাছে 
যাওয়াটাই উাঁচত হয় নি, কিন্তু খন তাঁরা গেলেনই তখন বাবার ভলোদিয়াকে 
বলা উচিত ছিল 'হংঘ্র জন্তুরা কীরূপ আচরণ করতে পারে, ছেলেকে সান্ত্বনা 
দিয়ে তান বলতে পারতেন যে ওদের ভয় করার কোন কারণ নেই, খাঁচার 
[শিকগলো যথেম্ট মজবুত... 

বনবেড়ালটি প্রথম দিকে “ভালো ও উদার ছিল, ভলোদিয়ার কথা 
শমনল, খাঁচার ধারে এসে দাঁড়াল। কিল্তু জন্তুটি রেগে গিয়ে গর্জন করতে 
আরপ্ত করলে ব্যাপারাট ভলোদিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত, অবোধ্য মনে হল, 
তার পূর্ব 'অভিজ্ঞতার, সঙ্গে এর কোন মিল থাকল না। বনবেড়ালের 
আব্ুমণাত্মক প্রাতীক্রিয়া তার পক্ষে অত্যাধক উত্তেজক ছিল, তাতে সে স্ায়,- 
রোগে আননন্ত হয়। 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভয়ই হচ্ছে শিশুদের জ্বায়ূ-রোগের প্রধান কারণ, 
বিশেষত প্রাকৃস্কুল বয়সে। 

ভর উদ্রেক করতে পারে আত অভাবিত ব্যাপারাদও, যেমন, প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ _ ভূমিকম্প, আগ্মিকাণ্ড, মোটর দুর্ঘটনা । তবে প্রায়শই ভয়ের 
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প্রধান কারণ হচ্ছে মা-বাবাদের বেঠিক আচরণ : ঝগড়া, মারামারি, মাতাল বাপের 
হামলা । অন্দভূতিপ্রবণ ছেলেমেয়েরা এমনাঁক সার্কাসের আ্যাক্রোবেটদের খেলা 
দেখলেও ভয় পেতে পারে। 

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে প্রাক্স্কুল বয়সে আঁভজ্ৰতার অভাব, যাঁকছু 
ঘটছে তার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের অসন্ভবতা, সময় সময় সঠিক তধ্যের 
অভাব হেতু কোন ঘটনা, প্রাত্যাহক জীবন [শিশুর জন্য অত্যধিক উত্তেজক 
হয়ে উঠতে পারে। 

তখনই তা সবচেয়ে বোশ ঘটে যখন মা-বাবারা নানা রকমের ভয় দেখান, 
যেমন, এ ধরনের ভয় : 'ভালো হয়ে না চললে ডাক্তারবাধ্য তোমায় ইনজেকশন 
লাঁগয়ে দেবেন”, অথবা 'কথা না শুনলে কুকুর এসে নিয়ে যাবে,। 

সেই জন্যই দেখা যায়, নিরীহ কুকুরটি শিশুর কাছে এলে সে তার 
পক্ষে আত উত্তেজক হয়ে উঠে, আর ডাক্তার অসস্থ শিশুকে দেখতে এলে 
তার মনে আতঙ্কের সৃষ্ট হয়। শিশুর দৃষ্টিতে এ সবই হচ্ছে অদ্ভুত 
ব্যাপার, সে তা রাত্রে স্বপ্নে দেখে এবং ভয়ে তার ঘূম ভেঙে যায়, সে চিৎকার 
করে, অনেকখন শান্ত হতে পারে না। ভশীত প্রদর্শনের মাধ্যমে যে-আতঙ্ক 
সাঁষ্টি করা হয় তা প্রায়ই নিউরোটিক প্রাতীন্রিয়ার কারণ হয়ে উঠে। 


-- সব শিক্ষাবিদই বলেন যে সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য লালনপালনের অভিন্ন কোন 
পদ্ধতি বাধলে দেওয়া সম্ভব নয়। সৈই জন্যই মনে প্বাভাবক একা প্রশ্ন জাগে: 
প্রাশক্ষণমূলক ও চিকৎসামূলক তথ্যাদি দ্বারা মা-বাবাদের ভারান্রান্ত করে তোলার কোন 
প্রয়োজন আছে কিঃ তাঁরা যদি নিজেদের স্বজ্ঞা অনসারে চলেন এবং সর্বাগ্রে আপন 
কাণ্ডজ্ঞানে আস্থা রাখেন তাহলে কি কোন ক্ষাত হবেঃ 

_ নিঃসন্দেহেই, স্বজ্ঞা হচ্ছে চমৎকার িনিস। তবে শিশুর ্বায়-রোগের কারণ 
সম্পাক্তি জ্ঞান অবশাই সেই সমস্ত ভূলভ্রান্ত এড়াতে সাহায্য করবে যা সর্বোচ্চ 
শ্নায়াবক ক্রিয়াকলাপে বঘ ঘটায়, আর 'নিউরোঁসসের মূল কারণ সম্পাকত জ্ঞান 
সময় মতো রোগের প্রথম লক্ষণগুলো সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। ঠিক এখানেই 
জবজ্ঞার পূর্ণ সদ্যবহার হয়, কেননা মা-বাবাদের তখন প্রাশক্ষণমূলক ও 
চাকৎসামূলক দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয় না, তার পাঁরবর্তে 
প্রাতাট বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দেশগুলোর সুজনশীল প্রয়োগ মাধ্যমে তা কারক্ষেতরে রূপাঁয়ত 
করতে হয়। 


কেবল ভয়ই নয়, পাঁরবারে ঘন ঘন ঝগড়াববাদ আর মারাপটও (এ 
সমস্তাকছু শশুর মনকে আহত করে) স্বায়ূ-রোগের কারণ হতে পারে। 
িক্ষার্দীক্ষা দম্পর্কে মা-বাবার 'বাভন্ন দৃষ্টিভাঙ্গও প্রায়ই ছেলেমেয়েদের 
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নিউরোসিস বিকাঁশত করে। যেমন ধরুন, বাবা খুব কড়া, তুচ্ছ ব্যাপারে 
শিশুকে সাজা দেন, আর মা শিশুর সমস্ত আবদার শুনেন! তা-ও সব 
নয়, মা-বাবারা অনেক সময় সন্তানের সামনে লালনপালনের পদ্ধতি নিরে 
তর্কে িপ্ত হন, ঝগড়া করেন, পরস্পরকে গালাগাল দেন। বাবা মায়ের 
"সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন, আর মা বাবার অন্দ্পস্ছিতে শিশুকে তাঁর নির্দেশ 
পালন না করতে অনুপ্রাণত করেন। আর মা-বাবার মধ্যে একজন যখন 
শিশ,কে অন্য জনের বিরুদ্ধে উদ্কান দেন তার চেয়ে খারাপ আর কিছ হতে 
পারে না। এরুপ উস্কানির ফলে ?শশদর ক্ায়াবক প্রক্রিয়াসমূহ বিকল 
হয়ে পড়ে। 

শিশুর স্বানির্ভরতা ও স্বাধীনতা লাভের বাসনাকে ,দমিত করলে, 
কঠোর বাধানিবেধের দ্বারা তার সন্তিয়তা আর তৎপরতাকে রোধ করে রাখলে 
নিউরোটিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। 

পাঁরবারে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম কছন ছেলেমেয়ের মধ্যে গভীর মর্মপীড়া 
উদ্রেক বরে। পাঁরবারে আরও একটি শিশ;র জন্ম হল। আগে মা-বাবার 
সমস্ত মনোযোগ ছিল প্রথম সন্তানের দিকে । কিন্তু এবার সেই মনোযোগ 
চলে গেল নবজাতকের দিকে । ও কাঁদে, রাত্রে চেষ্চায়, কাউকে শান্ততে 
থাকতে দেয় না, কিন্তু তা সত্তেও ওর “সাত খুন. মাফ'। আর. বড় সন্তানটি 
সন্ধ্যার পরে একটু জোরে কথা বললে কিংবা সশব্দে দরজা বন্ধ করলেই 
বলা হয় যে দে ছোট্াটকে তুলে দেবে। মা-বাবা সময়ের আগেই তাকে 
ঘুমাতে পাঠিয়ে দেন। অগ্রগণ্যতা হারিয়ে ছেলেটি ভীষণ মর্মাহত হয়, 
ছোটাটর প্রাতি মা-বাবার আদর-যত় দেখে সে ঈর্ষা বোধ করে, 'বাভন্ন 
উপায়ে নিজের 1দকে তাঁদের দৃম্টি আকর্ষণ করার চেন্টা করে, কিন্তু তাতে 
কোন ফল হয় না। তখন ভলোদিয়া মরে যাবে ঠিক করল: খাওয়া-দাওয়া 
বন্ধ করে দেবে। তাকে খন খেতে ডাকা হল সে সরাসাঁর বলে দল যে 
খাবে না) “আগ, খেতে চাস না” -- মা রেগে গেলেন এবং ছুটে এসে তাকে 
এক চড় দিলেন। ছেলেটির ত্‌ সহ্য হল না, ্লায়:বাবস্থা অচল হয়ে পড়ল 
কাঁদতে কাঁদতে মেঝের উপর পড়ে গেল, হাত-পা ছুড়তে ছ:ড়তে মাথা দিয়ে 
আঘাত করতে লাগল। তাঁর কান্না, অস্পচ্ট চিৎকার আর উচ্চ ফৌঁপান 
থেকে কেবল এই দুটো কথাই বোঝা যাচ্ছিল: 'আমার কোন ভাই টাই না... 
ওকে বেচে দাও... মা-বাবা ছেলেকে যত বেশি সান্তনা দেন, সে ততই জোরে 
চে্চাতে থাকে, ততই জোরে মাথা আর পা 'দয়ে আঘাত করে। যখন 
একেবারে শীক্তহীন হয়ে পড়ল, একমাত্র তখনই শান্ত হল। কিন্তু িছ-ক্ষণ 
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পরে আবার ধড়ফড়ানি শুরু হল, এর পর আরও কয়েক বার তার প্নরাবত্ত 
ঘটল। 

স্নায়,ব্যবস্থা অচল হওয়ার দরুন ছেলেটি মুছা যাওয়ার পরই মা-বাবা 
অবশেষে তার দিকে মনোযোগ দিলেন, তার ক্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হলেন, 
এবং ছেলে আবার তাঁদের প্লেহ ও যত্ত অনুভব করল। এই ভাবে, ফিট হয়ে, 
নিউরোটিক প্রাতিক্রিয়ার দ্বারা সে তাই অর্জন করল যা অন্য কোন উপায়ে 
অর্জন করতে পারে নি। এতে বিস্ময়ের কিছ নেই যে ছেলেটি পরে আরও 
বহর বার ফিট হয়োছল। 

আপনাদের পরিবারে অন্মরূপ কোনাকছ, যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে 
শিশুকে তার ভাই বা বোনের জন্মের ব্যাপারে আগে থেকেই প্রস্তুত করা 
উাঁচত। কনিষ্ঠ সন্তানের সেবাযক্রে তাকেও আকৃষ্ট করা দরকার, এবং তাকে 
বোঝাতে হবে যে এবার সে জ্যেষ্ঠ সন্তান, সে 'বড় হয়েছে', তাকেই ছোট 
ভাই বা বোনাটকে রক্ষা করতে হবে, তার দেখাশোনা করতে হবে। 
নিউরোসিস একমান্ন তখনই দেখা দেয় যখন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রাত মা-বাবার 
সম্পকে তার পারবর্তন ঘটে, শিথিলতা আসে, এবং তাঁদের সমস্ত মনোযোগ 
চলে যায় কানষ্ঠ সন্তানের দিকে। কিন্তু তা মোটেই বাঞ্চনীয় নয়! 

আরও একটি প্রশ্ন আছে যা নিয়ে মা-বাবারা প্রায়ই ভাবেন: ক্ষুধা 
হাস বা ক্ষধামান্দ্য কি নিউরোসিস ; অথবা তা প্রেফ জেদ? 

হ্যাঁ, তা নিউরোঁসসই বোক। ক্ষুধা হাস বা ক্ষমুধামান্দ্য -_ এ হচ্ছে 
প্রাকস্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের ক্ষেতে সবচেয়ে পাঁরচিত 'নউরোটিক 
্রান্রয়াগযলোর একটি। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রোগ সম্পকে কোনাকিছ? 
বলা যায় না। আপনাদের তো মনেই আছে, দিজের দিকে মা-বাবার দষ্ট 
আকর্ষণের জন্য কীভাবে ভলোঁদয়া খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে 'দয়োছল। 
নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় প্রাতিবাদের প্রাতি্রিম্না হিশেবে । শিশুর 
আত্মানর্ভরতা আর সাক্রয়তা দমনের দরুূনও ক্ষুধা হাস পেতে পারে। 
এমতাবস্থায় ক্ষুধা হানি পরিণত হয় নিজের 'অহং' প্রাতিষ্ঠার উপায়ে 
(সময় সময় একমাত্র উপায়ে)। মা-বাবা যাঁদ অনাতিবিলদ্বে লালনপালনের 
পদ্ধাত পারধর্তন না করেন তাহলে শিশু নিউরোটক রোগে আক্রান্ত হবে। 

প্রায়ই এই রোগ দেখা দেয় আহারের প্রশ্নাদতে এবং খাদ্য গ্রহণের 
খোদ প্রীক্িয়াটর প্রাত পিতামাতার অত্যাধক মনোযোগের ফলে। স্লেহময়ী 
মা সন্তানকে যে-পরিমাণ খাদ্য দেন সময় সময় সে তা খেতে পারে না। ক্ষুধা 
নিয়ে স্থায়ী উদ্বেগ, খাওয়ার জন্য বার বার কাকৃতিমিনাত _ এ সমস্তাকছন 
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অনেক সময় শিশুর জন্য অশুভ ক্রাঁড়ায় পাঁরণত হয়, শিশু ক্ষুধামান্দ্যকে 
পারবারে বিশেষাঁধকারযূক্ত অবস্থা লাভের অন্য ব্যবহার করতে আরন্ত 
করে। তখন শর্তসাপেক্ষ বাঞ্ছনীয়তার নিউরোটিক মেকানজম চাল্দ হয়ে 
যায়। 

শিশুর ক্ষুধা হাস গেলে কী করা দরকার? প্রথমত যা প্রয়োজন তা 
হল: ক্ষরধামান্দ্য লক্ষ্য না করতে শেখা, শিশু যাঁদ খাদ্য সমেত থালাটি 
সাঁরয়ে দেয় তাহলে বিরূপ প্রাতিক্রিয়া না দেখানো । খেতে চাইছে না -_ 
শান্তভাবে ও বন্কৃভাবাপক্নভাবে তাকে টোবিল ছেড়ে যেতে দিন, সন্ধ্যা 
অবাঁধ না খেয়ে থাকুক। শেষ পযন্ত স্বাভাবিক স্বজ্ঞাই জয়ী হবে এবং ?শশ্ 
খেতে চাইবে। তবে সঙ্ধযার আগে কোন মতেই তাকে খেতে দেবেন না, এমনাঁক 
সে যাঁদ খেতে চায়ও। সন্পেহে ব্যাঝয়ে দেবেন যে খাবার খেতে হয় নির্দিষ্ট 
সময়ে। তবে সে দিন রাতের খাবার অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই 
দেবেন, -_ ক্ষধার্ত শিশুর সহনশীলতা পরীক্ষা করে কোন লাভ নেই। 
প্রখ্যাত মার্কন িশ্-চিকিৎসক বেঞ্জামন স্পক-ই তো লিখেছেন যে 
পালকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশিশুকে খেতে বাধ্য করা নয়, সেই পাঁরবেশ সৃষ্ট 
করা যাতে সে নিজে থেকেই খেতে চাইবে। 

ধরুন, দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে এল, কিন্তু ছেলোটর সে দিকে কোন 
খেয়ালই নেই, সে ড্রাইভার-্রাইভার খেলছে, ঘরময় গাঁড়াটি চালিয়ে বেড়াচ্ছে। 
দাঁদমা তার খেলায় বাধা না দিয়ে নিজে তাতে যোগ দিলেন: 'জানিস, 
তোর গাঁড়তে পেট্রল শেষ হয়ে গেছে। এখন পেট্রল ঢালতে হবে। তা তুই 
নিজেও চায়ের দোকানে গিয়ে কোনাকছ্দ খেয়ে নিলে মন্দ হয় না, 
সাত্যকারের ড্রাইভাররা তা-ই করে” ব্যস, ছেলোটকে যা দেওয়া হল তা-ই 
সে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল, কারণ ওই মুহূর্তে সে যেসে লোক নয়, 
একজন ড্রাইভার, বয়ংপ্রাপ্ত ব্যক্তি যার ফের গাঁড় নিয়ে যাওয়ার তাড়া 
রয়েছে। 

কিন্তু পাঠক জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা নিজেরাই তো ছু মা-বাবার 
সমালোচনা করে বলেছেন যে তাঁরা ?শশুকে খাওয়ানোর জন্য পবকিছ; 
করতে প্রস্তুত। প্রকৃত পক্ষে আপনাদের এই 'দাঁদমাও তো এ ব্যাপারে 
কোন ব্যতিক্রম নন। আপনাদের কথায় কোন পরস্পরাবরোধিতা নেই 
কিঃ 

না, কোন পরস্পরাবরোধিতা নেই। এখানে যোঁদাদিমার কথা হচ্ছে তিনি 
[শশুর নিজস্ব বৌশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তান ?শশদুকে ভর্থসনা 
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করেন নি, কাকুতামনাতি করেন ?ন, বাধ্য করেন নন, তার সৃজনাী কল্পনাকে 
ব্যবহার করে খেলার পাঁরবেশ গড়ে তুলেন। হ্যাঁ, গড়ে তুলেন! তা-ও 
আবার ?শশুর অজ্ঞাতসারে। সে টেরই পায় নি যে তার সামনে কোন 'নাটক 
অভিনীত হচ্ছে'। 

সাত্যই, এরুপ একটি পরিাস্থিতর কথা কল্পনা করা যাক: খাওয়ার 
সময় হয়ে আসছে, কিন্তু শিশু খেলায় মজে আছে। তাকে বাধা দেওয়া 
উচিত কি: খেলা রাখ, হাত ধুয়ে আয় £ তার চেয়ে বরং নিজেও খেলায় 
যোগ দিয়ে ঘোষণা করুন যে [নর্মাণ ক্ষেত্রে এবার খাওয়ার বিরাঁত হবে 
অথবা বিমানে এখন প্রাতরাশ খাওয়ার সময় হয়েছে। তাতে খেলায় সবচেয়ে 
মজার জায়গাতে বাধা পড়লেও খাবারের প্রাত শিশুর প্রাতকৃল কোন 
প্রাতাক্রিয়া দেখা দেবে না। 

শিশ্দর জীবনে খেলার তেমনি গুরত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে, যেমন 
বড়দের জীবনে কাজ, ক্রীড়া, শিকার, মাছ ধরা ইত্যাদর তাৎপর্য,.. 

বিজ্ঞানীরা বলেন, শিশদ খেলায় যেমন হবে জীবনে এবং শ্রমেও তেমন 
হবে। শশ্দ যাঁদ একটি কাজও শেষ না করে এক খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় 
মেতে উঠে, খেলায় যাঁদ সে দ্বানভ'রতা না দেখায়, নক্িয় হয় ও তাড়াতাঁড় 
পরের অধীন হয়ে যায়, যাঁদ সে সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রত উদাসীন হয়, 
তাহলে আপনাকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, এ সমস্তাকছন সংশোধন করতে 
হবে। এবং তা-ও আবার খেলার মাধ্যমে 

এই ভাবে, শিশদদের খেলাধলা হচ্ছে আত গর;ত্পূর্ণ ব্যাপার, 
শক্ষাদীক্ষার নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষিত উপায়। 

তবে কেবল শিক্ষাদীক্ষারই উপায় নয়, চিকিৎসারও উপায়। বহর 
পণীড়াদায়ক প্লায়াবক ব্যাপারই খেলার সাহায্যে দূর করা সম্ভব। 

এখানে শিশুর সঙ্গে খেলার কলা সম্পকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। 
হাঁ, খেলার কলা সম্পর্কে! আপাঁন খাঁদ খেলায় যোগ দেন, তাহলে আপনার 
পদরোপ্দীরভাবে খেলায় মেতে উঠা উচিত, আপনাকে আত্মীবস্মৃত হয়ে, 
সোৎসাহে, মনপ্রাণ দিয়ে খেলতে হবে। একমাত্র তাহলেই আপাঁন আত্মক 
ও আবেগপনর্ণ যোগাযোগ প্রত্যাশা করতে পারেন, একমান্র তাহলেই আপানি 
ফলপ্রসৃভাবে শিশুর উপর সেই নৈতিক, মানাসক, শিক্ষামূলক ও 
চিকিৎসামুলক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন যা অন্য কোন উপায়ে কর! 
সম্ভব নয়। 

ধরুন, শিশু একা বাড়তে থাকতে ভয় পায়। তার সঙ্গে প্রহরী প্রহর 
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খেলা জুড়ে দিন, তাকে খেলনার জায়গাটি পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত 
ক'রে নিজে অন্য চৌকিগুলো দেখতে চলে যান। 

আপনার ছেলে বা মেয়ে অন্ধকার ভয় করে। এমন কোন খেলা ভেবে বার 
কর্ন যার জন্য অন্ধকার ঘর প্রয়োজন। এরূপ ঘরে খেলার পারাস্থিততে 
শিশু ধারে ধীরে অন্ধকারের ভয় আতক্রম করতে শিখবে। 

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসা আতি দুর্হ ব্যাপার। 
তাদের শিক্ষাদানের প্রধান অস্মাবধাটি হচ্ছে এই যে সর্বাগ্রে শিক্ষা ও 
গ্দনধীশক্ষা দেওয়া প্রয়োজন শিশুদের নয়, মা-বাবাদের। 

শিশদদের স্লায়-রোগের মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষাদানের ভূলল্রান্তি। যাঁদ 
কোন ভুল বা বেঠিক পদ্ধাতির জন্য নিউরোসিস দেখা দেয়, তাহলে এটা 
বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয় না বে নিউরোটিক প্রাতীক্রিয়া দূরপকরণের জন্য 
সেই সমস্ত ভুল সংশোধন করা উঁচত যা রোগের জন্ম দিয়েছে, অথাৎ 
শিশুর প্রতি আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটানো চাই, পাঁরবারের গোটা 
জীবনধারা পদুনর্গঠত করা চাই। সবচেয়ে বড় কথা: নিজের ভুল, 
নিজের অন্যায় বুঝতে পারা প্রয়োজন। কিস্তি এ কাজটি মোটেই সহজ 
নয়! 

তার উপর, প্নগণঠিন চলবে ধীরে ধারে, শিশদর অজ্ঞাতসারে। 
চরমাবস্থা থেকে চরমাবস্থায় _- অত্যধক কঠোরতা থেকে অত্যধিক স্েহে _ 
লাফ দেওয়া অনচিত। এরূপ উঠা-নামার দরুন ?নউরোপসিস তার আকার 
ধারণ করতে পারে। 

আরও একটি গদরত্বপদর্ণ নিয়ম মনে রাখ্য প্রয়োজন, এবং সেটা হচ্ছে : 
নিউরোটিক লক্ষণ 'লক্ষ্য না করতে" শেখা, কম্টদায়ক খ:তগ্দলোর 1দকে 
শিশ্পর দৃষ্টি আকর্ষণ না করা। পেশীর খেশ্ছান, তোত্লামি কিংবা 
ক্ষুধামান্দ্যের প্রাত বাহ্যিক কোন প্রাতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয় এবং ভেতরেও 
নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করানো দরকার, -_ নিরাশ হলে চলবে না। 

আপাতত আমরা প্রাকস্কুলবয়স্ক শিশুদের, অক্প বয়সের বাচ্চাদের 
স্নায়.রোগের বিষয়ে বলেছি। তা বোঁশ বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে 
ব্যাপার কীরপঃ 

বন্তৃতপক্ষে স্কুলের বয়স থেকেই প্রকৃত নিউরোসিস শুরু হয়। হীতিপূর্কে 
আমরা কেবল নিউরোটিক প্রতিক্রিয়ার কথাই বলোছি। বিজ্ঞানীরা বলেন 
যে নিউরোসিসের উৎপাস্তির জন্য ব্যক্তিত্বের নীর্দষ্ট একটা প্রিণাঁত প্রয়োজন, 
তা চারপাশের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ওই সম্পকে গরুদ্ব 
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উপলান্ধ করতে সাহায্য করে। মনস্তত্বাবদদের তথ্য অনুসারে, কেবল ৬-৭ 
বছর বয়স থেকেই শশুর মধ্যে তার চারিপাশের লোকজনের সম্পর্ক 
উপলান্ধর, আচরণের সামাঁজক উদ্দেশা, নৌতিক মূল্যবোধ, সংঘর্ষজনক 
পরিস্থিতির গুরত্ব উপলান্ধর ক্ষমতা গড়ে উঠে'। অল্পবয়সী স্কুল ছাত্রদের 
জন্য তথাকথিত স্কুল নিউরোসিস হচ্ছে টাপকেল ব্যাপার। 

একটা ঘটনার কথা বাল। কোন এক হাসপাতালে আট বছরের এক 
ছেলেকে ভার্ত করা হল? তার নাম সাশা। সে খুবই অদ্ভুত এক রোগে 
ভূগছিল। কয়েক মাস ধরে প্রাতি দিন সকালে তার দেহের তাপমান্রা বেড়ে 
৩৮-৩৯ 'াগ্র সোস্টগ্রেড অবাধ পেশছে যেত, আর দুপ্রের দিকে কমে 
স্বাভাবিক হয়ে আসত। 

হাসপাতালের সেরা 'চাঁকৎসকরা সাশাকে ভালো ক'রে দেখলেন, 
গবেষণাগারে জাঁটল পরাক্ষানিরীক্ষ, চালালেন। কিন্তু তাঁরা কোন রোগই 
ধরতে পারলেন না। তখন ঠিক করা হল যে ছেলেটিকে সাইকিয়াট্রস্টের 
কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সাইকিয়াটরস্ট দেখানোর পক্ষে সব কারণই 
বর্তমান ছিল। ছেলোট ছিল ভীষণ উচ্ছঙ্খল ও জেদী। হাসপাতালে ভার্তি 
হয়ে নিজের জন্য আলাদা একটি ঘর চাইল, খুব দন্ত দেখাতে লাগল। দাঁব 
করল, মা যেন সব সময় তার কাছে থাকেন। এটা চাই সেটা চাই বলে 
তাঁকে একেবারে নাজেহাল করে দদিয়েছিল। সময় সময় তার দাবিগ্‌লো ছিল 
দৃতকর। তার ইচ্ছা পূরণে সামান্যতম আনচ্ছা দেখালেই সে হাউমাউ 
ক'রে কাম্মাকাঁট জুড়ে দিত, চিৎকার করত: “আমি 'শিগগরই মরে যাব! 
এটা হয়তো আমার শেষ ইচ্ছা? 

যখন সাইকিরাট্রিস্ট মাকে বললেন যে একমাত্র উপয় হচ্ছে ছেলেকে 
সাইকোনিউরোল[জিকেল হাসপাতালে ভার্ত করানো, তখন প্রথমে ভদ্রমাহলা 
ভীষণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সাশাকে সাইকোনিউরোলজিকেল্‌ হাসপাতালে 
পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তাররা তাকে বললেন যে সে এখানে থাকবে 
সবার মতো, আলাদা ঘর পাবে না এবং পুরোপুরিভাবে আরোগ্য লাভ 
না করা পর্যন্ত মাকে তার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। 'অপ্রত্যাশিত" 
ব্যাপার ঘটল। সাশা আরোগ্য লাভ করল। তার দেহের তাপমান্রা সব 
সময় স্বাভাবিক থাকল। 

এত 'সাঙ্ঘাঁতিক' রোগের, তার এত সংদীর্ঘ অস্তিত্বের ও এত দ্রুত 
আরোগ্যের কারণাট কীঃ 
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এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পাঁরবারে ছেলোঁটর জীবনের পাঁরস্থিতির 
সঙ্গে পরাচিত হওয়া প্রয়োজন। 

ছেলের যখন জন্ম হল, সে সঙ্গে সঙ্গেই পঁরবারের লোকজনের 
ভালোবাসার পান্ত হয়ে উঠল। শিশন যা চাইত তা-ই পেত, তার যেকোন 
ইচ্ছা পূরণ করা হত। স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে অবাঁধ সে সমবযসীদের 
সঙ্গে মেলামেশা করে নি বললেই চলে, অতি অল্প বয়সে পড়তে শিখোঁছল 
এবং সাত বছর বয়স নাগাদ অনেক বই পড়ে ফেলোছল। খেলত কেবল 
মা কিংবা দাঁদমার সঙ্গে, রায় বুবনা। বিরহে ভালোনান 
'দাঁদমা ইচ্ছে করেই তার কাছে হার মানতেন। 

৪৪৬৮85 উরি 
খাওয়াতে তর বেশ কষ্ট হয়েছিল। 'দাঁদমা তাকে হাতে ধরে স্কুলে নিয়ে 
যেতেন এবং স্কুল থেকে বাঁড় নিয়ে আসতেন। পড়াশোনায় সে ভালোই 
িল। দাদমাঁণ তাকে খুব মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য করতেন। কিন্তু সাশা 
সর্বদা আলাদা আলাদা থাকত, কারো সঙ্গে তার বন্ধত্ব ছিল না, যৌথ খেলায় 
অংশগ্রহণ করত না, কারণ সে ছিল আনাড়, জড়ভরত, ছেলেরাও তাকে ডাকত 
না। বিরতির সময় সে সাধারণত এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আবার ক্লাসে 
ঢোকার জন্য ঘাণ্টর অপেক্ষা করত। ছেলেমেয়েরা তাকে বিরক্ত করত, 
তাকে নিয়ে হাসাহাঁস করত, একাদিন এমনাঁক ধরে মারলও, কারণ সে 
তাদের অঙ্ক নকল করতে দেয় নি। স্কুলে যাওয়াটা তর কাছে ছিল 
শান্তি ম্বরূপ! সহপাঠীদের সে ঘৃণা করত, তবে ওদের ভয়ও করত। 
একাদিন তার জবর উঠলে সে খুব আনন্দিত হল: তাকে স্কুলে যেতে হবে 
না। তখন থেকেই সাশা অসস্থ হয়ে পড়ল। রোগের জন্য তাকে কম ঝামেলা 
পোয়াতে হয় নি: বার বার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে; অসংখ্য 
পরণক্ষানিরীক্ষার জন্য উপাস্থিত থাকতে হয়েছে, এবং অবশেষে হাসপাতালে 
ভার্ত হতে হয়েছে। কল তা সত্বেও রোগান্রান্ত হয়ে সেবেশাকিহ7 সমাঁবধাও 
পেল: প্রথমত, স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, আর দ্বিতীয়ত, ছেলোট 
পারিঝরে আরও বোঁশি স্মাবধষ উপভোগ করতে লাগল, সবাই তার খুব 
সেবাযত্র করতে শুরু করল, সে রোগী হয়ে উঠল বার জন্য কোন বাধানিষেধ 
থাকতে পারে না। 

পাঠক প্রশ্ন করবেন: এটা হয়তো কোন রোগই নয়ঃ ছেলোট হয়তো 
স্রেফ রোগের ভান করাঁছল? 

ন[। সাশা ভান করছিল না। সে সাত্যিই অস্মস্থ হয়ে পড়োছিল। 
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অনেক নিউরোসিস বিকাশ লাভ করে শর্তাধীন বাঞ্ছনীয়তার মেকানিজম 
অন_্ষায়ী। কিছু কিছু ছেলেমেয়ের হাত 'অসাড়' হয়ে যায়, আর কারো কারো 
স্কুলে যাওয়ার আগে ভীষণ বমির ভাব দেখা দেয় অথবা খুব কাশি 
শুরু হয়। কল্পিত অন্ধতা আর বাঁধরতার ঘটনাও 'বরল নয়। এরূপ সমস্ত 
ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে থে ছেলেমেয়েরা নিউরোসিসে __ স্কুল নিউরোসিসে 
ভূগছে। এরূপ নিউরোসিসে আক্রান্ত হয় সাধারণত বোশ আদ্দরে ও 
জেদ? ছেলেমেয়েরা, স্কুল যাদের বাঁড়র সমস্ত সুযোগস্যাবধা থেকে বাণ্চিত 
করে। মনস্তত্বীবদরা বলেন যে বেঠিক লালনপালনের ফলে এ ধরনের 
শিশুদের 'দাবিদাওয়ার পাঁরমাণ' কীন্রিমভাবে বাদ্ধ পেয়ে যায়। মা-বাবাদের 
দ্বারা বোশ প্রশংাঁসত ও প্রাশ্রত হওয়ার দরুন তারা ?শশ্দ সমাজে সাধারণ 
পারবেশে অনেক কাল নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। 

যে-সমস্ত ছেলেমেয়েকে সামান্যতম ভুলের জন্য মা-বাবারা শান্ত দিতেন 
তাদের পক্ষেও স্কুল জীবনের রীতনীতিতে অভ্যস্ত হওয়া খুবই কঠিন। 
এরূপ শিশুরা হয় লাজ্‌ক, ভীতু ও অনোদ্যোগণী। তারা নিজের চ্বার্থ 
রক্ষা করতে পারে না এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাদের নিয়ে 
হাসাহাসি ও ঠাট্টাতামাসা করে। এ সমস্তাকছু তাদের এমানতেই দদর্বল 
মনঃপ্রকৃতিকে আরও বোঁশ আহত করে, িউরোসিস ডেকে আনে। 

অন্যান্য ভুলভ্রান্তি অথবা প্রতিকূল পাঁরস্থিতির দরুনও স্কুল নিউরোসিস 
দেখা দিতে পারে। সময় সময় ক্লাসে সাধারণ শ্রুতলাপি অথবা পরাক্ষাও 
[নিউরোসিসের কারণ হতে পারে। একদিন এক মা তাঁর মেয়েকে ডান্তারের 
কাছে নিয়ে এলেন _- প্রাতাট ক্লাস টেস্টের আগে মেয়োটর ভীষণ বাম 
হত। িউরোটিস দেখা দেয় প্যাথোলাজকোল সদ শর্তাধীন যোগাযোগের 
মেকানজম অনুসারে । এক ক্লাস টেস্টের আগে সকাল বেলা মেয়েটির 
বমি হল (তার খাবারে ভেজাল ছিল)। মেয়ের বমন দেখে মা খুব ভয় 
পেয়ে গেলেন। ডাক্তার মেয়োটকে দেখলেন। তাকে বিছানায় শইয়ে 
দেওয়া হল। সে স্কুলে গেল না। কঠিন পরাক্ষায় অনুপাচ্থিত থাকল। পরে 
তার ঘমি হত প্রাতাট পরাঁক্ষার আগে, এমনাঁক স্কুলেও এবং এমনাঁক 
তখনও যখন সে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নাশ্চত থাকত। 

অথবা অন্য একটা ঘটনা: স্কুলের সাল্ক্যান্জ্ঠানের পর এক মেয়ে 
তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে বলল। সে ওই অন্ষ্ঠানে গান গেয়েছিল। মেয়েটি 
দেখতে স্মন্দর ছিল না, তার মুখটি ছিল ছুলিতে ভরা, তার চোখগলো 
ছিল টেরা। কিন্তু তার গলাটি ছিল আত সুন্দর ও সুরেলা, সঙ্গীত শ্রতি 
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ছিল অসাধারণ! তার গান গাওয়ার সময় এক ছেলে জোরে একটি কটু 
মন্তব্য করল: 'দ্যাখ্‌, মেয়েটি কী বিশ্রী, কিন্তু গ্রাইছে খাসা! মেয়োট এই 
মন্তব্য শুনতে পেল, মণ্ট থেকে ছ্‌টে পালিয়ে গেল, তারপর অনেকখন 
কাঁদল, তার মন কিছ্যতেই প্রবোধ মানাছিল না। ফলে সে কণ্ঠস্বর হারাল, 
এমনাক কথাও বলতে পারত না। চিকিৎসার পর মেয়েটি বাক্শক্তি ফিরে 
পেল, তবে সেই তখন থেকে গানবাজনা কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিল। 
স্কুল নিউরোঁসিস সর্বদা অথবা প্রায় সর্বদাই চিকিৎসাযোগ্য। বোঁশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তা সহজে সারানো যায়। কিন্তু এই সমস্ত নিউরোসিস অনেক 
সময় অন্যান্য রোগের আকার নিয়ে থাকে, তাই সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায় মা, ফলে 
তা বাঁদ্ধ পেতে থাকে। আর এমতাবস্থায় সময় সময় সদীর্ঘ চিকিৎসার 
প্রয়োজন হয়। 
উচ্চ শ্রেণখর ছেলেমেয়েদের নিউরোসসের (তা অল্পবয়সী স্কুল ছাত্রদের 
নিউরোসিসের মতো নয়) নিজস্ব বিশেষত্ব আছে: এই সমস্ত নিউরোসিস 
প্রায়ই বড়দের 'নিউরোসসের মতো চলে। তবে এই' বয়সের একটি 
বৌশিল্ট্য রয়েছে। তা নিয়েই সংক্ষেপে হলেও কিছ বলতে চাই। আমাদের 
রোগী ভলোদিয়ার কথা আপনার মনে আছে, পাঁরবারে দ্বিতীয় সন্তান 
জন্ম হওয়ার গর যার মুঙ্ছা শুরু হয়ঃ পরে সে মুছণ যেতে লাগল তার 
পক্ষে যেকোন সঙ্কটজনক পাঁরস্থিতিতে, ছেলোট খিটখিটে ও একগণয়ে 
হয়ে উঠল। মাথ। বাথা শর; হল। একদিন স্কুলে টেস্টের সময় অঙ্ক করতে 
না পেরে সে শিক্ষয়িব্রীকে বলল যে তার খ্দব মাথা ব্যথা করছে এবং সেই 
জন্য অঙ্ক কষা তার পক্ষে সন্তব নয়। শিক্ষয়িত্রী তাকে বললেন যে অঙ্ক না 
কষলে সে গোল্লা পাবে। তখন ক্লাসেই সে ফট হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষকের 
কক্ষে তার আচরণ নিয়ে আলোচনার সময়ও অন্দুরূপ ঘটনা ঘটে। 
রোগের সঙ্গে সঙ্গে ছেলোটর চিনে নোতিবাচক বৈশিল্ট্যও দেখা দেয়, 
যেমন: মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, স্বার্থপরতা, বাইরের প্রভাবের প্রাত 
ঝোঁক। তর্কের সময় তাকে কোনরূপ আপাঁত্ত জানালে সে উত্তোজত হয়ে 
উঠত, ক্ষেপে যেত, কাঁপতে আরস্ত করত, চোখমুখ আগুনের মতো লাল 
হয়ে উঠত, আত্মহারা হয়ে হাতের কাছে যা পেত তা-ই তুলে নিত, প্রাতিপক্ষের 
উপর হামলা করত। একাদিন এমনাক অল্পের জন্য নিজের সহপাঠীকে 
খোঁড়া করে দেয় নি! কেবল এই ঘটন্যাটর পরই ছেলোটিকে সাইকিয়াটিস্ট্রের 
কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ভাষণ দেরি হয়ে 1গয়োছিল! 
প্রাক্কুল বয়সে অথবা স্কুলের 'ম্যা শ্রেণীগুলোতে আরব দীর্ঘকাল?ন 


৩০৩ 


মাযণ-রোগগ্ুলো কিশ্েরের গঠনরত ব্যক্তিত্বের উপর পাঁড়াদায়ক ছাপ রেখে 
যায়। এই সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে: তোত্‌লামি, রান্িবেলা ঘুমের মধ্যে 
বিছ্বানায় প্রস্রাব, পেশীর খেপ্চুনি ফোঙ্ক্‌শোন্যাল টিক), ভীতির নিউরোঁসস 
ইত্যাদি। 

এই সমস্ত নিউরোসিস কিশোরের মনে নিজের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে তীর 
দ্ূভগবনা জাগায়। নিজস্ব অপকৃষ্টতা বোধ কিশোরের পক্ষে দূর্বহ এক 
ব্যাপার, সে কোন-না-কোনভাবে খতাঁটি গোপন রাখতে এবং সেই কষ্টদায়ক 
খুত জনিত ক্ষাতিট পূরণ করতে চেষ্টা করে। 

যেমন, পেশীর খেশ্টুন অথবা তোতুলামির জন্য বদনাম হওয়ার ভয়ে 
অনেক িশোর-কিশোরী তাদের যোগাযোগের পাঁরধি সীমিত রাখে। 
অনূরূপ স্বেচ্ছামূলক 'বাচ্ছন্নতার ফলে প্রায়ই এ ধরনের কিছ; চারান্রিক 
বোশষ্ট্য গড়ে উঠে: অত্যধিক অনুভূতি প্রবণতা, সহজে দুঃখ পাওয়ার 
প্রবণতা, সন্দেহ প্রবণতা, ইচ্ছাশক্তিহীনতা, সাহসহীনতা, লাজ্‌কতা, 
অসামাজিকতা, নিক্ক্িয়তা, নিরবাঁচ্ছন্ন বিষগতা। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজস্ব 
অপকৃষ্টতা বোধ ভালোভাবে কথা বলতে সক্ষম সৃ্ছ সমবয়সীদের প্রাত 
ঈর্ষা এবং কখনও কখনও এমনকি বিদ্বেষও উদ্রেক করে। এরূপ িউরোটিক 
(কিশোরদের চারির্রে প্রাধান্য লাভ করে আক্রমণ প্রবণতা, ভ্রেধ, সন্দেহ প্রবণতা, 
আবেগগ্ত আস্থরতা, কাষ্পত অথবা প্রকৃত অপমানকারীকে নিষ্টুরভাবে 
শায়েস্তা করার প্রবণতা । 

কিশোর যাঁদ রান্রিবেলা ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রপ্রাব করে তাহলে 
এ ব্যাপারাটও তার যোগাযোগের পাঁরাঁধ সীমিত করে দেয়, এবং তার 
ক্রিয়কলাপের ক্ষেন্রুটিকে সঙ্কীর্ণ করে রাখে। এই রোগ ?কশোরদের 
দূর যাায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে, অন্যান্য শহর ভ্রমণের সুযোগ থেকে 
এবং পাইওনিয়র অথবা ক্রীড়া শিবিরে যাওয়ার সুযোগ থেকে বাণ্চিত করে। 

কিশোররা ক্লায়্‌রোগে তখনই আক্রান্ত হয়, যখন তাদের চারপাশের 
পারস্পারক সম্পকেরি জগৎ তাদের মনঃপ্ত হয় না। পাঁরবারে দীর্ঘ 
কাল ধরে প্রাতকূল পাঁরাস্থিতি (পিতামাতার মদ্যপান, ঝগড়াববাদ, 
মারামার, পাঁরবারের ভাঙ্গন ইত্যাদ) এবং লালনপালনের বোঠক পদ্ধাত 
(শশদকে প্রহার, দমনের পাঁরবেশ, ক্রমবর্ধমান কিশোরকে বাচ্চা বলে 
গণ্য করা, খুব বোঁশ বাধানষেধ ইত্যাদি) হামেশা শিশ;র দ্লায়ু-বযবন্থাকে 
বিকল করে তুলে, ্লায়ব্যবস্থার ক্ষাতপূরণ ক্ষমতা [নিঃশেষ করে দেয়, 
মাস্তচ্কের স্বাভাবক কাজে ব্যাঘাত ঘটায় _- এক কথায়, ঘ্লায়-রোগের জন্য 
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অনুক্ল "ভাস্তি' গড়ে তুলে। পরিবর্তনশীল "ভভ্তির' কল্যাণে অনেক সময় 
সামান্য রাগও মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হয়ে প্রতিবাদের প্যাথোলজিকেল 
প্রাতীক্রিয়া সৃন্টি করতে পারে। 

কোন কোন ক্ষেত্রে কিশোরের মধ্যে প্রতিবাদের প্যথোলাঁজকেল প্রতিক্রিয়া 
বিকাশ লাভ করতে পারে আকস্মিক ও কঠোর মানসিক আঘাতের ফলে 
(যেমন, িশোরের ব্যাক্তগত জীবনে মা-বাবাদের নোংরা হস্তক্ষেপের 
দরুন, হঠাৎ কিশোরের কোন গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে)। 

মা-বাবারা যখন কিশোর সন্তানদের ব্যক্তিগত সম্পান্ত হিশেবে দেখেন (যা 
তাঁরা ইচ্ছাখযশি ব্যবহার করতে পারেন) তখনও পাঁরবারে সংঘর্য দেখা 
দের়। এটা অবশ্য ঠিক যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শশশদ দদর্বল, 
অসহায় এবং পদুরোপদররিভাবে মা-বাবার উপর নিভ'রশীল। কিন্তু ১২-১৫ 
বছর কেটে যাওয়ার পর শিশ্ম স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বে পারণত হয়। তখনও 
অপরিণত ও অদঢ, কিন্তু তা সত্বেও ব্যক্তিত্ব! অথচ পিতামাতার 
কাষপ্রণালীতে বস্তুত পক্ষে কোন পারিবর্তন ঘটে না। তখনই সংঘর্ষ বাধে। 
সময় সময় মারাত্মক সংঘর্ষ । 

পাঠক আপান্ত তুলতে পারেন: তাহলে কি বলতে চান যে ছেলেমেয়েদের 
কোনকিছূই বলা উচিত নয় এবং তাদের যা খুশি তা-ই করতে দিতে হবে? 

নিশ্চয়ই না। ভুল করলে অবশ্যই বলবেন, অন্মচিত কাজ করতে 
অবশ্যই বারণ করবেন, বাধ্যতা অবশ্যই দাবি করবেন, তবে পূর্বেকার 
বয়সগদলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে। 

ককর্শি ও কঠোর আদেশ নয়, সমান ও শান্ত কণ্ঠ; হুকুম নয়, অন্মরোধ, 
কিশোরের প্রাতি মৈব্রীপূর্ণ মনোভাব। কিশোরের প্রত, তার মতামত ও 
বিচারাববেচনার প্রত (তা যতই অপাঁরণত হোক না কেন) শ্রদ্ধাপূর্ণ 
মনোভাব - এই বয়সে ঠিক সেটাই দরকার। 

কৈশোরে গড়ে উঠে চাঁরত্র, গঠিত হয় ব্যাক্তিত্ব, স্থাপিত হয় ভবিষ্য 
নাগারকের ভীত্ত। আমাদের ছেলেমেয়েরা কীরূপ হবে তা অনেকাংশেই 
নর্ভর করে আমাদের বড়দের উপ্র। 


কঠোরতা অথবা কোমলতা 2 
ভলোদিয়া ক্রীড়া [শাবির থেকে চলে যাচ্ছিল সন্ধ্যা বেলা, যখন সবাই 
খেতে বসেছিল! সে চলে যাচ্ছিল তাড়াহুড়ো ক'রে, পেছন পানে না তাকিয়ে, 
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যেন তার ভয় হাচ্ছল তাকে ফিরতে বাধ্য করা হবে। কেবল শিবিরের 
সামানা ছাড়ার পরই ভলোদিয়া স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলল । 

বৃদ্ধ ফার গাছ, দীর্ঘ দেবদারু, বার্চ আর আ্যাস্প বৃক্ষগুলো তীব্র 
নিন্দার দৃষ্টিতে তাঁকয়ে ছিল ভলোঁদিয়ার 1দকে। 

ভলোঁদয়ার মা থেমে পেছন পানে তাকালেন। 

-- দ্যাখ, এখানে কী সূন্দর! __ বিষগ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি। _ পরে 

_ মামণি, চলো বাঁড় যাওয়া বাক! _ মিনতি করে বলে ভলোদিয়া। _ 
আমি বাড়তে থাকতে চাই, তোমার সঙ্গে! 

_ ঠিক আছে; ঠিক আছে, আবার সেই আগের কথা বলতে 
হবে না, - ক্লাম্তভাবে বললেন মা! _ শান্ত হ' তো, আমরা বাঁড় 
যাচ্ছি। 

চারাদকে পাখির কলকাকলি। কিন্তু ভলোদিয় তা শদনছিল না, 
চারাপাশের সৌন্দর্য দেখাছল না। সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ 
চুপি চোখের জল মুছতে মুছতে চলছিল। কিং থামাছল। 
মামণি, আম কত সুখী! - বলল সে। _ ওখানে থকা আমার 
পক্ষে অসম্ভব... ভীষণ মন খারাপ হত... তুমি আমায় বুঝতে 
পারছ?" 

মা ধারে ধীরে মাথাটি নাড়লেন। ভলোদিয়া যাঁদ এখন তাঁর মনের 
ভেতরে উণীক দিতে পারত, তাহলে দেখত যে তান নিজেই তার সঙ্গে 
কেদে ফেলতে প্রস্তুত। দুই ঘশ্টা বাদে তাঁরা বাড়ি পেণছবেন, বাবার সঙ্গে 
দেখা হবে। তান কী বলবেন, ভলোঁদয়ার শাবির জীবনের এই অপ্রত্যাশিত 
সমাপ্ত দেখে কী মনে করবেন? মা যেন স্বামীর কণ্ঠ শুনতে পেলেন: 
'এই-ই হচ্ছে তোমার শিক্ষার ফল! ছেলে নয়, মেয়ে মানুষ করছ। এ সব 
কা হচ্ছে? যেন ও এখনও দুধের বাচ্চা। ওকে বাড়িতে নিয়ে আসার কী 
দরকারটা ছিল? আর তুমিই বা কেন শাবরে গিয়োছলে? ওর কিছুই 
হত না, আরও এক-দ দিন কেদে ঠিক হয়ে যেত। পুরুষ মানূষকে আরও 
কতকিছুতে অভ্যন্ত হতে হয়। তুমি ওকে দিয়ে ন্যাকড়া বানয়ে ছাড়বে? 
ফের তাঁদের মধ্যে সেই একই কথাবার্তা শুরু হবে: মা ছেলেকে ভীষণ 
লাই দেন, তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করেন, নিজের কোমলতা আর করুণা 
দিয়ে ওকে কেবল দৃর্বলই করছেন, সেই জন্য তার চারত্রাটও নাঁক পুরুষের 
মতো হচ্ছে না... 
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_ বাবাকে কড়া হতে হবে। অপরাধ করলে বাবা কিশোর ছেলেকে শান্ত দেবেনই _ 
নতুবা ওর মধ্যে দাযিত্বহীনতা বাসা বাধবে। 

_- অনুশোচনা ছাড়া শান্ততে কোন কাজ হয় না। শিশু যাঁদ নিজের দোষ 
লা বোঝে এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে না চায় তাহলে শান্ত তাকে কিছুই শেখাবে 
না, বরং তাকে চাঁটয়ে তুলবে। 


ভলোদিয়ার বাবা যাঁদ স্বৈরাচারী, বৌশ কঠোর হতেন, যাঁদ তিনি সেই 
স্বামী ও তাদের মতো হতেন যাঁরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই 
গ্রাহ্য করে না, তাহলে সমস্ত ব্যাপারই সঙ্গে সঙ্গে স্পম্ট হয়ে ,যেত। কিন্তু 
ভলোদিয়ার বাবা মনেপ্রাণে ছেলের মঙ্গল কামনা করেন, টিতনি চান সে 
যেন মানুষের মতো মান্দষ ও পুরুষের মতো পুরুষ হয়ে উঠে। সেই 
জন্যই ভলোধিয়ার মা এখন দ:শ্চন্তায় মরছেন: স্বামীর কথায় সর্বদাই 
যে কিছ,টা সত্য রয়েছে তা তান লক্ষ্য করেছেন। 

এখন তাঁর মনে পড়ল সেই অন্তহীন পারিবারিক সংঘর্ধগ্‌লোর কথা যা 
দেখা দিত ভলোদিয়ার জীবনের যেকোন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। সংঘর্ষগুলো 
সাধারণত বাধত খংটিনাটি ব্যাপার নিয়েই! সন্ধ্যায় ভলোঁদয়া পা ধ্মচ্ছে _ 
বাবা চান সে যেন অবশ্যই ঠাণ্ডা জল দিয়ে পা ধোয়, পুরুষকে ছেলেবেলা 
থেকেই মজব্ত, হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু মা ঠিক উল্টোভাবে চিস্তা 
করেন: কী ক'রে ছেলেটিকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে পা 
ধ্মতে দেওয়া যায়, যাঁদ এমনিতেই ও বছরে চার-পাঁচ 
বার ভূগেঃ ভলোদিয়া স্কুলে যাওরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে - 
মা ছেলেকে সাহায্য করতে ছুটেন, কিন্তু বাবা তাঁকে থামিয়ে দেন : “আর কত 
দিন ও-ভাবে মদদ করবে? দশ বছর তে হয়ে গেল, এখন নিজেই নিজের 
কাজ করুক! নিজেই নিজের পেন্ট ইস্মি করুক, নিজেই কাপড়চোপড় পরুক, 
আর আহনাদে কাজ নেই।' ও জে কী করে পেন্ট সাফ ও ই্ব্ি 
করবে? __ ভাবেন মা। __ ওকে স্কুলে পেপছে না দিয়ে এলে নিজে কী 
করে যাবেঃ ওকে একা ছেড়ে দিলে বেচারা সারা দিন না থেয়ে থাকবে, 
কাপড়চোপড় নোংরা হয়ে যাবে। বড়দের সবাই নিজেদের দেখাশোনা 
করতে পারে না, আর ও তো নেহাত কাঁচ ছেলে... ঝগড়ার আরও একটি 
নিত্য কারণ _ ভলোদিয়া রাত্রবেলা তার ঘরের দরজা খোলা রাখতে 
বলে; তাতে তার সহজে ঘম আসে, সে বড়দের চাপা কণ্ঠ শুনতে পায় 
এবং নিশ্চিন্তে ঘিয়ে পড়ে। “কী বিলাসিতা! _ ক্ষেপে যান ববা। _ 
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দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমা! তাহলে তাড়াতাড় ঘুম আসবে! আর ভলোদিয়ার 
মা ভাবেন যে ঝপ দেখতে পাচ্ছেন নয ছেলেটা কত একেলা, সে ঘ্মমানোর 
সময়ও মা-বাবার সঙ্গে থাকতে চায়। এতে খারাপের কী আছে? এরূপ 
তুচ্ছ ব্যাপারেও কেন ছেলোটকে সরাসার না করে দেওয়া হবেঃ আর 
ভলোদয়ার প্রত মায়ের স্পেহ নিয়ে কত কথা শোনা যায়! ম। কাজ থেকে 
এলে ভলোদিয়া তাঁর কাছে ছন্টে যায়, তাঁকে চুমু দেয়, জাঁড়য়ে ধরে, কারণ 
সারা দিন তিনি কাছে ছিলেন না বলে তার মন কাঁদছিল। ?িংবা সে বসে 
থাকে, বই পড়ে, পড়া তোর করে। মা কাছে এসে একবার মাথায় হাত 
ব্যালয়ে দেন। এবং স্বামীর সঙ্গে কথা শুরু হয়: “তুমি এত মায়া দিয়ে দিয়ে 
ওকে একেবারে তুলোর মতো নরম করে ফেলছ। পুরুষের এত ম্নেহমমতার 
দরকার নেই! ছেলের সঙ্গে আচরণে রুক্ষতা, কঠোরতা আর সংযম থাকা 
চাই! “তআ ছেলেটিকে একটু বেশি আদর আর চুমু দিলে ক্ষাত কী? _- 
কিছুতেই বুঝতে পারতেন না ভল্দিয়ার মা। __ ওর সঙ্গে তো সেরূপ 
আচরণই দরকার _ গালে একটি চুমু দিলে, মাথায় হাত বললে সে 
খুশি, আনন্দিত ও শ্যন্ত হয়, মন 'দিয়ে কাজ করে। তখন দব কাজই ভালো 
উৎরোয়... ?শিশযাটকে কাঁ ক'রে আত সাধারণ মনোযোগ, আদর, আন্তারকতা 
আর ম্লেহমমতা থেকে বাত করা যায়?" এটা গোপন করে লাভ নেই যে 
অনেক সময় বাঁড় থেকে বাবার চলে যাওয়ার পর মা ছেলেকে তার 
ইচ্ছামতো টাভ দেখতে, সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দিয়েছেন, ভলো।দিয়ার 
সমস্ত আবদার আর আভমানের কথা শদুনেছেন। ...স্বামীর ইচ্ছার বিরদ্ধে 
কাজ করছেন বলে তাঁর একটু বিবেকে বাধছে। কিন্তু তা সেও মায়ের মন 
বাধ আর কঠোরতা সইতে পারে না: ছেলের জন্য কম্ট হয়। 

তাহলে ব্যাপারটি এরুপ দাঁড়াচ্ছে _ বাপও ঠিক, মা-ও ঠিক। কিন্তু 
আসল সত্যটি কোথায়? ছেলের সঙ্গে সর্বদা লোহার মতো শক্ত ও কঠোর 
হতে হবে _- মা এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারেন 
নি। অথচ তাঁদেরই পাঁরাচিত এক পাঁরবারে বাবা ছেলেকে 'লৌহ' পরষ 
করে তুলছেন। সে চমৎকার খেলোয়াড়, তার সাহসও প্রচুর। তার জীবনাটি 
চলছে স্পন্ট ও পারিচ্কার গতিতে । নিজের চি্তাধার ও ক্রিয়াকলাপে সে 
অটল, দোদুল্যমানতা কী [ীজনিস তা জানে না। কিন্তু তার সঙ্গীসা্থীরা 
বলে যে ছেলেটি সৈ রুক্ষ, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে নিষ্ঠুর ব্যবহূর করে 
এবং কাউকেই গ্রাহ্য করে না। এ-ও আবার খারাপ॥ ভাবতে কষ্ট হয়, 
কিন্তু সত্যই পের প্রতি ভলোদিয়ার খুব একটা টান নেই, সে তাঁকে 


৩০৮ 


বাঘের মতো ভয় করে। এমনাক এখনও, পথ চলার সময়, বাপের সঙ্গে 
আসন্ন সাক্ষাতের ক্যটি ভাবতেই সে ভয়ে একেবারে আড়ম্ট হয়ে যায়। 
বাড়িতে ছেলে বড় হচ্ছে, বাপের প্রাত তার বোঁশ টান থাকার কথা, সে 
এখন আর কচ শিশুটি নয়, মায়ের সামনে তার ও বাপের পুরুষের সংহতি 
থাকা দরকার । কিন্তু সমস্তকিছুই অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে! বাপকে ছেলে ভয় করে, 
তাঁকে সে এাঁড়য়ে চলে, তাঁর সঙ্গে খোলাথ্মীলভাবে কথা বলতে পারে 
না; কিন্তু মা'র সঙ্গে তার আছে প্রকৃত, আন্তারক ও মৈরীপূর্ণ সংহতি। 
সে সর্বন্তেঃকরণে মাকে ভালোবাসে, নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে তাঁর কাছেই 
যায়। বিকাল বেলা মা'র অপেক্ষায় বসে থাকে: কখন তিনি কাজ থেকে 
ফিরবেন। মা বাড় [ফিরলে তাঁকে সে সমস্তাকছদ বলে। কারণ সে জানে: 
মা'র কাছে সহানভূতি ও সমর্থন িলবে। 


- শিশহদের প্রায়ই অনাদর সইতে হয়, নিজেকে অপমানিত বোধ করতে হয়, কিন্তু 
মময় সময় তার উপকারিতাও আছে: এরূপ অনাদর আর অপমান মনকে শক্ত করে। 
শিশনর সঙ্গে কঠোর হতে ভয় করবেন না __ জীবন তার প্রাত আপনার চেয়ে বেশি কঠোর 
-_- শিশুর প্রাত অবিচার? প্রায়ই তা আবচার বলে মনে হয় মার। আসলে তা 
হচ্ছে প্রয়োজনীয় পাঁরিমাণ কঠোরতা। এই সমপ্ত অনাদরকে ভয় করার প্রয়োজন নেই: 
ওগুলো মনকে শক্ত করে। 

_ শক্ত করে ক? শিশ;রা দ:বল, বড়দের সামনে তারা অসহায়। বড়রা নিজেদের 
অজ্ঞাতসারেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। দায়িত্হীনতা প্রায়ই নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। শিশ,র প্রাতি 
আঁবচার _ সে মারাত্মক জিনিস, তা তার মনকে গভীরভাবে আহত করে, নোতিক 
অন্মভীতিকে বিকৃত করে। 


কেন এরুপ ভাবা হয় যে করুণা মানুষকে অবমানিত করেঃ উল্টোটাও 
তো ঘটে _ করদণা রক্ষা করে, বাঁচতে সাহায্য করে, আর যে-ব্াক্তি করুণা 
দেখায় করুণা তকে মানাবক গুণে মহীয়ান করে তুলে। আর শিশদের 
প্রাতি করুণা, বিশেষত মায়ের করুণা, সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে সঙ্গত 
ব্যাপার । যে-সমস্ত পুরুষ নিজের স্ত্রীদের এই গণি দত্তভরে উপেক্ষা করেন 
তাঁদের কোন মতেই সমর্থন করা যায় না! জীবনে এবং সাহিত্যে এমন 
বহহ্‌ ঘটনার নাঁজর রয়েছে যখন সন্তানের প্রতি মায়ের ঠিক প্লেহপূর্ণ ও 
সোহাগ-ভরা সম্পকহি মা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপূর্ব ও পারস্পারিক 
সমঝোতাপনূর্ণ সম্পকে্রি মঙ্গলজনক ভাত গড়ে দিয়েছে। উল্টো দিকে, 
বাপের অত্যধিক শ্দচ্কতা ও কঠোরতা কেবল উদাসীনতা আর অনাত্ীয়তারই 
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জন্ম দিয়েছে। কোমলতা আর দরদ শশুর মধ্যে এই বিশ্বাস জাগায় যে 
সে সহানূভাতি পাবে, নম্র ও আন্তারক সম্পর্ক তাকে মেলামেশা করতে 
ও আস্থা পোষণ করতে উদ্ধৃদ্ধ করে, আর চির কঠোরতা [শিশুকে ভাত 
করে ও দূরে সরিয়ে দেয়? 

এমনটা অবশ্য ঘটে যে ছেলেমেয়েরা ত্রীড়া শাবরে মিলেমিশে থাকতে 
পারে না: কারোর সঙ্গে বন্ধতত্ব হল না, স্বভাবের দিক থেকে আত্মবদ্ধ, 
হৈ-হল্লা পছন্দ করে না, দৈনন্দিন জীবনের কঠোর নিয়মে অভ্স্ত নয়। তবে 
ভলোদিয়ার ব্যাপারটি, মা এখন যেমনটা বুঝতে পারলেন, ছিল সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রকমের। জীবনে সেই প্রথম বার ছেলেটিকে ক্রীড়া শাবরে পাঠানো 
হয়েছিল। সে তাতে অভ্যন্ত ছিল না, তাই সঙ্গে সঙ্গে তার মনমেজাজ বিগড়ে 
গেল, নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করল এবং একেবারে নিরাশ হয়ে গড়ল। 
সমস্ত ভূলন্রান্তি বিবেচনা ক'রে আগামী বছর আগে থেকে, শীত কাল 
থেকে, ভলোদিয়াকে ক্রীড়া ?শাবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে; 
প্রস্তুত করতে হবে সর্বাঙ্গীণভাবে; যেন স্বয়ংপারবেশনে অভ্ন্ত হয়, যেন 
মিশক হয়, ষেন স্বার্থপর না হয়। এক বছরে একটু বড়সড় হবে, অনেককিছু 
বুঝতে শিখবে! এখন সে আনন্দিত মনে বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং তাকে 
বাড়তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে সে খবৰ সখী! কিন্তু মা'র মন ভার। 
ভলোদিয়া জীবনে এই প্রথম বার অস্াবধার সম্মুখীন হয়েছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, সে শেষ অবধি বাধাবপাত্ত অনুভব করে 
নি, তা আতত্রম করতে পারে নি, মা বন্তুতপক্ষে সমস্যার বোঠিক সমাধানে 
ছেলেকে সমর্থন জ্গিয়েছেন, তাকে শেষ অবধি ব্যাপারটি বুঝতে দেন 
নি -_ এ সমস্তাকছন মানুষের মনকে শক্ত করে না, দূর্বলই করে। আজ 
মা হয়তো ঠিকই করছেন: ব্যাপার-স্যাপার চরমাবদ্থা অবাঁধ, সঙ্কট অবাধ 
নিয়ে যাওয়া উচিত নয় (তিনি দেখেছেন, তাঁর ছেলে ঠিক সঙ্কটজনক 
অবস্থায়ই ছিল)। কিন্তু ভাবষ্যতে কী করাঃ সম্ভবত, বাবা-মা দ'জনকেই 
ছেলের প্রাতি তাঁদের আচরণ বদলাতে হবে। বাধা তাঁর রুক্ষতা, শদু্কতা 
ও কঠোরতা 'কছুটা সীমিত করবেন, আর মা তাঁর করুণা ও অত্যাধক 
কোমলতা কিছুটা কমাবেন। সন্তানের প্রীতি মায়ের ভালোবাসা প্রায়ই 
অন্ধ... প্রাচীন ভারতীয় প্রবচনে অকারণে বলা হয় নি: 'পাঁচ বছর অবধি 
ছেলেকে রাজা ভাববে, পাঁচ থেকে পনেরো বছর অবাঁধ তাকে গোলাম 
ভাববে, আর পনেরো-র প্র থেকে তাকে বন্ধু ভাববে কিশোর ছেলের 
সঙ্গে নিজের সমস্ত পারস্পারক অম্পর্কে যুক্তি মেনে চলা ও অটল থাকা 
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খুবই কঠিন কাজ। কথাগুলো অত্যন্ত সত্যি, এবং শিশুর দুর্বলতার প্রাত 
কঠোর, য্ুক্তিনিষ্ঠ, খুতখএুতে, সংযমী ও অসাহষ্ণু হওয়া যতই কঠিন হোক 
না কেন, তা কিন্তু সর্বাগ্রে শিশুর জন্যই প্রয়োজনীয় । বাহ্যক সংযম ও 
নাীতানষ্ঠতার আড়ালে আস্তারকতা বজায় রাখা, পূর্ণ য্ুক্তিনিষ্ঠতা ও 
কঠোরতার আড়ালে প্লেহপূর্ণ ও সাগ্রহ মনোযোগ প্রদান, শিশুর মানবীয় 
দৃববলতাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং সেই দ্যর্লতা থেকে তার 
ম্যান্তি লাভের জন্য প্রকৃত সহায়তা দান -__ ঠিক এই ভাবেই নিজের 
শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি গড়া উচিত। অবশ্যই, সন্তানের জীবন 
ও শিক্ষার সঙ্গে জাঁড়ত সমস্ত ব্যাপারে মা-বাবার একমতাবলম্বী হতে চেষ্টা 
করা প্রয়োজন। 


“আপনার ছেলেটি এত সোহাগী 


শানবারের মজার সফরটি মাঝ পথেই বাদ দিতে হল __ ভ্নাদামির শহর 
থেকে অনাঁতদ্‌রে ঘটল মোটর দরর্ঘটনা। সবাই বেচে গেছে এবং খুব একটা 
জখম হয় নি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লেওনিয়ার: তার একটা পা ভেঙে 
গেছে _ জটিল ফ্র্যাকচার। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শক্ত 
বিছানায় তাকে প্রায় নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকতে হত। পায়ে ভার বেধে 
দেওয়া হয়। লেগওনিয়ার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, _ ভীষণ জোরে, 
গলা ফাটিয়ে, যাতে মা শুনতে পান। কিন্তু মাকে রাখা হয়েছিল অন্য 
হাসপাতালে, এবং ছেলের আভিযোগ শোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

দূর্ঘটনার পর দুাদন কেটে গেল। তিন দিনের দিন বকালে এক 
নার্স এসে লেওানয়াকে একখানা লেফাফা দিলেন: 

-- তোর জন্য চাঠ। তোর মা'র সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হয়েছে, তিনিই 
দিয়েছেন। উত্তর দিতে বলেছেন! আমি নিয়ে যাব। 

মা লিখেছেন: প্রাণাপ্রয় খোকা আমার! আমাদের ভাগ্যটা খুবই খারাপ! 
শকল্তু করার ছু নেই, জীবনে এমনটা ঘটে! আমি জান, তোর এখন 
ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। তবে ডাক্তারবাব্‌ বলেছেন যে সবই সেরে যাবে, কোন 
িহুই থাকবে না; ছোটাছুটি, লাফালাঁফ ও নাচানাচি _ সবই করতে 
পারাব। বাবা আমার, আম তোকে প্রতাদন লিখব এবং তোর চিঠির 
অপেক্ষায় থাকব। মায়া মাঁস আমার কাছে আসা-যাওয়া করবেন বলেছেন। 
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খুবই দুঃখের কথা যে আমি তের কছে আসতে পারছি না: আমায়ও হস্তা 
দুয়েক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। অনেক ঘ্লেহ ও 
ভালোবাসা রইল।” 

লেওনিয়া লিখেছে : 'মা, ডাক্তাররা আমার পায়ে নয় কিলোগ্রাম ওজনের 
কী একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিয়েছেন। নড়াচড়া করার কোন উপায় নেই। 
এমনকি স;পও খাই শ্ময়ে শুয়ে : পা ব্যথা করছে, রাত্রে ঘুমাতে অস্দাবধা 
হয়। তুমি এখন কেমন আছ?” 

_ আপনার ছেলোটি এত সোহাগী, ভীষণ সোহাগী! _- লেওনিয়ার 
চিঠি দিতে গিয়ে মাকে বললেন নার্স। __ ডাক্তার বা নার্স কেউ কাছে 
এলেই ও কাঁপতে শরু করে! 

ও এখনও ছোট, মারিয়া পেত্রোভ্না! 

-- অত আর ছোট নয়, এগারো তো হয়ে গেল। আমাদের হাসপাতালে 
ওর চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরাও থাকে । ওদের কেউ এতটা মনমরা হয় না। 
একটু কাঁদার পরই ঠিক হয়ে যার। আর আপনার ছেলে মোটেই প্রবোধ 
মানছে না! 

-_ ওর নিশ্চয়ই ব্যথা করছে! 

-_ আরে ব্যথা কৰে কমে গেছে। ও নিজেই নিজেকে কষ্ট 'দচ্ছে। 
একেবারে জেরবার হয়ে যাবে _ ওকে হাসপাতালে অনেকাঁদন থাকতে 
হবে। তাহলে, চাল এবার। চিঠি লিখেছেন ? 

_ হ্যা, এই নিন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! 

'আপনার ছেলেটি এত সোহাগী! দেখা যাচ্ছে যে এই কথাগদলো সম্পূর্ণ 
অসাধারণ, এমনকি অপমানকর অর্থ বহন করতে পারে । মারিয়া পেত্রোভ্না 
কথাগদুলো উচ্চারণ করেন নিন্দার সঙ্গে : আদুরে, বলহান, দর্বলচিত্ত, তাই 
কিঃ তা কি সাত? না। মা তা মেনে নিতে পারলেন না। আমার লক্ষী 
খোকা লেওানয়া! হয়তো একটু বোশ আদর পেয়ে গেছে, তবে ছেলোঁট 
কিন্তু বড় ভালো। সময় সময় সব মায়ের মতো তিনিও ঈর্ধান্বিত মনে 
লেওনিয়াকে তার সমবয়সদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতেন এবং অন্তরে 
ছেলের জন্য গর্ববোধ করতেন! কিন্তু এখন, এই প্রথম আঁগ্পপরাক্ষার সময়, 
মা'র কাছ থেকে আলাদা হয়ে সে অন্যদের চে়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করছে 
কেনঃ এটা সাঁত্য যে তার কষ্ট হচ্ছে, এরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু 
অন্যরাও তো কষ্ট ভোগ করছে: 

এবং হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল? তখন লেওনিয়ার বয়স ছিল ছ' বছর। সে 
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প্রাঙ্গণে খেলাছিল, হঠাৎ পড়ে গেল এবং ধারাল পাথরে লেগে কপালটি কেটে 
গেল। ছেলেরা তাকে বাড়ি নিপ্নে এল, এবং তিনি সন্তানের রক্তাক্ত মুখ 
দেখে ভীষণ চিৎকার শুরু করলেন। ওই মূহূর্ত অবাধ নীরব লেওনিয়া 
মা'র দেখাদোখ নিজেও গলা ফাটিয়ে চে'চাতে লাগল। ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটে পালাল। মা লেওনিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটতে ছ;টতে প্রায় 
শ্বাসরদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পেশছলেন। ডাক্তার ক্ষতস্থানাটি তাড়াতাড় 
জল দিয়ে ধুয়ে দেখে বললেন যে মারাত্মক কিছ হয় নি, তবে দুটো 
সেলাই লাগবে বৌকি। পরে [তিনি মা'র দিকে তাকিয়ে কঠোর সূরে যোগ 
করলেন: 'আপানি নিজেকে সামলান, বুঝলেন? নতুবা আমার বুঝতে 
কষ্ট হচ্ছে কার 'চাকৎসা দরকার _ ছেলের না আপন্যর ? লেওানিয়া 
দোষার দৃম্টিতে তাকাচ্ছিল -- সে মাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছে! 

পরে একবার লেগুনিয়া কাচ 'দয়ে হাত কেটে ফেলোছিল। বেশ 'কছদটা 
কেটেছিল। যখন তার হাতটি ব্যান্ডেজ করা হাচ্ছল, সে মাকে বার বার 
বলছিল: 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না! কান আমার হাতে ঢুকে নি! কিন্তু 
মা ভীষণ চীন্তত হয়ে পড়োছিলেন। 'মানটে মিনিটে কপাল স্পর্শ 
করছিলেন: জবর উঠে নি তো? জজ্ঞেস করাছলেন, কোথাও খোঁচা লাগছে কি না। 
তখন লেওানয়াও ভয় পেয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করতে লাগল: কাচ যাঁদ 
সাঁত্যই হাতে ঢুকে থাকে তাহলে কী হবেঃ 

মায়ের মনে পড়ল যে ক্ষত, রক্ত আর রোগ দেখলে কখনও 'তাঁন তাঁর 
ভয় গোপন করতে পারেন নন এবং চেষ্টাও করেন নি। এমানতে 'তাঁন 
জানেন কাঁভাবে দৃঢ় ও বদ্ধপারকর হতে হয়, কিন্তু এখানে একেবারে 
দিশেহারা হয়ে পড়েন। লেওনিয়াও ধারে ধীরে সে রকম হয়ে উঠে! 'তাঁন 
নিজের ভয় দেখতে পেতেন ছেলের িস্ফারিত চোখে, নিজের অঙ্গভা্গ 
দেখতে পেতেন ছেলে যখন সামান্য আঁচড় পেয়ে আগুলগলো কামড়াত। 

তার মানে, গলদ গোড়াতেই। ...কত বার তিনি ছেলেকে 'সাহস' কথাটি 
বলেছেন: সত্য কথা বলার সাহস যেন থাকে! দোষ করলে দোষ স্বীকার 
করার সাহস যেন থাকে! ভুলিস না যে তুই পুরুষ! সবই ঠিক কিন্তু 
কথাটির সবচেয়ে সোজা অর্থে সেই সাধারণ 'সাহসটি” কোথায়? নিজের 
ভয় দমন করতে, নিজের বেদনা গোপন করতে, নিজের অশ্রু আটকাতে পারার 
ক্ষমতা কোথায়? তান আগে কখনও কেন এ নিয়ে ভাবেন নি? তাঁরই 
দোষে লেওনিয়া এখন ব্যথাকে এত ভয় করে, নিজেকে অসহায় ও দদর্বল 


মায়ের চিঠি: 'আমার আদরের লেওনিয়া! তুই কেমন আছিস? জানিস. 
পাশের কামরা থেকে প্রায়ই একটা মেয়ে আমাদের কাছে আসে । ওর নাম 
তানিয়া, তোরই সমবয়সী! ও প্রায় ছ' মাস হাসপাতালে আছে। তানিয়ার 
রোগটি খুব জাঁটল। ইতিমধ্যে ওর তিনটি অপারেশন হয়ে গেছে, আর 
একাটি অপারেশন বাকী আছে। দেখাল তোঃ তিন-তিন বার কঠিন 
অপারেশন সহ্য করেছে। প্রাতটি অপারেশনের পর মাস খানেকের মতো 
নড়চড় না ক'রে বিছানায় শ্যয়ে থাকতে হয়। আবার সে আরও একাঁট 
অপারেশনের জন্য তোরি হচ্ছে! তানিয়া যখন এত শান্তভাবে আসন্ন 
অপারেশনের কথা বলে তখন আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই। আমি ওকে 
জিজ্ঞেস করি: 'তোর মোটেই ভয় করে নাঃ" ও মাথাটি নাড়াল। পরে 
আমার কাছে এসে চুপিচুপি বলল: "আমি আপনায় কানে কানে বলব, কেমন? 
আমায় যখন অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কল্পনা করি 
যে এই আম - আম নই, কোন বীর পদরুষ, যে কোনাকছই ভয় 
করে না! 

তাই আম শয়ে শুয়ে ভাবাছ: আমার লেওনিয়া এখন নিজেকে কার 
মতো ভাবছে ? হয়তো, দ্য'আর্তানয়ানের মতোঃ মনে আছে, তুই সম্প্রাত 
আমায় "তন বন্দুকধারী'র গজপ বলোছিলিঃ ওরা কী ন্ভর্ঁক লোক ছিল! 
কত ধার তারা আহত হয়, কিন্তু কিছুই তাদের দামত করতে পারে 
নি! তোকে আম হুম দিচ্ছি, আমার প্রিয় দ্য'আর্তানিয়ান। 

জেগুনক্সর চিঠি: 'মা-সাঁণ! তুমি ভুলে গেলে? দ্য'আতর্নানয়ানকে কেবল 
একবার আহত করা হয়েছিল, তা-ও খ্মব সামান্য। তা কোন জখমই নয়। 
তবে গ্যরূতিরভাবে আহত হয়েছিল আতোস আর পর্তোস। আজ আগায় 
দুটো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে এবং পায়ে আরও এক কিলোগ্রাম ওজন 
বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল পাঁচ দিন কাটল, অথচ আরও পরো একটি 
মাস হাসপাতালে থাকতে হবে! কিন্ত যাদ আরও বেশি থাকতে হয়? 

মায়ের চিঠি: একত্রে আমার প্রিয় আতোস আর পর্তোস! তোমাদের 
জখম কেমন আছে? লক্ষীট আমার, তোমায় ধৈর্য ধরতে হবে, ভালো হয়ে 
চলতে হবে। তুমি গুণছ তোমায় কতটা ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। পদরূষের 
পক্ষে কিন্তু তা একদম শোভা পায় না! তানিয়াকে তোমার চিঠি পড়ে 
শোনাতে আমার এমনকি একটু লঙ্জাই হল। তানিয়া সর্বদাই আমার কাছে 
তোমার খোঁজখবর নেয় 

লেগানয়ার চিঠি: 'মা-মাণ,। আমি এখন হাতগলো দিয়ে এবং 
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ভালো পাট "দয় ব্যায়াম করাছি। ডাক্তার তা করতে বলেছেন। শুয়ে শুয়ে 
ব্যায়াম করা মোটেই সহজ নয়, তবে আমি সব ব্যায়ামই ঠিক মতো করছি। 
তোমার কাঁ মনে হয়, স্কুলে আমায় ক্লাস ফাইভে তুলে দেওয়া হবেঃ আম 
দু" সপ্তাহ পড়াশোনা করাঁছ না। তানিয়া ভালো আছে তো?" 

মায়ের চিঠি: 'ঘ্বেহের লেওনিয়া। কাল আমাদের তানিয়ার অপারেশন 
হয়েছে। কেউ ওকে দেখতে আসে না। ওর মা-বাবা দুরে থাকেন, গ্রামে। 
তুই যদি একখানি চিঠি [লিখে ওকে একটু প্রেরণা দিতে পারিস তাহলে 
গন্দ হয় না। ও সাহসী মেয়ে, কিন্তু এখন হয়তো ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। 

আমার মনে হয়, স্কুলের ব্যাপার নিয়ে তোর চিন্তার কোন কারণ থাকতে 
পারে না। নিজেকে তুই এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র ভাবলে ভুল হবে না। আজ 
এখানেই শেষ করাছ, আমার প্রিয়, আমার সাবালক বাপটি ” 

লেওনিরার চিঠি: 'মা, আমরা কামরার সবাই তানিয়াকে চিঠি লিখব 
ঠিক করেছি। আজ আমায় একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে । আম তাকিয়ে 
দেখাঁছিলাম। স্টার বলেছেন যে আমি লক্ষী ছেলে। মা-মাঁণ, তাড়াতাড়ি 
সেরে উঠো! তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ভীষণ ছট্‌ফট্‌ করছে।” 

শিগগিরই, খুব শিগগিরই মা ছেলেকে দেখতে পাবেন। তানি ছেলেকে 
কল্পনা করছেন: র্গ্ন, ফ্যাকাশে, একটা পা অচল... তাঁর চোখ ছল্‌ছল্‌ 
করে উঠল। না, এমনটা ঠিক হবে না। তান হাসিথ্দাশ ও শান্ত মুখে 
লেওানয়ার কাছে যাবেন। আর করদ্ণা তাঁর মনের মধ্যেই থাকুক। যখন 
একেলা থাকবেন, তখনই 1তাঁন একসঙ্গে কেদে নেবেন? 

“কেমন আছিস, বাবা! _ বলবেন তিনি, লেওনিয়াকে। _ আম দেখতে 
পাচ্ছি _- শিগগিরই ভালো হয়ে উঠাব!' 

তান অবশ্যই এ কথাগুলো বলবেন । 

আমাদের কর্তব্য _. শিশুকে কেবল নিয়মকানুনের সংঁহতাই নয় 
যোঁদও নিয়মকাননে তার প্রয়োজনও আছে), তাকে চিন্তা করার, অন,ভব 
করার ক্ষমতাও জোগাতে হবে। সে যাতে কেবল সঠিকই নয়, স্যন্দর 
'সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারেও আমাদের যত্রশীল হতে হবে। 


পারবারে যখন বিপদ আসে 


স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই কুরাকিন ভাইদের পারবারক পাঁরাস্থাতর কথা 
জানতেন। সেরিওজা পড়ত অষ্টম শ্রেণীতে, আর 1ভাঁতিয়া _ ষষ্ঠ শ্রেণীতে। 
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ছেলেদের বাবা -_ যুদ্ধ-পঙ্গু, বহ; বছর শখ্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। মা কাজ 
করতেন। শিক্ষকরা ছেলেদের উপর কোন সামাজিক দায়িত্বভার চাপাতেন না, 
ক্লাসের পর ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁড় চলে যেত। তারা রঃগ্র ?পিতার সেবা- 
শশ্রুষা করত। এ ভাবে চলে বছরের পর বছর। ছেলেরা বাবাকে খাব 
ভালোবাসত এবং তারা যে-সমন্ত দায়িত্ব পালন করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিল। 

অথচ এই ছেলেদেরও প্রাঙ্গণে সমবয়সীদের সঙ্গে বল খেলার, সিনেমায় 
যাওয়ার অথবা ক্লাসের পর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে একটু গম্প করার ইচ্ছে হত। 

ওদের জন্য আমাদের কম্ট হত এবং সেই সঙ্গে ওদের নিয়ে আমাদের 
বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। পিতার প্রীত এত আত্মোৎসগার্ ভালোবাসা তারা 
পেল কোথেকে, তারা কেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে ছেলেবেলার আনন্দফুর্ত থেকে 
নিজেদের বাণ্চিত করছে 2 আর হয়তো বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নয় 2 

ছেলে দ্‌শট অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে আলাদা ছিল না; তারা ছিল 
মশক, হাসিখযাশ; পড়াশোনায় মন্দ ছিল না। 

মা কলাঁচং স্কুলে আসতেন। 'তাঁন ছিলেন অকালবৃদ্ধ ক্লান্ত এক মাঁহলা। 
তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল উদার। একদিন এক শিক্ষিকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : 

-- আচ্ছা বল্দন তো, আপনার ছেলেরা কীভাবে এত নীরবে বাপের 
সেবা-শশ্রুযা করতে পারে? আপাঁন তাদের বাধ্য করেন অথবা তারা 
নিজেরাই তা করতে চায়? 

_ আমরা একসঙ্গে মিলে সবাক; ঠিক কার, _ জবাব দিলেন 
ভন্রমাহলা। -- অবশ্য ডাক্তাররা আমাদের বলেছেন স্বামীকে হাসপাতালে 
পাঠিয়ে দিতে; ওখানে থাকলে বিনা খরচে তাঁর সেবাষত্ব আর খাওয়াদাওয়া 
চলত। তাতে আমাদের জীবনও অনেকটা সহজ হয়ে যেত। ...আম ছেলেদের 
উঠোনে ডাকলাম (ওখানেই বোশ্টতে বসে আমরা সমস্ত বিষয়ে আলোচনা 
কার, যাতে রোগশ কোনাকছ7 শুনতে না পায়) এবং বললাম : 'দেখাছ, 
তোরা খুব হয়রান হয়োছিস। বাবাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে কেমন 
হয়? ওখানে ওর সেবাষত্র হবে, আর আমরা সময় সময় ওকে গিয়ে দেখে 
আসব... অবশ্যই কান্নায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসাঁছল, তবে আমি 
নিজেকে সামলে নিয়ে যথাসম্ভব শান্তভাবে মতামত ব্যক্ত করলাম। আমার 
শাক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর ছেলেদের যত দিন যাবে লেখাপড়া করা ততই 
কঠিন হবে, স্কুলের পাঠ্যসূচি যথেম্ট জটিল। তারা একটু বেড়াতে যেতে 
পারে না, দোর ক'রে ঘুমোতে যায়... আমরা অনেকখন বসে বসে ভাবলাম। 
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ওদের হদকুম দেওয়ার আঁধকার আমার ছিল না, আমি বুঝতে পারছিলাম 
যে ওরা বড় হয়ে গেলে ওদের কাছে আমার হুকুমের কোন মূল্য থাকবে না। 
তখন হয়তো মনে মনে বলবে যে মা ওদের ছেলেবেলার আনন্দকুর্ত থেকে 
বণ্চিত করেছে । নজে ঠিক করুক কী করবে... এবং ঠিক করলও... 

'না মা, _ বলল ভিতিয়া, _ বাবাকে হাসপাতালে ফেলে আসব না, 
ওখানে তাঁর ভীষণ থারাপ লাগবে। তাঁর তো একাঁট মান্ই আনন্দ ও 
সুখ - আমাদের সঙ্গে থাকা। আমরা ঠিক করলাম: অন্তত আমাদের 
একজনও জীবিত থাকতে বাবাকে কখনও কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে না। 
এবং জানেন, তিনজনে মিলে একজন রোগীর -_ সে যতই গুরুতর রোগণ 
হোক না কেন -_ সেবা-শুশ্রুবা করা তেমন একটা কঠিন কাজ নয়... 

1তাঁন নিশ্বাস ফেলে যোগ করলেন : 

_- তবে আমার ছেলে দণ্টর জন্য আমার কোন চিন্তা নেই: ওদের 
দিয়ে জীবনে ভালো লোক হবে। 

উদারতা... উদর ছেলেমেয়ে। মা-বাবার জন্য, চারপাশের লোকজনের 
জন্য সে কত সখের বিষয়! এই ছেলেগলো কেন এত উদ্বার, রোগশয্যায় 
শায়িত বাপের জন্য তারা কেন স্বেচ্ছয় নিজেদের সর্বপ্রকার আমোদপ্রমোদ 
থেকে বাত করছে £ এই জন্য যে তাদের সম্মুখে রয়েছে মায়ের আদর্শ। 
তান কোন দিকে না তাঁকরে ও কোন কথা না ভেবে নিজেকে ও [জের 
সারা জীবন সবামশর সৈবায় নিবেদন করার সিদ্ধান্ত িলেন। তাঁর দুরদষ্ট 
হেতু আর্তনাদ আর অভিযোগ ছেলেরা কখনও শুনে নি। তিনি মনে করতেন 
যে অন্য রকম আচরণ হত অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা আর ভয়ঙ্কর অপরাধের 
শামিল। যে দেশের জন্য, পাঁরবারের জন্য নিজের স্বাস্থ্য খোয়াতে এতটুকু 
ইতস্তত করে নি সেই হতভাগ্য মানুষটিকে, সেই যোদ্ধাঁটকে আপন জনের 
সঙ্গে মেলামেশার সখ থেকে বাত করা হত তার জীবনের শেষ আনন্দটুকু 
[ছাঁনয়ে নেওয়ার শামিল। 

কুরাকনদের পারবারের কথায় ফেরা যাক। মা প্রায়ই রাত্রের ?শফটে 
কাজ করতেন। ছেলেরা ঘ্মম থেকে উঠত খ্যব ভোরে। তারা রোগীকে 
মুখহাত ধোওয়ার জন্য জল দিত, [ছানা ঠিক করত, সকালের খাবার 
খাওয়াত, বিছানার কাছে ছোট্ট টৌবলে জল ও ওষুধ রাখত এবং কেবল 
এর পরই নিজের নিজের কাজে মন দিত। 

বিকাল বেলা, স্কুল থেকে ফেরার প্র, মা রাত্রের শিফটের পর তখনও 
ঘ্াময়ে থাকলে, ছেলেরা আবার ঠিক তা-ই করত যা সকালে করোঁছিল। ঘন 
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ঘন তাদের দোকানে বা লশ্ড্রিতে যেতে হত, মাঝেমধ্যে সাদাসিধে কোন 
খাবারও তোর করে নিতে হত। 

তাদের কি খুব কষ্ট হতঃ যে-পরিবারে সর্বদা প্রেমপ্রতি আর 
ভালোবাসা বরাজ করত সেখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত হত না। এই 
পাঁরবারে একে অন্যকে নিয়ে ঠাট্রাতামাসা ও হ।সাহাঁস করতে ভালোবাসত, 
এখানে কেউ কখনও কোন অভিযোগ করত না এবং কারো অন্কম্পায় 
প্রয়োজন বোধ করত না। মনোবল 'জোগাত বাপের আদর্শ, তাঁর সাহাসকতা, 
[তাঁনই তাদের দিতেন ক্ছৈর্য আর কৌশলতার উদাহরণ। সম্ভবত এটা ঠিক 
করা কঠিন, তাঁদের মধ্যে কে কাকে জীবনে বৌশ সমর্থন জ্বাগয়েছে; মা 
ও ছেলেরা __ বাবাকে অথবা অচল বাবা __ নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের । বাবা 
জানতেন কী ক'রে বাঁচতে হয়, কী ক'রে সর্বদা প্রাণোচ্ছল থাকতে হয়। 

'আজ সকালটি কী সন্দর!' _ জানলা দিয়ে তাকিয়ে সহর্ষে বলতেন 
রূগ্ন পিতা । এমনকি হেমন্তের বাদলা দিনেও তিনি বলতেন : 'জানো বাবারা, 
হেমন্ত কাল হচ্ছে মানুষের জন্য সবচেয়ে কাজের সময়, কিছুই বাধা দেয় 
না: মনোযোগ দিয়ে কাজ করা যায়!" 

ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরলে [তিনি তাদের রোডও-তে শোনা খবর 
বলতেন, ক্রীড়া প্রাতযোগিতার ফলাফল জ্ানাতেন। 

এই সহনশীল মানুষাঁটর উপস্থিতিতে প্যানপ্যান করা অথবা মন খারাপ 
করা সম্ভব ছিল কি? ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসত, তারা এভাবে আত্মক 
সমদ্ধ লাভ করত, কেননা উদারতার মতো আর কিছ,ই মান্মষকে এত 
সমৃদ্ধ করে না এবং তাকে এত গভীর তৃপ্ত দেয় না। 


প্রাশক্ষপমূলক বরাত 


শিশ্দ অসুস্থ হলে আমরা সমস্তাকছ্‌ ভুলে যাই... 

এই কথাগুলো এত বর্ম্পশর্ভাবে প্রকাশ করে মা-বাবার আত্মাবস্মতি, 
মা-বাবার ভালোবাসা, _ তাই নয় কিঃ কিন্তু এখানে, দি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের 
ইঙ্গিত নেই যার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেক মুল্য দিতে হয়? 

ত কীভাবে ঘটে আমরা বড়রা ভালোই জানি: এই কিছুক্ষণ আগেও 
আমাদের তানিয়া বা ইউরা ছিল হাপসিখাঁশ ও প্রাণবান _ খেলাছল, 
লাফালাফ করাছল, জোরে হাসছিল। কিন্তু হঠাৎ সে বিষপ্ন ও ফ্যাকাশে হয়ে 
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পড়ল অথবা কেমন যেন অস্বাভাবকভাবে লাল হয়ে উঠল। হাবভাবে 
অশদ্ুভের পরর্কভাস। থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে দোখ-__তাই-ই ঠিক। 
জবর-৩৮ ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড। সঙ্গে সঙ্গেই মানাঁসক অবস্থা ও পাঁরকজ্পনা 
সমস্তীকছুই বদলে যায়। থিয়েটারের টিকিটগুলো অপ্রয়োজনীয় নীল কাগজের 
মতো পড়ে থাকে, সপ্তাহান্তে শহরের বাইরে যাওয়ার পাঁরকল্পনা বাতিল হয়ে 
যায় এবং সমস্তকিছ, এমনকি আতি গুরুত্বপূর্ণ কাজও, নার্দণ্ট কালের জন্য 
পাছয়ে যায়। শিশুর অসুখ করেছে। পরে ডাক্তার আসেন। 'ডাক্তারবাবদ, 
ওর কা হয়েছেঃ মারাত্মক কোনাকছন 2 


_ আপনি অসন্ছ শিশুকে কড়া কথা বলছেন? _ এ ভীষণ নিষ্ঠুরতা! 
এ না, এ হচ্ছে আতি প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ৮ 


বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই তা খুব একটা মারাত্বক হয় না। দ্7-তিন দন 
একটু জবর থাকে, এক-দদ' রাত মা'র ঘম হয় না।... কয়েক দিন পরে শিশ; 
খাটের উপর উঠে বসে, খেলাধুলা করে। সে আরোগ্য লাভ করে। এখন বড় 
কথা হচ্ছে -: কোন জটিলতা যেন দেখা না দেয়। জাঁটলতা এড়ানোর জন্য 
মা-বাবারাও সাধারণত তাঁদের পক্ষে সম্ভাব্য সমস্তঁকিছ্‌ করে থাকেন। 'নার্ঘন্ট 
পথ্য প্রয়োজন -- মা-বাবা দরকারের চেয়ে বোশ কোনাকছ7 দেবেন না; 
বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে _ মা-বাবা যত "দন প্রয়োজন ঠিক তত দিনই 
বাচ্চাকে খাটে ধরে রাখবেন; কান বে'ধে রাখতে বলা হয়েছে _ বেধে 
দেবেন। আপনার ইউরা রোগা হয়ে গেছে, ওর চোখগদুলো বসে গেছে, 
সাম্প্রাতক রোগের দরন ওর ক্লায়দ-ব্যবস্থা দ্বল হয়ে পড়েছে -_ রোগে 
ভোগার সময়ের চেয়ে আরোগ্য লাভের সময়েই ও বোঁশ জেদ করছে। সে 
আপনাকে নিজের কাছে ডাকে : 'মা, আমার সঙ্গে একটু বসো।' _ 'এক্ষান 
আসাছ, বাবা, _- বলেন আপান, -_ কেবল বাসনটা ধুয়ে নিই।' কন্তু সে 
অপেক্ষা করতে চায় না: 'মা, আমার খারাপ লাগছে! অন্য সময় হলে আপান 
নিশ্য়ই আরন্ধ কাজটি শেষ করতেন, আর তারপর ছেলের সঙ্গে বসতেন। 
আপাঁন ভালোই জানেন, শিশুর প্রথম ডাকেই তার চোখের সামনে আরন্ধ 
কাজ ছেড়ে তার কাছে ছুটে যাওয়া কত ক্ষাততকর। কিন্তু এখন ইউরার 
গ্লগ্লো পাণ্ডুবর্ণ চোখের তলায় কালো দাগ তাকে দেখলে কম্ট হয়। 
তাছাড়া আপাঁন কত আনন্দিত যে সে সেরে উঠছে, এবং এই সময় 
প্রীশক্ষণমূলক কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। ইউরার স্বাস্থ্যের 
সঙ্গে, আপনার সওয়া ভয়ের সঙ্গে এবং আপনার এই আনন্দের সঙ্গে তুলনায় 
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সমস্তাকছই আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সেই জনাই আপনি চামচ দিয়ে 
ইউরাকে খাওয়াতে আরম্ভ করেন, যাঁদও সে অনেক দিন নিজেই খাচ্ছে এবং 
এখনও অনায়াসে খেতে পারে, _ সে অতটা দদর্বল হয়ে যায় নি। আপান 
ভুলে যান যে তাকে খেলনাগুলো না ফেলতে, বইপন্র সযত্কে রাখতে, বড়রা 
যখন কথা বলে তখন তাদের বাধা ন্যাদতে শিখিয়েছেন। এখন ইউরা তার 
চারপাশে বইগ্দুলো ছড়াচ্ছে, রঙীন পেন্সিলগুলো ছুড়ে ছধড়ে ফেলছে, 
প্রাতবেশীর সঙ্গে আপনায় কথা বলতে বার বার বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আপাঁন 
তাকে কোন কড়া কথা বলতে চান না! পরে হয়তো আপনিই ইউরার 
বিছানা করে দেবেন অথবা জুতোগুলো সাফ করবেন, অথচ অসচ্ছ 
হওয়ার আগে সে নিজেই এ সমস্তুকছ, করত। 

বলাই বাহ্নল্য, তাকে বিছানা করতে, জুতো সাফ করতে, নিজের 
জিনিসপত্র গদুছিয়ে রাখতে ও বড়দের আলোচনায় বাধা না 'দতে আবার 
শৈখানো যাবে। তবে তার জন্য কেবল গুরুজনদের তরফ থেকেই নয়, 
শিশুর তরফ থেকেও নতুন প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। কাল যা করা গেছে আজ 
তা করা নিষেধ __ এই ব্যাপারাট আয়ত্ত করতে তার কষ্ট হবে। তখন 
শিশুর মধ্যে আনচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ধারণা জাগে: 'আমি যখন অস্থ, 
যখন আমার কণ্ট হয়, তখন আমার সাত খুন মাফ” 

মানষকে চেনা যায় হিপদে -- কঠিন, সঙ্কটজনক পারিস্থিতিতে সে 
কীরূপ আচরণ করে তা দেখে। কোন কোন লোক চাঁরাদকের সমস্তাকছদর 
প্রীত নিজের সমগ্র আগ্রহ বজায় রাখে, নিজের কর্তব্য পালনে বিমুখ হয় 
না। গুরুতর রোগে পড়লেও, বিপদের মুখোগ্াঁখ হলেও সে নিজের প্রাত 
কঠোর থাকে, চারপাশের লোকজনকে মান্য করে, তাদের যত্ধ করে, আরব্ধ 
কাজ সমাপ্ত করে। কোন কোন লোক অন্দরূপ পারাস্থাততে ভিন্ন আচরণ 
করে: তার জন্য সমস্তাকছদ তাৎপর্য হ্াাঁরয়ে ফেলে ও আগ্রহহীনত হয়ে 
যায়, পৃথিবীর সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বাঘঃত হয়, লোকজনের প্রতি 
সমস্ত কর্তব্য গুরু্বহণীন বলে মনে হয়; সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা দেখা দেয় 
এবং যারা তাকে সাধারণ পাঁরস্ছিতিতে দেখেছে তাদের কাছে এ ব্যাপারাঁট 
সম্পদ্ণ অপ্রত্যাশিত ঠেকে। অথচ এ সমস্তাকছ্‌তে সম্ভবত শৈশবের প্রভাব 
বেশ বড় একটা ভূমিকা পালন করেছে। 

শিশু গুরুতরভাবে ও দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভূগলে 'নোতিক' জাঁটলতার 
সন্তাবনা বিশেষ বাস্তব হয়ে উতে। একবার খুব বিষঞ্ন এক ভদ্রমাহলার সঙ্গে 
আমাদের আলাপ হয়। তানি বললেন: “আমার বড় মেয়োটর বড়ই 
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দুরদ্ট । __ 'অসুস্থ? _ না, - জবাব দেন ভদ্রমহিলা, _- অনেক দিন 
অসুস্থ ছিল, তবে এখন সুস্থ।' তারপর একটু থেমে যোগ করলেন: 'শারীরিক 
দিক থেকে সুস্থ, তবে নৌতিক দিক থেকে অসমস্থ।' এবং মানিজের দুঃখের 
কাহিনীটি বললেন। 

...৮ বছর বয়সে মেয়েটির ষক্ষনারোগ ধরা পড়ে। রোগটি কখনও চলে 
যেত, কখনও দেখা দিত। মেয়েকে রোগম্বক্ত করার জন্য মা-বাবা চেষ্টার 
কোন টি করেন নি। তাঁর তাকে স্বাস্থ্যানবাসে নিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে 
তুষার ভরা পাইন বনে শীতকাল কাটিয়েছেন, তার খ্বব সেবাযত্র করেছেন। 
দুঃখের বিষয়, এ সমস্তাকছ, ছাড়া আরও ছিল বিনা বাক্যে মেয়ের সমস্ত 
আজ্ঞা পালন; মেয়ে শত অপরাধ করলেও মা-ব্যবা তাকে" একটা কথাও 
বলতেন না। এখন তাঁদের কন্যার বয়স ১৭। সে সমস্থ ও শাক্তশালী তরদণী। 
রেগ সেরেছে। কিন্তু মা'র দুঃখ থেকেই গেল, তবে এবারকার দণ্খটি অন্য 
রকম এবং আগের চেয়ে বেশ মারাত্বক। মেয়ে লেখাপড়া করতে চায় না, 
কাজ করতে চায় না, অশিষ্ট, নির্ঘর, স্বার্থপর, কোন দায়ত্ব জ্ঞান নেই, 
কাউকে গ্রাহ্য করে না। মা হতভাগিণী, তাঁকে সহানুভূত না জানিয়ে পারা 
যায় না। তবে তাঁর দোষও অস্বীকার করা উচিত হবে ন্ম। সক্জনকে 
ভালোবেসে ও তাকে করুণা দেখাতে গিয়ে তানি গুরুত্ব সহকারে তর 
ভাবষাতের কথা ভাবেন নি। শারীরিক অসুস্থ দেখে ভয় পেয়ে তান 
তুলে গিয়োছলেন যে নৌতিক অসুস্থতা বলেও একটা জিনিস রয়েছে। অথচ 
যেকোন পরাক্ষার মতো রোগও শিশদুর জন্য সাহসিকতা আর সহনশীলতার 
বিদযলয় হয়ে উঠতে পারে এবং হয়ে উঠেও। 

সর্ষের প্রলেপ _ খুবই সাধারণ ব্যাপার। সাশাকে সর্ষের প্রলেপ দিতে 
মা'র মোটেই ঝামেলা হয় না। তান শুধু বলেন: 'যতটা প্যারস সহ্য কোর । 
সে যতক্ষণ পারে সহ্য করতে চেষ্ট্য করে। 'লক্ষন্নী ছেলে, তোর বেশ সহ্যশাক্ত 
আছে” -_ মা প্রশংস। ক'রে আনান্দত ছেলের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন। 

কিন্তু অন্য পাঁরবারে ছোট্ট ইউরাকে সর্ষের প্রলেপ দেওয়া মোটেই সহজ 
কাজ নয়: সবাই নিজের কাজ ছেড়ে শশব্যস্ত ও উদ্দিগ্ন হয়ে উঠেছে, আর 
এই ব্যস্ততা উত্তে'জত শিশু গলা ফাটিয়ে চেপ্চাচ্ছে ও প্রলেপ খুলে ফেলতে 
বলছে। 

'ক্লিনকে যে-ঘরে পরাঁক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া হয় সেই ঘরাটর সামনে 
বাভন্ন রকমের দৃশ্য দেখা যার়। মা করিডরে নিয়ে আসেন চার বছরের 
ব্ন্দনরত ছেলেকে । তিনি নিজেও দুাঁখত, রুমাল দিয়ে ছেলের মুখ মন্ছতে 
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মুছতে বলছেন : "সব শেষ বাবা, আর কে'দো না... আর অপর মহিলা ওই 
বয়সেরই একটি শিশুর সঙ্গে চলতে চলতে তাকে শান্ত ও শীতল কণ্ঠে 
বলছেন: 'তুই যে এমন্টা করাব আশা কার নি। এই সামান্য ব্যাপারে 
কাঁদতে আছে?" ছেলেটি তাড়াতাঁড় চোখের জল মুছে ফেলে। 

শিশ্‌ হাসপাতালের প্রতীক্ষা ঘর যেখানে রোগাঁদের কাছ থেকে চিঠি 
নিয়ে আসা হয়। একজন মা পড়ছেন: “বকাল বেলা অবশ্যই এসো, আম 
তোমার অপেক্ষা করব।' মা অবশ্যই আসবেন! ইউরা তাঁকে ভালোবাসে, 
তাঁকে না দেখলে তার মন খারাপ হয়? 

আর অন্য ছেলে -- সৈ-ও ১২ বছরের _ লিখছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে : 
'মা, আমার সবই আছে। তুম "চিন্তা কোরো না। কাজের পরে এসো না, 
সোজা বাড়ি চলে যেও ।' মা বুঝতে পারেন: তাঁর জন্য ছেলের চিন্তা আছে, 
সে চায় 'তাঁন যেন উদ্দিগ্ন না হন ও বিশ্রাম করেন... 

আমরা এখানে আরও একটা ঘটনা এবং আরও একজন মায়ের কথা 
বলতে চাই। এই মহিলাকে বিরাট আগ্রপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। 
তাঁর মেয়ের হৃদয়ে আতি কঠিন একটি অপারেশন হয়, এবং বছর বাদে আরও 
একাঁট অপারেশন করতে হয়। এবার সমস্ত বিপদ কেটে যাওয়ার পর বলা 
যায়: এমনকি ক্লিনকেও কম লোকই আশা করেছে যে লেনার রোগটি 
ভালোয় ভালোর সেরে যাবে। মা বিপদের মাত্রা সম্পর্কে সর্বদা ওয়াটিকবহাল 
ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও মা'র সমস্তাকছ্‌ শান্তভাবে সয়ে যাওয়ার শাক্ত 
ছিল, তিনি সবচেয়ে সঙ্কটজনক মূহন্তেও, এমনকি অপারেশনের আগে 
আর পরেও, লেনার সঙ্গে সান আচরণ করতেন। 

আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধৈর্যগদণ ব্যাঝ নি ও তার কোন মূল্য দিই নি 
এবং সময় সময় বাস্মতও হয়োছ: 'আপাঁন কী করে লেনাকে কড়া কথা 
বলতে পারেন, তার প্রাত কঠোর হতে পারেন? _ আম বিশ্বাস কার যে 
লেনা বে'চে থাকবে, এবং চাই সে যেন মানুষের মতো বেচে থাকে - 
জবাব দেন মা। 

এখন লেনা সুস্থ। আনন্দফুর্ত করে, খেলে, কি করে, সাঁতার কাটে। 
এর জন্য সে চমৎকার একজন ডাক্তারের নৈপূণ্য ও সাহাঁসকতার কাছে খণী 
লেনা মন দিয়ে পড়াশোনা করে, ছোট ভাইয়ের দেখাশোনা করে, তার গভীর 
দায়ত্ববোধ আছে। এর জন্য সে তার ময়ের প্রাজ্ঞতা ও মনোবলের কাছে 
খণট। 

নিজের সন্তান যখন অসুস্থ তখন সাহসী হওয়া কঠিন, খুবই কণ্ঠিন! 
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কিন্তু আমাদের সাহসী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। শিশুকে ভালোবাসুন, 
ঘ্নেহ করুন, বাঁচিয়ে রাখ্দন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলবেন না যে দ্বেহমমতার 
মতো আমাদের কঠোরতায়ও শিশুর প্রয়োজন কম নয়। 


সতক্তা এবং ঝ;কি 


“আম জান যে মা, বাবা, দাদমা আমায় ভীষণ ভালোবাসেন। কিন্তু 
এখন আমি তো আর ছেটু খুকী নই, আম ষষ্ঠ শ্রেণীর্‌.ছানরী। অথচ 
আমায় এখনও একা শহরে যেতে দেওয়া হয় না, ...ইচ্ছে ছিল 
জিমন্যাস্টিক্সের ক্লাসে ভার্ত হব। মা-বাবা অনুমাত দিলেন না, বললেন 
যে ওতে অনেক ঝুক আছে। আমি বুঝতে পারাছ না কী ক'রে বাঁচব। 
আমায় হয়তো নিমকহারাম বলবেন, কিন্তু এ কথাটি আম বলতে বাধ্য যে 
তাঁদের বাধানিষেধের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার শ্বাসরদদ্ধ হয়ে আসছে! 

মা-বাবার প্লেহ, ভালোবাসা... তাতে আছে নজের দুলালকে রক্ষা করার, 
বাঁচিয়ে রাখার প্রবল চাহিদা, জীবন্ত সমস্তাকছদকে এক্যবদ্ধকারণ সদন্দর 
ও শীক্তধর এক স্বজ্। মানুষের বিকশিত চেতনা অন্যান্য "প্রাণীর সামনে 
নিধ্ণারত করেছে তার শ্রেম্ঠতা, কিন্তু সেই সঙ্গে অনুপজাত প্রাতফলন 
(00০০7016976 7806,%) ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 'নাহত অনেকগুলো 
সম্ভাবনা থেকে তাকে চিরতরে বাণ্চিত করে রেখেছে। বলাই বাহল্য ব্যাপারটি 
আসলে অনুশোচনায় নয়। ব্যাপারাট হচ্ছে এই যে নিজের বদ্ধ খাটিয়ে 
আচরণের এরূপ উপায় খুজে বার করতে হবে যাতে আমাদের স্বজ্ঞা শিশদুর 
মঙ্গলে সর্বাধিক মাত্রায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। 

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে সপ্তাব্য বিপদের মান্রা পারবেশে 
সর্বদাই ঝাঁদ্ধ পাচ্ছে, এবং সেই সমস্ত বিপদ দেখা দিচ্ছে প্রকাতি থেকে নয়, 
আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপ থেকে। তা বহাবচিত্র ও পাঁরবর্তনশীল। 
কাল প্রবাহে ছু বিপদ পিছ হটে এবং 'দাঁমত' হয়ে যায়, [কছন িপদের 
আবির্ভাব ঘটে এবং তা সমস্যার পর্যায়ে গিয়ে পেশছে। 1বপদ জড়িত 
যানবাহনের বিকাশের সঙ্গে, নতুন পেশা স্াঁম্টর সঙ্গে, নতুন ধরনের 
খেলাধুলা, বিশ্রামের নতুন রূপ, এমনাক নতুন ধরনের ছশজ্পকলা 
আঁব্ভাবের সঙ্গে। তা হচ্ছে শারীরক ও মানাসক বিপদ । 'বাধানষেধ' _ 
এ হচ্ছে মা-বাবার গপ্ত, সহজাতিক, দুঃখের ও সুখের বিষয়, নৈরাশাজনক 
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আবেগ । বৈজ্ঞানিক-প্রযক্তিগত বিপ্লবের যুগে বিপদ এড়ানোর জন্য আধুনিক 
মানুষের চাই বম” নয়, খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, প্রতিক্রিয়ার দ্ুততা, 
পাঁরবর্তনশীল পারাস্থাতিতে গাতিক বুঝে চলার দক্ষতা । কথাটি ধতই অন্ত 
শোনাক না কেন এটা কিন্তু সত্যি ষে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য 'বর্মের' 
চেয়ে অর্থাৎ বাধানিষেধের চেয়ে) বোশ মার্ত্বক আর কিছুই নেই। 

বলাই বাহ,ল্য, স্রেফ স্বাস্থ্য এবং শারীরিক নিরাপক্ার সঙ্গে জড়িত 
প্রশনাদিতেই ঝুকি শেষ হয়ে যায় না। কিছু কিছু মা-বাবার জন্য ঝুকি 
মর্বাগ্রে জাঁড়ত থাকে কুপ্রভাব ও অসৎ সঙ্গ' এই ধারণাগুলোর সঙ্গে। 
উঠাঁত বয়সের মেয়ের্দর মা-বাবাদের জন্য প্রায়ই বড় 'ঝঠাক' হচ্ছে 
কিশোরোচিত প্রেম এবং অসামায়ক অস্তরঙ্গতা। এমন মা-বাবা আছেন যাঁরা 
চান না যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মানসিক জখমের ঝ৫ঁক নিক। ?শিশর স্লায়দ- 
ব্যবস্থাকে জথমের হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাঁরা ?শশদকে মানুষের 
বেদনা ও মৃত্যু সহ জীবনের সমস্ত নিষ্ছুর দিক থেকে দুরে দুরে রাখেন। 
এই সং্ষরদশাঁ" লালনপালনকারীরা কখনও ভাবেন না যে তাঁরা ভোগাঁবলাসে 
অত্যন্ত এমন একটি মানুষ গড়ার ঝাঁক নিচ্ছেন, যে জেনেশদনে পরের 
দযঃখদযদরশার প্রাত উদাসীন থাকবে, যে আবেগগতভাবে আঁবকশিতই থেকে 
যাবে, এবং যার কোনাকছন দেখা ও শোনার ক্ষমতা থাকবে না। 

নৌতক শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে প্রবন্ধের প্রাচুর্য সত্বেও মা-বাবারা আজ 
অবাঁধও, দনখের বিষয়, তাঁদের ছেলেমেয়েদের নোতক অসস্থতার ঝাক 
সম্পর্কে এবং সেই অসমস্থতা এড়ানোর পক্ষে প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কে 
যে কম ভাবেন এমনটা বলা যায় না। তবে তাঁদের এরূপ ভাবনায় সেই 
তাঁর অনভূতাঁট লক্ষ্য করা যায় না যা নিজের সন্তান-সন্ভতিদের শারীরক 
নিরাপত্তা সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তায় সর্বদা উপাস্থিত থাকে। এ ক্ষেত্রে অস্ব্ব 
হিশেবে গৃহীত হয় প্রবচন: 'আসল হল __ স্বাস্থ্য, 'সস্থ দেহে _ সন্ছে 
মন'। হ্যাঁ, শারীরিক সস্ছতা মানুষের জীবনে বিপুল এক ভূঁমকা পালন 
করে, শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শারপীরক নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা _ সে হচ্ছে 
আমাদের প্রথমতম কর্তব্য! তবে সেই সঙ্গে আমাদের মূহরতের জন্যও 
নৌতক সচ্থতার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নজেদের আচরণের সতর্কতা 
ও ঝঠাকর য্াক্তিসঙ্গত সমন্বয় ঘাঁটয়ে ?শশহুদের মধ্যে দৌহক সুস্থতার মতোই 
নোতিক সমস্থতাও আমাদের লালন করতে হয়। 

হ্যাঁ, ঝাঁক প্রয়োজন । প্রত বার আমাদের তার মান্রা মেপে দেখা, বোঝা 
ও অনুভব করা দরকার। তবে আমাদের মূল্যয়ন যে সঠিক হবে এমন কোন 
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গ্যারা্টি নেই। এ ক্ষেত্রে প্রত বার নাদন্ট পরিস্থিতি বুঝে চলতে হয়। 
ঝধুকি ব্যাতরেকে শিক্ষাদীক্ষা হয় না। আসল ব্যাপারটি হচ্ছে ঝাঁকর 
মান্না কমানো নয়, ঝতকি যেন সার্থক হয়। 

এখানে আমরা শ্যরীরিক ও নৈতিক ক্ষার সেই দিকগুলোর প্রাত 
পাঠকদের দৃঘ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলোতে মা-বাবা এবং শিক্ষকদের 
প্রায়ই সঠিক 'িদ্ধান্তের সন্ধানে সতর্কতা ও ঝুঁকির মাঝখানে দোল খেতে 
হয়। আশা কার, এ ব্যাপারে আমাদের সবার জানা প্রশ্নগদলো নতুন 
ভাবনাচিন্তার খোরাক জোগাবে এবং প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ 'না্দ্ট 
পারবস্থাতিতে কাজে লাগবে। 


বাড়িতে একা। প্রদর্শনীতে ঢোকার আগে আমাদের অনেকখন লাইনে 
দাঁড়াতে হল, আর যখন চিন্রশালায় ঢুকলাম তখন আমার বান্ধবী ঘাঁড়র 
দকে তাঁকয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন: 'ছাবগৃলো দেখার জন্য আমার 
হাতে মান্ব চল্লিশ নিট সময় আছে। দেড়টার সময় ভাদিক স্কুল থেকে 
িরবে। জানেন, আমরা ওকে একা বাঁড়তে রেখে কোথাও যাই না।' 

জান। চার বছর হল ছেলেটি কিপ্ডারগার্টেন ছেড়ে স্কুলে এসেছে, এবং 
দিনের বেলা একটা থেকে সাতটা অবাঁধ -- যতক্ষণ না মা-বাবা কাজ থেকে 
[ফিরছেন -_ সারাক্ষণ 'দাঁদমা নাতিকে চোখে চোখে রাখেন। 

আম বললাম: 

-- ওর এখন ১৯ বছর হল। কারোর দেখাশোনা ছাড়া ঘণ্টা দেড়েক সময় 
[তো একাই থাকতে পারে। 

-_ আরে না না, _ আমার বান্ধবীর কণ্ঠে উদ্বেগের সুর শোনা গেল, _ 
তা কিছুতেই সম্ভব নয়, কোনাকছ; যাঁদ ঘটে যায়... তারপর সারা জীবন 
মাথা কুটব! 

আম তখন জিজ্ঞেস করলাম : 

-" আর কত কাল ওকে ও-ভাবে পাহারা দেবেন 

বান্ধবী দাঁন্টি সারয়ে লেন __ [তান অসন্তুষ্ট ও বিহ্বল: 

- সে পরে দেখা যাবে। 

তবে আপাতত এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এই পাঁরবারে শিশুর মধ্যে 
স্বাবলদ্িতা গড়ার ব্যাপারে কোন উদেয়াগই নেওয়া হচ্ছে না। গুরঃজনদের 
মাথায় কেবল একটা চিন্তা: যেভাবেই হোক না কেন ওকে রক্ষা করতে হবে। 
আর যাঁদ ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা যার, তাহলে বোঝা যাবে যে তাঁরা নিজেদের 
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সম্ভাব্য নৈতিক যাতনা থেকে রক্ষা করতে যতটা প্রয়াসী শিশুকে রক্ষা করতে 
ততটা প্রয়াসী নন। 

এরূপ মা-বাবা ও দাদ্.দাঁদমারা __ যাঁরা £শশুর জন্য সব সময় থরথর 
করে কাঁপেন _ নিজস্ব অন্তর্জগতের প্রাতই বেশি সজাগ, তাঁরা আগে 
থেকেই জানেন ণকছন একটা হলে' কী এবং কেমন অনুভব করবেন। আর 
শিশুর অস্তজগৎ তাঁদের কাছে এক গোঁণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকে 
তাঁরা কোন জানিস ভাবেন: 'ও কেবল আন্ত থাকলেই হয়।" 

সঙ্গে সঙ্গেই বলে রাখ: বে-শিশ7 একা বাড়িতে রয়েছে _ তার উপর 
আবার নিম্ন শ্রেণীর শিশু -_ তার অন্য মা-বাবার উদ্বেগ থাকাটা খনবই 
স্বাভাবিক, তাতে নিন্দনীয় কিছ নেই। আধ্দনিক ফ্ল্যাট -- সে ভ্রেফ 
আশ্রয়ই নয়, সাধারণ নীড় নয়। সে হচ্ছে বসবাসের জাঁটল এক পাঁরবেশ, 
এবং ওখানে পদে পদে বিপদ রয়েছে, আছে তীক্ষ্7 ও ধারাল জিনিসপন্ন, 
রাসায়নিক দ্রব্যাদ ও উষধপ, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক উনুন, বৈদন্যাতিক ইস্ত্রি 
ও প্লাগ, জানলা ও ব্যালকানি। তার উপর সে ফ্ল্যাট পাঁচ তলা, সাত তলা 
অথবা বারো তলায় অবাস্িত... ভাঁদকের মা-বাবাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে 
তাঁদের উদ্বেগের জন্য নয়, সেই অপারণামদশশ ও সবচেয়ে সহজ পদ্ধতির 
জন্য যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের এই উদ্বেগ থেকে মৃক্ত করেন। বলাই 
সহজ। দ্‌' দিন পরে যে-শিশয কৈশোরে পদার্পণ করবে তাকে চাঁব্বশ ঘণ্টা 
চোখে চোখে রাখতে গিয়ে নিজেকে যাদ কোনাকছ থেকে বাণতও 
করতে হয় বহ7 মা-বাবা এমনাক তাতেও রাজী থাকেন। 

কিস্তু এটা মনে রাখা উাঁচত যে এই সহজ ও সঠিক" উপায় খোদ 
শিশুর জন্যই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। তাতে [শর ব্যাক্তত্ব গঠনে 
ক্ষাতর সন্তাবনা বোশ থাকে, সে অনেক ব্যাপারে অপারগ হয়ে উঠে, 
পাঁরবেশের সঙ্গে নজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। 

ও কিছ; না, বড় হলেই খাপ খাওয়াতে পারবে, -_ সারাক্ষণ চোখে 
চোখে রাখার পক্ষপাতীরা নিজেদের সান্তনা দেন। -- জীবন বাধ্য করবে, 
একটু ব্াদ্ধশা্ধ হলেই সবাকছদ [শিখে যাবে। আর আপাতত শিশ,কে 
চোখে চোখে রাখার দরকার আছে বৌক।" 

কথাটি ঠিকই, তবে আঁতি সরল অর্থে। উপয্যক্ত সময়ের চেয়ে ছটা 
দোরতে ভাঁদক অথবা এঁডিক অবশ্যই খাবার গরম করতে শিখবে, আর 
যোলো বছর বয়সে এমনাকি হয়তো নিজের শার্টপেন্টও ইদ্তি করতে 
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পারবে _ তদুপাঁর সে দিন যাঁদ বিশেষ সুন্দর দেখানোর কোন কারণ 
থাকে। তবে তার মানে মোটেই এ নয় যে বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চাংপদতার 
অবসান ঘটেছে এবং তর্‌ণ মানুষটি স্বানর্ভরতার স্বাভাবিক মানের নাগাল 
ধরতে পেরেছে। 

সাম্প্রীতক দশকগুলোতে মনস্তত্ব ও প্রাশক্ষণাবদ্যার ক্ষেত্রে যে-সমস্ত 
সাফল্য আ্জতি হয়েছে তাতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে শিশদর 
বিকাশের পর্যায়ক্রামক চাঁরর আঁবহ্কার। ব্যাপারাট হচ্ছে এই যে মেধাগত 
বিকাশ স্রেফ নির্দিষ্ট পাঁরমাণ জ্ঞান আর দক্ষতার সণয় নয়। প্রাতটি 
বয়সে ব্যাক্তিত্ব বিকাশের নান্ট একটি পর্যায় আতিক্রম করে, এবং পূর্ববর্তাঁ 
ধাপে বাঁক 'অসম্পূর্ণ থেকে গেছে পরবতর্ঁ ধাপে সর্বদা সম্পূর্ণ করা 
যায় না। এর ফলে যে অপূরণীয় ক্ষাত ঘটে তা 'িক্ষর্ক এবং, বলাই 
বাহ,ল্য, মা-বাবাদের দায়িত্ব অনেকগদণ বাঁদ্ধ করে। 

সন্দেহ নেই যে শিশুর মধ্যে স্বনির্তরতার এবং পাঁরবেশের সঙ্গে সঠিক 
সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতার গিকাশ সেই নিয়মগুলোরই অধীন। তাই এ 
ক্ষেত্রেও যাঁকছ প্রকৃতি নি্ধারত সময়ে যথেষ্ট ?িবকাশ লাভ করে ?িন তার 
অনেকটাই আর কখনই সাঁঠকভাবে ধিকশিত হবে না। 

আমাদের মনে হয়, সাক্ষরতা রপ্ত করতে দোঁর হলে যে-ক্ষাত হয় 
স্বানর্ভরতার বিলম্বিত বিকাশ তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর, কেননা 
স্বানর্ভরতা বিকাশের ক্ষেতে কারিম বিলম্ব __ এ হচ্ছে পারিপার্খিক জগতে 
দিক শীনর্ণয়ের স্বাভাবক সহজাতিক ক্ষমতাগুলো দমিয়ে রাখার শাল, 
তাতে ব্যাক্তত্বের গভীরতম ভাত্তগুলোই ক্ষাঁতিগ্রস্ত হয়। 

এমন বহর বয়ংপ্রাপ্ত লোক আছে যারা, বলাই বাহল্য, গৃহস্থালির সমস্ত 
সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতে এবং এমনকি নিজের মোটর গাঁড়ও চালাতে 
পারে। কিন্তু তাদের চাঁরন্েও জীবনের সামনে চিরকালের জন্য কণ ধরনের 
এক অসহায়তা আর ভশীরূতা থেকে যায়... এমনাক আত সুক্ষরদশর্শ ও 
আভিজ্ঞ মনোঁবিজ্ঞানীও সব সময় বুঝে উঠতে পারেন না, এরুপ ক্ষতিগ্রস্ত 
চাঁরন্র গঠনে জন্মগর্ত গ্‌ণাবাল, বিভিন্ন প্রভাব ও পারাস্থতির অনুপাত 
এবং মা-বাবার অত্াধক সতর্কতাজনিত দোষের পাঁরমাণ কীরপে ছিল 
তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে 'অত্যাধক সতর্কতাও' একটা ভুমকা পালন 
করেছে। 

যে-আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়, দুঃখের 
বিষয়, শৈশবে তার 'বকাশ ঘটতে থাকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে । 
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কোন্‌ বয়সে ও কীভাবে শিশুর খাদ্যের সঙ্গে ফল, ফলের রস, সবজি, 
সপ ও ভিট্রামন য্ক্ত করতে হয় সে সম্পর্কে মা-বাবারা 'চাঁকংসকদের 
কাছে স্পন্ট পরামর্শ পেয়ে থাকেন। কখন ও কীভাবে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের 
বর্ণমালার প্রাতিটি অক্ষরের লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করা উাঁচত। কিন্তু প্রাতটি 
সম্পূর্ণ বাভিলিভাবে, বিভিন্ন সময়ে। 

একটি দণ্টান্ত দিই। সতেরো বছর বয়সের মেয়েদের পনেরো জন 
শিখোঁছল, তখন মার একজন মা-ই ঘটনাটি স্মরণ করতে ও স্পম্ট জবাব 
দিতে পেরেছিলেন। 'সাত বছর বয়সে হীরনা গ্যসের উন্মন ব্যবহার করতে 
শেখে, আর ন' বছর বয়স নাগাদ সে রান্না করতে শুরু করে।' বাকী মায়েদের 
মনেই ছিল না, কবে ও কাঁভাবে তা ঘটোঁছিল। তার মানে তাঁদের কোন 
পাঁরকল্পনা ছিল না, তাঁরা এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্য রাখেন 'ি। 

হালের বছরগদুলোতে শিশুদের ট্রম্যাটিজম-এর প্রতিষেধ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অনেক বলাবাল হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থার তথ্য অনুসারে, বর্তমানে 
শিশু মৃত্যুর কারণগলোর মধ্যে প্রথম স্থান আধিকার করে ট্রম্যাটজম। কয়েক 
বছর আগে সোভিয়েত ইউীনয়নে শিশ্দের জখম প্রাতষেধ সংক্রান্ত কয়েকটি 
কাঁমশন গঠিত হয়। তাতে অন্তভূক্তি হন স্বাস্থ্যরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা 
মন্দণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্্রণালয়ের প্রাতনিধিরা। 

পরিসংখ্যান তথ্য থেকে জানা যায়: ৬০ শতাংশ জখমই শিশুরা পেয়ে 
থাকে বাড়তে ও প্রাঙ্গণে। হ্যাঁ, বাঁড়তে শিশুর জন্য বিপদ আছে অনেক। 
ধিস্তু ক করা যায়? 

একদা আম নারীদের 'চাকৎসা পরামর্শ কেন্দ্রে এক আলোচনায় 
উপস্থিত ছিলাম। ভাবী মায়েদের তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে 
দেওয়া হাচ্ছিল। পরামর্শদাতা তাঁর বক্তব্য বিষয় থেকে খটিনাটি কোনাকছ,ই 
বাদ দেন নি, -- তান ভালো মতো প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন । তাঁর খাতাটি 
শোককর ঘটনার উদাহরণে ভরে গয়োছল, এবং অনেক সাবধানবাণী আর 
উপদেশ নিঃসন্দেহেই ফল 'দিয়োছিল। তবে পরামর্শদাতার শেষ উপদেশাট 
আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হল। তান বললেন : “এখন, আপনারা যখন 
সন্তানের অপেক্ষা করছেন, আপনাদের বাড়িগুলো পুরোপ্ীরভাবে নিরাপদ 
করে তুলতে হবে।' 

ভাবী সায়েরা গভীর মনোযোগ সহকারে সব কথাই শুনল: 
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র্যাডয়েটর-এর জন্য পর্দা চাই; শিশ্য বখন হাঁটতে শুরু করবে তখন 
মেঝেতে গাঁলচা বিছাতে হবে; রাসায়নিক দ্রব্যাদ ও ওষধপত্র শিশুর 
নাগালের বাইরে রাখা দরকার; ছার, কাঁচ, পেরেক, ছণচ, 'দিয়াশলাই_- 
বিপজ্জনক সমস্তাকছ্‌ ল;কিয়ে রাখতে হবে। ...কিন্তু কাঁহাতকঃ বাঁড় 
পুরোগ্যারভাবে নিরাপদ রাখা সম্ভব কি? তার প্রয়োজন আছে ক? 
আমরা সুশৃঙ্খল, গোছানো বাড়ির পক্ষে। 

এখানে তক পাঁরভাষা নয়ে নয়, বাস্তব সমস্যা নিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য 
কী হওয়া উচিত: শিশুর জনা কৃত্রিমভাবে নিরাপদ পাঁরবেশ সৃষ্টি করা, 
অথবা [বিপদ আর ঝুশীকযুক্ত গৃহের পাঁরবেশটি এমনভাবে ব্যবহার করা 
যাতে শিশুকে বাঁড়র চেয়েও জলতর পাঁরবেশের সঙ্গে ;- বাঁহজগিতের 
সঙ্গে আদানপ্রদানের ব্যপারে প্রস্থুত করে তোলা সম্ভব হয়? 

এক বার আমার বন্ধরা আমায় কিছদক্ষণ তাঁদের সাত বছরের ছেলের 
সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করলেন। সে দিন বিকালে ইলিয়ার মা'র কোথাও 
যাওয়ার কথা ছিল। ইয়ার সঙ্গে দশট ঘণ্টা মন্দ কাটল না। এক সময় 
আমাদের চা খাওয়ার ইচ্ছে হল। কিন্তু খেতে পারলাম না। দেখা গেল যে 
হীলয়ার মা-বাবা কোথাও যেতে হলে গ্যাস বন্ধ করে দেন, আর চাবিটি কোন 
গ্প্ত স্থানে ল্কয়ে রাখেন। তাঁরা আমায় এ সম্পর্কে সতর্ক করে 1দতে 
ভূলে গিয়েছিলেন এবং পরে সে জন্য ক্ষমা চেয়োছলেন। কিন্ত্বু কোন দিন 
যাঁদ তাঁরা চাবাট ল্যাকয়ে রাখতে ভুলে যান? তখন ক হবে? হীলয়া 
হয়তো ঠিক ওই 'জানিসাঁটর প্রাতিই আকৃষ্ট হবে বা সাধারণত তার ধরা- 
ছোঁয়ার বাইরে থাকে৷ তবে অন্য পারবারে অন্যরূপ পারীশ্থিতিতে ছ' বছর 
বয়সের কাতিয়া আমার দেখিয়ে দিয়েছিল, তাকের উপর কোথায় 
দিয়াশলাই রয়েছে, এবং আম যখন খাবার তোর করাছলাম সে আমায় 
উপদেশপূর্ণ ছোট্ট একাঁট লেকচার শ্যানয়ে দিল। সে বলল, ছোট 
ছেলেমেয়েদের দিয়াশলাই জালিয়ে উনূন ধরানো উচিত নয় _ তাতে 
বিপদ হতে পারে। কাতিয়া আরও বলল, এক বছর পরে মা িজের 
তত্বাবধানে তাকে চায়ের জল বসাতে ও কাপড় ইস্রি করতে দেবেন। এখন 
দেখতেই পাচ্ছেন কোথায় শিশুর নিরাপত্তার 'নশ্চয়তাটা বৌশ: উন্মুক্ত 
ভাঁবষাং সম্পর্কে কাতিয়ার দূঢ বিশ্বাসে অথবা “সম্পূর্ণ নিরাপদ বাড়িতে, । 

সম্পূর্ণ নিরাপদ" পাঁরবেশ গড়ার ইচ্ছা অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে? 
যেমন, কোন এক পাইওাঁনয়র 'শাবরের কর্তৃপক্ষ জখমের এরূপ একটি 
প্রীতযেধমূলক পদ্ধাতি প্রদর্শন করলেন। [শিবিরের ভূখণ্ডে যত গ্রাছ ছিল 
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ওগ্যলোর নিচের ডালগুলো কেটে ফেলা হয়। এই ভাবে আপাতদাম্টতে 
গাছে উঠা এবং গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার সন্তাবনা দূর করা হল। কিন্তু 
দেখা গেল যে ছেলেরা তাতে হতোদাম হল না __ তারা শাবিবের বেড়ায় 
ছিদ্র ক'রে বনের “অস্পৃঙ্ট' অংশে গয়ে মহা আনন্দে গাছে চড়তে শুর; করে 
দিল। 

যাঁকিছা বলা হয়েছে তার মানে এ নয় যে শিশুর চাঁরাদকের পাঁরবেশাট 
বিশেষভাবে গ্যাছিয়ে রাখা ও সময় সময় তার বসবাসের উপযোগী করে 
তোলা উচিত নয়: উল্লিখিত পাইওনিয়র শিবিরে পরিবেশ বিশ্রীভাবে ও 
নিব্যাদ্ধতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। আর সেই প্রাঙ্গণে, যেখানে বারো 
বছরের কালিয়া গাছ থেকে তলার ধ্রাল ধাতু খণ্ডগ্‌লোর উপর পড়ে গিয়ে 
গুরুতরভাবে আহত হয় (তার অভান্তরীণ ছু অঙ্গ বিকল হয়ে খায়), 
পাঁরবেশে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করাছিল। তাছাড়া সাধারণ শৃঙ্খলা 
এবং সাধারণ সতকতা সম্পর্কে শিশদেরও কোন জ্ঞান ছিল না। সর্বাগ্রে 
জাবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই শিশুকে সর্বাধিক শৃঙ্খলার মধ্যে বড় 
হওয়া চাই। শঙ্খলানিষ্ঠতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা ও চাহিদা _ এ 
হচ্ছে নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা। 

বহন শিশুই চোট পায় বাড়িতে সাধারণ শৃঙ্খলার অভাব হেতু, মা-বাবার 
দায়িত্বহীনতা, অমনোযোগিতা আর অন্যমনস্কতার দরদন। এটা অবশ্য 
আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অংশ নয়। কিন্তু তা সত্তেও এ সম্পর্কে ছু 
বলা উাঁচিত। 

যারা হাসপাতালের 'রভাইভেসেন্স 'বভাগে দু বছর বয়সের ওলেগের 
ছোট্ট নখলাভ-ীববর্ণ দেহাটি দেখেছে _ ওই দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল 
অনেকগুলো যন্দ যা শিশুর মধ্যে জীবনের শেষ ফুলাকিটি জীইয়ে 
রেখোঁছল -_ তাদের সম্ভবত চিরকাল মনে থাকবে: এমনাক সবচেয়ে 
শনদেেব ওষুধ, 'শাস্তদায়ক' পিল আর ভিটামিন টেবলেটও আলাদা কোন 
ব্যাগে বা বাক বধ করে রাখা উচিত, বিস্কুট আর লজেন্সের কাছে নয়। 

আত মারাত্মক একটি ভুল হচ্ছে _ 'বষাক্ত তরল পদার্থুলো বিশেষ 
পানে না রাখা । অনেক মা-বাবা পাঁলরল রাখেন তেলের বোতলে, িনিগার 
এসেন্স __ কেলাঁসয়াম ক্লোরাইডের শশাঁশতে, হাইড্রোর্োরক এীসড _ শিশু 
খাদের দাগ-দেওয়া বোতলে... এর ফল হয় মর্মান্তক। 

আর দাহক্ষত... তা বেশর ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে মা-বাবার দোষে, 
তাঁদের অসাবধানত্র আর অমনোযোগিতার দরূন। 
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বাঁড়তে উৎসব। মা আঁতাঁথদের নিয়ে ব্যস্ত, তান তাঁদের সঙ্গে কথা 
বলছেন, তামাসা করছেন এবং একই সঙ্গে তাঁদের খাওয়াচ্ছেন। 'তাঁন 
হাঁসখ্াশ, কিছটা অন্যমনস্ক, এবং দু-তিন গ্রাস মদ খেয়ে সম্ভবত একটু 
উত্তোজত। রান্নাঘর থেকে গরম কেটাঁল নিয়ে এলেন। ওটা টোবলের উপর 
না রেখে “ঠক এক মিনিটের জন্য' রাখলেন চেয়ারের উপর। আর এমন 
সময় দু" বছরের মেয়ে তানিয়া কারো কোল থেকে নেমে দৌড় দিতে গিয়ে 
চেয়ারটাতে একটা ধাক্কা খেল। তিন লিটার গরম জলের সবটাই তার গায়ে 
পড়ল। তারপর কয়েক মাস হাসপাতালে । স্কিন ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। ক্ষতাঁচহ। 
প্লায়াবক তোত্লামি। 

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মা-বাবাদের নিজেদেরই আগে থেকে বিশেষভাবে 
সতর্ক থাকা উচিত: আজ আমাদের বাড়তে লোকজন আসবে, কাজ অনেক 
বেড়ে যাবে, দৈনান্দন নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। আর তার মানে, শিশুর 
নিরাপত্তার জন্য আজ আমাদের অধিক আত্মানয়ন্দরণ প্রয়োজন । 


শিক্ষাদীক্ষা শর হয় জাবনের প্রথম দিনগুলো থেকে _ এ হচ্ছে 
স্বতধাসদ্ধ সত্য। কন্তু তা সত্বেও শশুর জীবনের প্রথম মাসগলোতে 
মা-বাবার প্রধান চিন্তা হওয়া উাঁচত কীভাবে আগে থেকেই বিপদ আঁচ করে 
তা এড়ানো যায়। প্রায়ই গ্রুজনরা তা আঁচ করতে ও এড়াতে পারেন না। 
দু” মাসের ওলিয়া খাট থেকে পড়ে গিয়ে প্যরাইটেল আঁস্ছিটি ভেঙে ফেলে, 
তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; তিন মাসের লেনা টোবলের উপর 
থেকে পড়ে যায় -- মাথার পশ্চাৎ ভাগের হাড়টি ভেঙে গেল; উল্টে-যাওয়া 
পান্ন থেকে গরম দুধ পড়লে ছ' মাসের সাশার সারা দেহ' প্দড়ে যায়। এখানে 
কথা হচ্ছে বড়দের শিক্ষার বিষয়ে আর সঠিকভাবে বললে, তাঁদের পুনার্শক্ষার 
বিষয়ে, যাঁরা আগে মনোষোগিতা আর শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
পান নি। কাজটি কঠিন। 

এখানে দট দাম্টভাঙ্গ রয়েছে : মা-বাবাদের ভয় দেখানো উচিত ?কংবা 
ভয় দেখানো উচিত নয়? 

আমাদের মনে হয়, ভয় দেখানোই ভালো। শিশুদের টরম্যাটজম-এর 
প্রাতষেধমূলক প্রচারে আঁতরঞ্জন চলতে পারে। তাতে তরুণ মা-বাবারা 
সহজে অমঙ্গল কল্পনা করতে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারেনঃ তাতে তাঁরা উপলান্ধ করতে পারেন যে এমনাকি কাঁথাকম্বল 'দিয়ে 
মোড়া নবজাতকও একটি জীবন্ত প্রাণী, এটা আশা করা যায় না যে সে সর্বক্ষণ 
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পূতুলের মতো নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকবে; তাঁদের এটা মনে থাকে 
যে তাঁদের প্রাতিটি চাল দাবাখেলার চালের মতোই সবিবোচত হতে হবে, 
তাঁরা আগে থেকে নিজেদের প্রাতাঁট সাধারণ কাজের পাঁরণাম আঁচ করতে 
সক্ষম হন; তাঁরা বুঝতে পারেন যে দিনে দিনে শিশ্ন বদলাচ্ছে এবং প্রাতাঁট 
নতুন দন তার চলাচল ক্ষমতা ও বিপদের সম্ভাবনা বাদ্ধ করছে। তাই 
শিশুর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সময় মতো তার জীবনের পারাস্থিত 
পারব্তন করা প্রয়োজন। 

কস্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবারা প্রায়ই এ কাজটি করেন বিলম্বে! 

একটি উদাহরণ 'দিই। মাশার বয়স আট মাস। সে এখনও হাঁটিতে শেখে 
নি। সে তার ছোট খাটের ?পঠাঁট ধরে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে খেলনাগদুলো মেঝের 
উপর ছংড়ে ফেলাছল। 

শেষ খেলনাটি ?িল সবুজ একটা তোতা । এবার আর ফেলার মতো 
কিছুই রইল না। মাশা তোতাটিকে তুলতে চায় এবং খাটের পিঠাঁটর উপর 
দিয়ে ঝুকে পড়ার দর্‌ন মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়, _ 
মেঝেতে কোন গাঁলচাও ছিল না। মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়ে মা ছুটে 
এসে তাকে কোলে নিয়ে সান্তনা দিতে লাগলেন। শিশু শান্ত হলে তাকে 
আবার খাটের উপর বসিয়ে রাখলেন এবং খেলনাগুলো তুলে দিলেন। 
কিছ,ক্ষণ পরে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটল। কেবল তৃতীয় বার পড়ার পরই 
মা বুঝতে পারলেন যে খাটের তোষকটি িছ্‌টা 'নচে নাময়ে দিতে হবে 
যাতে রেিঙগনুলো মাশার কোমর বরাবর নয়, বক বরাবর থাকে। মাশার 
কপালটি খুবই শক্ত ছিল, তাই মাস্তচ্কে আঘাত লাগে ন, সে অক্ষত 
থেকে যায়। কিন্তু মায়ের নির্বাদ্ধতা শিশুর জন্য মারাত্বক হিপদ ডেকে 
আনতে পারত। 


বিপদের বড় এক উৎস হচ্ছে _ গৃহপালিত জাঁবজজ্তু। আজকাল 
জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের মেলামেশার নৌতক উপকাঁরতা সম্পকে” উৎকৃষ্ট 
ও মানাবক ব্যক্তিত্ব গঠনে এই মেলামেশার মহৎ ভৃঁমকা সম্পর্কে অনেক 
ভালো ভালো প্রবন্ধ আর বই লেখা হচ্ছে। জীবজন্তুর সঙ্গে মেলামেশার 
উপকারিতা নিয়ে যেরূপ গৌরবগান হচ্ছে তাতে এই মেলামেশার সঙ্গে 
জড়িত [বিপদগুলোর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ 
হয়। অথচ স্মরণ কারয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান 
থাকা দরকার এবং আগে থেকে দতর্ক করে দেওয়া উচিত। নিজেদের জানা 
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এবং শিশুদের বোঝানো ভীচত যে জীবজন্তুর সঙ্গে সঠিকভাবে মেলামেশা 
না করতে পারলে বিভিন্ন রোগে _ যেমন, খোসপাঁচড়া, ফেভাস, হেলামনাঁথক 
ইনভেজন ইত্যাঁদতে _ আন্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । দুঃখের বিষয়, 
পন্রপারকা, বেতার আর টেলিভিশনে আপাতত কেবল জাবজস্তুদের 
ভালোবাসতে ও করুণা করতেই শেখানো হচ্ছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কীভাবে 
মেলামেশা করলে ভালো হয় সে বিষয়ে কোন 'শক্ষাই দেওয়া হচ্ছে না। 
তাই এ ব্যাপারে নিজস্ব উদ্যোগ প্রয়োজন। বাদ বাড়তে কোন জন্তু পোষার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে আগে থেকে বিশেষ সাহিতা পড়া দরকার এবং 
মগ রাহি যা রর নাহ বুনির্লার বা 
নেওয়া উঁচত। 


বাঁড়র সম্মখদ্ছ রাস্তা। সকাল বেলা। খুবই সাধারণ সকাল, যখন হাতে 
মোটেই সময় থাকে না। ক্লাস শুর, হতে ভ্রেফ মিনিট কুঁড় বাকী আছে। 
ছেলে তাড়াতাঁড় মুখে ?িছ; একটা দিয়ে ছুটতে ছূটতে শার্টের বোতামগণুলো 
বন্ধ করছে। এক্ষান সে বেরিয়ে যাবে, ধড়াম করে দরজা বন্ধ হবে। ঠিক 
তখনই মাথায় একটা দশ্চন্তী আসে: প্কুল তো কাছেই, কিন্তু স্কুল এবং 
বাড়ির মাঝখানে একটা রাস্তা যে রয়েছে... “সাবধানে রাস্তা পার হাবি!' 
প্রাত্যাহক এই সতর্কবাণী শিশুকে বিপদ এড়াতে সাহায্য করবে কঃ তা 
তার মনে থাকবে ি অথবা ভুলে যাবে? 

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, __ রাস্তার দ্ঘটনা ও অন্যান্য দর্ঘটনাকে 
সাধারণত এই নামে আভভাহত করা হয়। কিন্তু তা সাত্যই কি অপ্রত্যাশিত 
ব্যপার? [শিশুরা রাস্তাঘাটে যে-সমস্ত দন্ঘটনায় পড়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখা 
গেছে যে ওগদলোর একটা মান্র অংশই ঘটে প্রকৃত বরল পাঁরাস্থীতিতে, যা 
আকস্মিক পারিস্থিত বলে আঁভাহত হতে পারে। বাক দনর্ঘটনাগদলো 
ঘটে টিপিকেল পরিস্থিতিতে, যা সব সময়ই দেখা দেয়। এই সমস্ত পারাস্থাত 
জানা, বোঝা এবং আগে থেকে আঁচ করতে শেখানো সম্ভব ছিল। আর তার 
মানে, দদর্ঘটনা এড়ানো যেত। 

বোঁশির ভাগ রাস্তার দূ্ঘটনায়ই দেখা ধায়, যে শিশু প্রথম মৃহূর্তে 
রাস্তার পারাস্থিত নিরাপদ বলে ধরে নেয়। আর এই বেঠিক মূলায়ন 
থেকেই বেঠিক পদক্ষেপের সত্রপাত। 

সবাই ভাবে যে শিশুরা রাস্তা চলার নিয়মগুলো মুখস্থ করে নিলেই 
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বিপদম,ক্ত হতে পারে! সাত্যই ট্রাফিক নিয়ম জানা থাকলে __ এবং আজকাল 
স্কুলে তা শেখানোও হচ্ছে -- শিশ্বরা অনেকটা রক্ষা পায়। কিন্তু এটা 
ভাবলে ভুল হবে যে এই নিয়মগুলো রপ্ত করে নিলেই শিশ; ও িশোর 
প্যরোপীরিভাবে বিপদমদক্ত হয়ে যাবে। না, নিয়ম জানা থাকলেও দরঘটনা 
ঘটতে পারে! নিয়ম মেনে চলা _ সে হচ্ছে বাধ্যতামূলক শর্ত কিন্তু তা 
যথেষ্ট নয়। 'কেবল সবুজ আলোতে রাস্তা পার হবে" _ নিয়ম তাই বলে। 
অথচ এ দিকে কেবল প্রায় পাঁচ শতাংশ দরর্ঘটনা ঘটে (যেগুলোতে শিশুরা 
আহত হয়) ট্রাফিক লাইটয্বক্ত চৌরাস্তাগদুলোতে। শিশ্দদের বলা হয়: 
'রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ দিকে, পরে ডান দিকে তাকাবে।" 
কিন্তু তাকানোই যথেষ্ট নয়, দেখতে এবং আগে থেকে অন্দমান করতে 
পারাও প্রয়োজন। 

রাস্তার সবচেয়ে পাঁরিচিত পাঁরস্থিতগুলোকে একটি গ্রুপে ফেলে এই 
ভাবে চিহিত করা যায়: 'ল্র্লায়ত বিপদ অনুমান করার অক্ষমতা,। 
শিশুরা অনেক সময় রাস্তার যানবাহন চলাচলের অংশে ছুটে যায় 
সম্মঃখের দৃশ্য আড়াল-করে-রাখা জিনিসের পেছন থেকে। এই কারণে 
শিশদদের বেলা রাস্তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সম্মুখস্থ 
দৃশ্য আড়াল-করে-রাখা জিনিসের পেছন থেকে রাস্তায় ছনটে যাওয়ার 
অভ্যাসটি শিশদদের মধ্যে গড়ে উঠে অলক্ষ্যে, একেবারে ছোটবেলা থেকে। 
বাড়তে সে দরজার গেছন থেকে, আসবাবপন্রের পেছন থেকে, আড়াল 
থেকে ছুটে বেরয় _ এবং মন্দ কিছু ঘটে না। এই ভাবেই গড়ে উঠে 
নেতিবাচক অভ্যাস। এই অভ্যাস নিয়েই সাত-আট বছর বয়সের পথচারী 
শহরের রাস্তায় স্বনির্ভরভাবে চলাচল করতে শুর করে। 'নার্দিন্ট দষ্টান্তের 
'ভান্ততে [শিশুদের দোখয়ে ও ব্যীঝয়ে দন: রাস্তায় প্রধান বিপদ - খোদ 
কাছয়ে-আসা গাঁড়াট ততটা নয়, যতটা সেই জিনিসাট যা সময় মতো 
গাঁড়ীট লক্ষ্য করতে বাধা দেয় _ দাঁড়িয়ে থাকা অথবা চলন্ত গাঁড়, 
ঝোপঝাড়, বেড়া ও অন্যান্য জীনস। 

এাস্তা পার হওয়ার জায়গাঁটির দিকে ধার গতিতে একখান লাঁর 
আসছে। পথচারী সবাঁকছ্‌ বিচার ক'রে বুঝল যে রাস্তাঁট নিশ্চিন্তে পার 
হতে পারবে। কিম্তু হঠাৎ লারর পেছন থেকে বোঁরয়ে এল একখানি মোটর 
কার -_ ওটা দ্বিগুণ বেগে ছটছিল! পথচারী “ফাঁদে পড়ল। 

“রাস্তা পার হওয়ার আগে মেয়েটি একটি গাঁড়কে যেতে দিল। তাকে 
সেই ভাবেই শেখানো হয়েছে, এবং সে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকে 
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কখন এই ধার গতি টিপ-আপ লরিটি চলে ফাবে। লরিটি চলে যেতেই সে 
নাশ্চন্তে ও নিভয়ে রাস্তার ?দকে পা বাড়াল। কিন্তু হঠাৎ চলে-যাওয়র 
গাঁড়াটির পেছন থেকে অন্য একটি গাঁড় দেখা গেল, যা প্রথমাঁটর দিকে 
যাচ্ছল। তাই একখান গাঁড়কেই যেতে দেওয়া যথেষ্ট ছিল না, আরও 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা উচিত ছিল কখন তা দূরে চলে যাবে এবং 
সম্ম্খস্থ দৃশ্য দেখতে বাধা দেবে না। 

অনুরূপ পারাস্থিতগুলো একটি মনস্তাত্বক ফ্যান্টরের দ্বারা যুক্ত: 
পথচারী (এবং প্রায়ই শিশু) লুক্ায়ত ?ব্পদটি আগে থেকে আঁচ করতে 
পারে নি। ্ 

রাস্তার পারা স্থাতসমূহের আরও একটি গ্রুপ আছে যা অন্য মনস্তাত্বক 
ফ্যান্টরের দ্বারা যুক্ত _ বিক্ষপ্ত মনোযোগ । তা [শিশ্‌দের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে 
[বিশেষ সহজে। রাস্তার অন্য পাশে বাসাট এসে থেমেছে _ “ওটা ধরতে 
হবে! অন্য পাশে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর __ 'আমায় ওখানেই তো যেতে 
হবে! উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে বন্ধ; ডাক দিল, অন্য পাশে মা, 'দাদমা 
বা বোনকে দেখতে পেল... অনেক সময় মনোষোগ বিক্ষিপ্ত হয় রাস্তার 
মাঝখানে পড়ে থাকা 'জানসের দিকে _- ওখানে গাঁড়য়ে আদা বল বা ছ;টে 

রাস্তার পারস্থিতির অন্য একটি গ্রুপ এরূপ ফ্যান্টরের দ্বার যুক্ত: 
শনর্জন রাস্তা'। দেখা যায় যে নির্জন রাস্তায়ই বিশেষ বিপদ থাকে । সতর্কতা 
কমে যায়, কম্পিত নিরাপক্জর অন্দভূতি স্াণ্ট হয়। রাস্তার পাশে বাচ্চারা 
খেলতে শ্দরু করে, এবং খেলতে খেলতে অনেক সময় রাস্তার মাঝখানে ছনটে 
যায়। ওখানে তো গাঁড় দেখা যায় কাঁচৎ... নির্জন রাস্তা লোকে পার হয় 
কোন দিকে না তাকিয়ে, কোণাকুণিভাবে সেই রাস্তা ধরে চলে, _ যেন 
ফুটপাথের উপর দিয়ে চলছে... 

অনেকেই মনে করে: শিশুরা গাঁড় চাপা পড়ে এই জন্য যে তারা 
অমনোযোগী, অবাধ্য ও নিয়মশ্‌ঙ্খলার প্রাত উদাসীন । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
ব্যাপারটি তা নয়! আসল কথা হচ্ছে _ তারা তালিম পায় 'ন, তাদের 
সতর্কতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান দেওয়া হয় ন। 

শিশু নিজে থেকেই রাস্তায় চলার অভ্যাস ও নিয়ম রপ্ত করে নেবে _ 
এমনটা আমরা আশা করতে পার না। যথা সন্তব অল্প বয়স থেকেই তাকে 
রাস্তার দূর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা উচিত; আমাদের সন্তানের 
স্কুলে, স্টেডিয়ামে, দিদিমার বাড়িতে যাওয়ার পথে বে-সমস্ত বাধাবিপান্তি 
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রয়েছে তা অগে থেকেই মনে মনে বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে কেবল 
কথ] বললে, ব্যাখ্য করলে ও তথ্য জোগালে কোন কাজ হবে না। এমনাক 
সবচেয়ে বোধগম্য তথ্য আর বিশদ আলোচন।ও প্রয়োজনীয় ফল দেয় না। 
দুঘটনা এড়ানো সম্ভব একমান্র তখনই, খন প্যবেক্ষণ ও চলাফেরার অভ্যাস 
প,রোগ্্ীরভাবে স্বয়ংক্রিয় লাভ করে। 

তা সম্ভব হয় 'নরবচ্ছিনন অনুশীলনের মাধ্যমে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে 
[শশদকে বাল: “ওই দ্যাখ, বাসাঁট দীড়য়ে আছে (অথবা আসছে)। মনে 
হচ্ছে ওটার পেছনে আর কোন গাড় নেই।' পরের মুহুর্তে: 'দ্যখুলি, 
বাসটার পেছন থেকে একখানি গাঁড় বোৌরয়ে গেল, আগে ওটা চোখেই 
পড়ছিল না।' সঙ্গে সঙ্গেই তার কল্পনাকে কাজে লাগাই: 'যাঁদ আমরা 
অপেক্ষা না করে রাস্তা পার হতে শুর্‌ করতাম, তাহলে... এরূপ 
অন্দশীলন বহদবার পুনরাবৃত্তি করা দূরকার। কজ্পনায় উপলন্ধ বিপদ 
বাস্তব বদ সম্পকে সম্যক ধারণা দিতে পারে। 

এখানে মা-বাবার উদাহরণও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ট্রম্যাটিজমের 
প্রাতযেধ সম্পর্কে শিশুকে হাজার বার বলা যায়, এই উদ্দেশ্যে তার 
মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা শক্তিকেও কাজে লাগানো ষায়। “কিন্তু 
কখনও একবারও যাঁদ আপাঁন শিশদকে নিয়ে নার্দষ্ট বাস ধরার জন্য 
কোন 'দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হন, তাহলে মনে রাখবেন যে এতকাল 
শিশুকে রাস্তার [বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আপাঁন যাকিছ; 
করেছেন তা সম্পূর্ণ পণ্ড হয়ে যাবে। 


গ্রীষ্মের ছাট! নার্স আর ধাত্রীরা আন্দ্রেইকে চামচ দিয়ে খাওয়ায়, আর 
বইয়ের পাতা কীভাবে উল্টাতে হয় তা সে নিজেই [শিখে নিয়েছে। অ সে 
উল্টায় চিবুক দিয়ে। গভীর মনোযোগ সহকারে গৃপ্তচরদের ববয়ে কীসব 
কাহিন? পড়ছে। ছেলেটির হাত দপট প্ল্যাস্টার করা _ কনূইতে ও বাজতে 
কয়েকটি ফ্ল্যকচার। তাকে জিজ্ঞেস কার: এক রে, আরও গাছে উঠাঁব?' সে 
ইতস্তত না করে সোজা জবাব দেয় : উঠব! আর এ 'দিকে মা পাশের ঘরে 
বসে কাঁদছেন: “দু'টো হাতই ভাঙল... ডাক্তাররা বলছেন, মারাত্বক 
গ্রীষ্মের ছি... সে আনন্দের সময়, তখন নিশ্চিন্তে থাকা যার, স্কুলে 
যেতে হয় না, পড়া তৈরি করতে হয় না। তখন নদী-হুদে সাঁতার দেওয়ার 
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গ্রাওয়ার সময়। এবং হায়, তখন গ্রঈজ্মকালীন জখমেরও সময়। সুখের 
বিষয় এই যে আনন্দের মধ্যে ও মঙ্গল মতো গ্রান্ম যাপনকারী ?শশদের 
সংখ্যার তুলনায় আহত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। কিস্তু এমনাক 
আতি ক্ষুদ্র সংখ্যার আড়ালেও রয়েছে ?শশ্যরা, যাদের জন্য দীর্ঘপ্রত্যাশত 
[বিশ্রাম সমাপ্ত হয় শারীরিক যন্ত্রণায়, হাসপাতালের বিছানায়, বাধ্যতঅমনূলক 
অচলাবস্থায় আর সুদীর্ঘ একঘেয়ৌমতে। আর কখনও কখনও পাঁরণাম হয় 
তারও চেয়ে মারাত্মক। 

বলাই বাহল্য, শিশদ -- শিশুই । ওদের চার দেয়ালের মধ্যে ধরে রাখা 
সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা হত নিতান্ত অন্দচিত ও অন্যায় কাজ। 
শিশদের দেখাশোনাকারী আর মা-বাবাদের কাছেও আমরা এরূপ দা 
হাজির করতে পারি না: একটা দনর্ঘটনাও যেন না ঘটে! সে অসম্ভব ও 
অবাপ্তব। কিন্তু অ সত্তেও ছেলেমেরে ও তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে বহদ 
আলোচনার পর এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: জখমের পাঁচটি ঘটনার 
মধ্যে প্রায় চারটিই ঘটে আকস্মিকভাবে নয়, বড়দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
দোষে _ অমনোষোগিতা, পরর্বানুমান, স্ীববেচনা আর সতর্কতার অভাবের 
দরদুন। 

ফুটবল। এ খেলায় ছেলেরা উত্তেজিত, 'ক্ষিপ্র ও মত্ত। ভাদিম ব্যাপারাট 
এভাবে ব্যাখ্যা করল: 'জোরে ছোট্টার সময় পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যস, পাটি 
ভেঙে গেল।' আর অন্য খুদে খেলোয়াড়ের হাতি ভেঙেছে: 'এক ছেলের 
সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। সবই তো ঘটে।' হ্যাঁ, সবই ঘটে। 
আমরা তো আর বলতে পার না: 'ফুউবলের মাঠে ছোটছ্যাট করিস না।' 
তবে বহু ক্ষেত্রে প্রায় সমান ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে: 'পা িছলে গড়ে 
গিয়েছিলাম। বাঁষ্টর পর ঘাস ছিল ভেজা।' দেখাশোনাকারী এবং ব্রুণড়া 
প্রাতযোিতা আরোজনকারীরা কি আগে থেকে ভেজা ঘাসের উপর ফুটবল 
খেলার সঙ্ভাব্য পাঁরণাম আঁচ করতে পারেন নঃ এটা কি বলা যায় যে 
এখানে ঝুশীকটি প্রয়োজনীয় ও য্যা্তসঙ্গত ছিল ? 

দোলনা। ীলদার হাতের কব্জিতে ফ্র্যাকচার। সে বলল: 'আমরা জোরে 
দদলছিলাম না। তবে আম কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে 
দিই এবং পড়ে যাই।' হ্যাঁ, তা-ও ঘটে। মেয়েটিকে সঙ্গে সঙ্গেই তোলা হল 
এবং চাকিৎসা সহায়তা দেওয়া হল। সবই ঠিক, ঘটনাটির জন্য কাউকে দোষ 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েকেও দোলনায় দোলার আনন্দ 
থেকে বশ্ঠিত করার দরকার নেই, যাঁদও এই আনন্দ উপভোগে ছটা 
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ঝুশক রয়েছে। কিন্তু নাদিয়ার কথা ধরুন। তার ভীত মুখাঁট শ্াকয়ে গেছে। 
শক্ত বিছানায় একেবারে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে আছে: তার শিরদাঁড়া 
ভেঙেছে! ঘটনাটি এভাবে ঘটে; “আমরা খ্দব জোরে দৃূলছিলাম। দুলতে 
দুলতে একেবারে বারের উপরে চলে যাই। এবং তখনই উল্টে পড়লাম...” 
দেখা গেল, মেয়েরা যেখানে দুলছিল সেখানে এমন কেউ ছিল না যে সময় 
মতো সতক্তার কথা বিস্মৃত মেয়েদের থামাতে পারত। তাছাড়া দোলনাটিও 
ঠিক ছিল না। এই ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহেই কিছ, সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। 


একবার এক পরিবার গ্রীত্ম যাপনের জন্য গ্রামাণ্টলে একটি বাগান বাঁড় 
ভাড়া নিতে চেয়েছিল। মা বাঁড়ওয়লাকে জিজ্ঞেস করলেন: এখানে 
আশেপাশে কোন নদী বা হুদ আছে ?£'_ হ্যাঁ আছে, একেবারে কাছেই চমত্কার 
এক হুদ” -- আনন্দের সঙ্গে জানাল বাঁড়ওয়াল। কত্তু সেটাই ভদ্রমাহলা চান 
নি। 'কাছে হৃদ! _ দশ বছরের ছেলের মা'র মন খারপ হয়ে গেল। -- 
সেরিওজা এখানে 'দাঁদমার সঙ্গে থাকবে। সে তাঁর কথা না-ও শুনতে পারে : 
একা বা অন্য ছেলেদের সঙ্গে স্নান করতে চলে যাবে। না, এ বাড়িতে ওর থাকা 
চলবে না।' 

মায়ের ভয় অমূলক নয়। অনেক ছেলেমেয়েই জলে ডুবে মারা যায়। 
কিন্তু তা সত্বেও শিশুর বিশ্রামের জন্য নদী-পৃকুরীবহীন জায়গা খোঁজার 
ব্যাপারে নিজের ভীরুতার কাছে আত্মসমর্পণের মান্রা কতটা হওয়া 
উচিত! 

তাহলে কা করা? প্রথমত, সৌরওজাকে বোঝাতে হবে যে মা-বাবার 
মানাঁসক শান্তর প্রাত তার উদাসীন হলে চলবে না। আমায় লোকে বলবে : 
'আরে রাখুন, রাখুন, এসব কেবল বড় বড় কথা। জ্যান্ত বাচ্চারা তো 
আর দেবদৃত্ত নয়, ওরা আপনার কথায় কানই দেবে না।” 

না, ব্পারটি ঠিক তা নয়। একটি ঘটনার কথা বাঁল। একবার মস্কোর 
এক পার্কে 'বাঁভন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা জড় হয়োছিল। তারা সবাই 
ছিল প্রকৃতি-প্রোমকদের চক্রের সদস্যা। এই বড় দলটির সঙ্গে আমও 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। ছেলেমেয়েরা ছিল সজীব, সক্রিয়, সাহসী 
ও স্বনির্ভর, আর তাদের পরিচালনায় ছিলেন সাঁত্যকার এক শিক্ষাবদ 
মাবিয়া ভাঁসলেতনা মামৃকিনা, যান বর্তমানে পেন্সনে আছেন। 

প্রথম দিকে আমি এমনাঁক অবাকই হয়োছলাম। দিনটি ছিল ভাষণ 
গরম। বয়োজ্যেন্, পনেরো বছরের ছেলেমেয়েরা কেয়ারিতে আগাছা সাফ 
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করছিল। পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে মাঁরয়া ভাঁসলেভনার কাছে 
এসে বলল: “আমরা প্লান করতে যেতে পারি? আধ ঘন্টার মধ্যেই ?ফরে 
আসব।' প্দকুর ছিল পার্কের কাছেই। আম ভাবলাম: "ওরা বড় ছেলেমেয়ে, 
এবং মারিয়া ভাঁসলেভনার কাছে অনদমাত নিতে কেউ ওদের বাধ্যও 
করছে না।' হাঁ, কেউ আমাদের বাধ্য করে নি” _ পরে একটা মেয়ে আমায় 
বঝিয়ে বলল। _ “কিন্তু না বলে গেলে তিনি যাঁদ চিন্তা করেনঃ আমরা 
এমনাকি গাচ্ছের আড়ালে একটু দূরে চলে গেলেও তাঁকে বলে যাই।” 

তারা কথা শোনে, আগে থেকে সতর্ক করে দেয় এবং "রপোর্ট পেশ 
করে' এই জন্য নয় যে তাদের কোনরূপ "নর্দেশ' দেওয়া হয়েছে, তারা 
তা করে এই জন্য যে নিজের শিক্ষিকা ও বহকে তারা অনর্থক চিন্তায় 
ফেলতে চায় না। হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্য কেবল শৃঙ্খলানষ্ঠতা, নৈপণ্য 
আর দক্ষতা বিকাশ করাই নয়, সহদয়তাও জাগিয়ে তোলা । 

সোরওজাকে দিদিমার সঙ্গে বাগান বাড়িতে গ্রীন্ম কাটাতে হবে। তার আর কা 
প্রয়োজন? প্রথমে তার সাঁতার শেখা প্রয়োজন। অবশ্য দেখা গেছে যে মা-বাবারা 
এরূপ কঠোর ও অত্যন্ত স্বার্থপর দৃম্টিভঙ্গিও পোষণ করেন: "সাঁতার ন্য 
শেখালেই বেশি নিরাপদে থাকা যায়। তারাই ডুবে যারা সাঁতার জানে। 
আমার খোকার পাড়ের কাছে ঝঁপাঝাঁঁপ করলেই হবে।' সাঁতার-জানা 
লোকই যে কেবল ডুবে তাতে নাশচত হওয়ার জন্য জাহাজ-ডুবি বা প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের কথা না ধরলেও চলবে। যেকোন আকস্মিক ঘটনাই সাঁতার-না-জানা 
ব্যক্তির পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে। এরূপ লোকের শারীরিক শপ্রপ্ুতির 
কথা আর না-ই ঝা বললাম। সাঁতার-না-জানা শিশুর মধ, বিশেষকরে ছেলের 
মধ্যে যে অপকৃষ্টতা বেধ দেখা দেয় তার কথা আর না-ই বা 
বললাম। 

সোরওজার নিরাপত্তার জন্য আরও যা প্রয়োজন তা হল: ভালো 
কারে হৃদি দেখা, তার প্লানের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুজে বার করা, 
কোথাও কোন [বিপদ আছে ক ন্[ এবং কেথায় কতটা গভাঁর তা পরথ করা । 

কিন্তু সৌরওজার মাকে হুদতেই সন্তুষ্ট করা গেল না। [তিনি 
বলেন: “আমাদের সোরওজা উদার প্রকৃতির ছেলে, সে জেদ নয়। এবং, 
প্রসঙ্গত, আমরা তাকে সাঁতার শাখয়েছি। আমরা অবশ্য ভালো ক'রে 
হুদাটও পরাক্ষা করতে পাঁর। কিন্তু এ সবাঁকছনতে ?ক পূর্ণ নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা আছেঃ 

না, পর্ণ নিরাপক্জর নিশ্চয়তা নেই। একমান্র তারই গৃত্যু নেই যার জন্ম 
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হয় নি। এবং যে-মাহলারা 'ম্পূর্ণ 'নারবঘ্ মাতৃদ্' কামনা করেন, তাঁদের 
পক্ষে আগে থেকে মা না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয় । 

দশ-এগারো বছর বয়স অবাধ শিশ্দের গ্ৰরুজন কিংবা বড় 
ছেলেমেয়েদের তত্মাবধান ছাড়া প্লান করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের 
িয়ামিতভাবে স্থির, সতর্ক ও ধৈর্বশীল করে তোলা দরকার। তাদের কেবল 
সাঁতার দিতেই নয়, উদ্ধার করতেও শেখানো উচিত, অন্তত এই জন্য যে 
অনেক সময় লোকে ডুবে উদ্ধার কার্যে অনৈপদুণ্যের দরুন 


ণকশোর এবং পাইকেল' - এই বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
প্রয়োজন। রাজপথে সাইকেল চড়া -_ গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এ 
হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটি বিপদ। অনেকে ঠিকই বলেন যে ১৪-১৫ বছর 
বয়স অবাধ কিশোরদের স্বানর্ভরভাবে শহরের রাস্তায় সাইকেল চড়তে 
দেওয়া উচিত নয়। দেশের অনেক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্ে শহরে সাইকেল চড়ার জন্য 
লাইসেন্স পেতে হয় আর সেই লাইসেন্স পেতে হলে বিশেষ পরাঁক্ষা দিতে 
হয়। এই আভজ্ঞতাটি সর্বত্র কাজে লাগালে মন্দ হবে না। 

মা-বাবাদের উদ্দেশে বলতে চাই: বারো-তেরো বছরের কম বয়সের 
ছেলেমেয়েদের এমনকি শহরের বাইরেও মোটর সড়কের উপর সাইকেল 
চড়তে দেবেন না, -- তাদের সঙ্গে সর্বদা বড়রাও যেন থাকে। বড় রাস্তায় 
িশোরদের সাইকেলের সামনে বা পেছনে ছোট খোকাখ.কীদের বসাতে বারণ 
করবেন। দশ-এগারো৷ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেরাও সাইকেলে 
কারে ভ্রমণ করতে যাবেন, ধারে ধারে তাদের মধ্যে শঙ্খলানিষ্ঠতা, হ্থৈর্য 
ও প্রতিক্রিয়ায় দ্;ততা গড়ে তুলবেন, রাজপথে যারা সাইকেল চালায় তাদের 
পক্ষে এই গুণগলুলো অপরিহার্য । 

মা-বাবার সঙ্গে পদরজে আভযান এবং সাইকেলে বা অন্যান্য যানবাহনে 
ক'রে ভ্রমণ __ এ হচ্ছে শিশুর প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার সবচেয়ে দবাভাবিক 
উপায়। তা তাকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন: করে তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
“জীবনের গভীরে' নিয়ে যায় না, বরং স্বানির্ভরতার পথে তার নতুন পদক্ষেপ 
করার প্রস্তুতি পরাক্ষার মাধ্যমে তাকে ধীরে ধীরে সেই জীবনের দিকে 
এাগয়ে নিয়ে যায়। 


সাবধান, বিপদ! বলাই বাহুল্য, কেবল শিশুর জীবন আর স্বাস্থ্যই 
আমাদের মনোযোগ, সতর্কতা ও সাহাঁসকতদ দ্যাব করে না। ?কস্তু টিছদকাল 
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থেকে যখনই শিশুর মনকে আহত করার বিপদ সম্পর্কে কথা উঠে আম 
প্রত বারই চৌদ্দ বছর বয্পসের এক মেয়ের কথা স্মরণ কার? মেয়োট একবার 
গুতরভাবে অসস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। 
দে ওখানে ছ' মাস থাকে। কিন্তু ওই ছ" মাসের মধ্যে একটি বারও তার 
স্গীসাথখরা -- যাদের সঙ্গে তার আশৈশব বন্ধত্ব ছিল -- তকে হাসপাতালে 
দেখতে আসে নি। আমার মনে আছে, ব্যাপারটি কাঁভাবে আমার কাছে 
ব্যাখ্য করা হয়: ণশশদুরা সহজাতিকভাবে নিজেদের দ;ঃখকণ্ট আর যন্ণা 
থেকে রক্ষা করে। তা বোধগম্য ও স্বাভাবক। শিশুর উপর অন্যের বেদনা 
চাঁপয় দিতে নেই। [শশুর মন সহজেই আহত হয়... কথাগদলো ছিল 
মাজত, কিন্তু ওগুলোর সার অমার্জত: "পরের বিপদে দূরে থেকো । 

আর আঁচরেই আমি মস্কোর উপকণ্ঠের একটি স্কুলে গেলাম। 

ওখানে তখনও কারো সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি, কাউকে কোনাকিছ্দ 
জিজ্ঞেসও করি নি, তবে দেখেই ঝুঝতে পেরেছিলাম: স্কুলাটিতে বেশ 
চাক্চিক্য আছে। চৌকাঠ থেকেই চোখে পড়ে পাঁরপার্টি ও ভালো রুচি 
বোধ -- সর্প ফুল আর সবুজ গাছপালা, প্রবেশ-কক্ষের দেয়ালগ্‌লো 
মোজাইক চির দিয়ে সঙ্জিত। এ তো হল বাহ্যক লক্ষণ। পরে শিক্ষক 
ও ছেলেমেয়েদের গঞ্চেপে আমার সামনে ফুটে উঠল ছারদের চিত্তাকর্ষক ও 
বৈচিত্রময় জীবন: তারা "থিয়েটার, মিউঁজিয়ম আর প্রদর্শনীতে যায়। তারা 
আমায় বিভিন্ন সান্ধ্যান্‌জ্ঠানের কথাও বলল। এই তো যষ্ঠ শ্রেণীর 
ছেলেমেয়েরা একটা আলোচনা-সভার আয়োজন করছে। আলোচ্য বিষয় _ 
মানুষের মধ্যে সমস্তাকছই সন্দর হওয়া চাই।' 

এবার আসল কথাটাই বলে ফোঁল। সোরওজা বেলোভের কথা এবং তার 
সঙ্গে যে-দূ্ঘটনা ঘটেছে সেটার কথা আমি জানতাম। সেই জন্যই আমার 
এই স্কুলে আসা। 

দূ্ঘটনাটি ঘটে নববর্ষের উৎসবের সময়। তারাবা'তি থেকে সেরিওজার 
ছদ্মবেশী নাচের পোশাকে আগুন লেগে যায়। হাসপাতালে জথমের পারমাণ 
নিধণরণ করা হল্‌: ৩০ শতাংশ। আমি দেখেছিলাম সৌরওজার অপারূসীম 
বন্রণাক্িষ্ট চোখ এবং তার আগ্গদদ্ধ হাত-পা । শিশুদের তা দেখতে দেওয়া 
যায় না। ডাক্তাররা অবশ্য ওদের তার কাছে যেতেও দিতেন না। দ্র্ঘটনার 
কয়েক দন পরে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সোরওজার জনা ছোট্র 
একখানি চিঠি আর সামান্য ফল য়ে আসা হয়েছিল। তারপর থেকে 
সেরিওজা সব সময়ই জিজ্ঞেস করত: “ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে 
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কোনাকছ; নেই না, পরবতার চার মাসের মধ্যে তারা ছেলোটর আর 
কোন খবরই নেয় নি। 

শিক্ষিকা 'আমায় বললেন: “আগে সোরওঞীর অবস্থা সঙ্কটউজনক 
ছল, তার দূশট অপারেশন হয়েছে, এখন সে সেরে উঠছে, এবং "দন 
কয়েকের মধোই আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি আম তাঁকে শদধরে দিলাম না, 
যাঁদও শুধরাতে পারতাম: সৈরিওজার দেহে দুটি নয়, যোলোটি 
অপারেশন হয়েছে, এবং সে সেরে উঠছিল না, বরং তার অবস্থা আরও 
সঙ্কটের দিকে যাঁচ্ছল। পরে জানতে পারলাম যে এক রাবিবারে শিক্ষিকা 
সাত্যই কিছ ছেলেমেয়েকে নিয়ে সোরওজাত্ক দেখতে গগিয়েছিলেন। 
ছেলেমেয়েরা হাসপাতালের নিচের তলায় অপেক্ষা করাছিল, আর 'শাক্ষকা 
উপরে গিয়ে তাদের তরফ থেকে সোরওজাকে ?িছন ফল এবং শুভেচ্ছা দিয়ে 
এলেন। কিন্তু কোন চিঠি _ অন্ততপক্ষে একখানি চিটও লেখার কথা 
তাদের মনেও আসে নি। এবং কেউ তাদের ভা করতে বলেও নি -- না 
শিক্ষক, না মা-বাবা । কেন? 

দঃখের বিষয়, এরূপ ঘটনা কোন ব্যতিন্রম নয়। তা ঘটে প্রায়ই। 

ক্লাসে একটি সিট খালি পড়ে আছে; কাতিয়, সৌরিওজা, আন্দ্রেই 
বাইরে খেলতে বেরচ্ছে না। মাসের পর মাস কেটে যায়। অনেক ছেলেমেয়ের 
জন্য তাদের অসমস্থ সাথী - স্রেফ একজন 'অনুপস্থিত' ব্া্তি। আর এ 
দিকে শিশুদের জীবন তার আপন গাঁতিতে চলতে থাকে, তা পরের 
দ.ঃখদ্দশায় মোটেই বাঘিত হচ্ছে না। 'কন্তু এই স্স্থ ছেলেমেয়েরা সচ্ছল 
কেবল বাইরে বাইরেই প্রকৃত পক্ষে ওই সময় তারাও অস্ভ্রোপচারাধীন হয়, 
সে অস্ত্রোপচার রক্তহীন, বেদনাহীন, তবে অত্যন্ত মারাত্বক ও বিপজ্জনক। 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ না ক'রে বড়রা তখন আনিচ্ছাকৃতভাবে ?শশদদের নির্দয় 
করে তুলে। ভালো, যাঁদ পরে অন্য প্রভাব ও অন্য আভজ্ঞতা তাদের এই 
নির্ঘয়তা থেকে মুক্ত করতে পারে। 

শিশ্ন হাসপাতালের ডাক্তর আর পািকারা বলেন: 'এমনও দেখা যায় 
যখন অন্যান্য শহরের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল থেকে চিঠিপর পায় কাঁচ, 
বন্ধ,বান্ধবরা অসস্থ ছেলেমেয়েদের দেখতে আসে কালেভদ্রে। বলা যেতে 
পারে, এ হয়তো নৈতিক শিক্ষায় কোন বিমূর্ত ধারারই ফল, যা আজকাল 
স্কুলে এবং পাঁরবারে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়ঃ আমরা যাঁদ সময় সময় 
আমাদের ছেলেমেয়েদের কাঁবর সুন্দর কথাগুলো স্মরণ কারয়ে দিতে 
পার তাহলে মন্দ হয় না: 'সমগ্র মানবজাতিকে ভলোবাসা সহজ _- 
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পড়শীকে ভালোবাসতে শেখো।' এবং কেবল স্মরণ কাঁরয়ে দিলেই চলবে 
না _ নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, নিজের পুরো আচরণ দিয়ে আপন 
জনের প্রাত, নির্দম্ট ব্যক্তির প্রতি সক্রিয় ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে 
হবে। আর এর জন্য তার বেদনার একটা অংশ নিজের উপর তুলে নিতে 
হয়, এর জন্য নিজের অন্তরকেও আনিবার্যভবে জখম করতে হয়। কত্ত 
বিকল্প হচ্ছে এরূপ: এই সমস্ত জখম ছাড়া খোদ অভ্তরের অস্তিত্বই থাকতে 
পারে না। 

'অসম্থ সাথীর প্রাতি শিশুদের মনোযোগ ও সহানুভূতি গড়ে তোলার 
দায়িত্ব হচ্ছে িক্ষক-শৃক্ষিকাদের, ভাদের মা-বাবাদের, -. এ হচ্ছে শিশু 
চিকিৎসকদের মত। 

শিশু হাসপাতালের টরম্যাটোলাজ বিভাগে আমায় এক শিক্ষিকার 
কথা বলা হল। মারনা বর্সোভাকে বখন হাসপাতালে আনা হয়োছিল, 
তখন তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক। বাঁচবে বলে মনে হচ্ছিল না। 
এ কথা বললে অত্যুক্ত হবে না যে শিশুটিকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে 
তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসাধারণ মনোযোগ আর সহানদুভূতি। বলাই 
বাহল্য, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় নি। এখানে 'শাক্ষকার বড় এক 
অবদান রয়েছে। 

... সে দিনকার মতো ক্লাস শেষ। কিন্তু নিনা সের্গেয়েভনা তার পরও 
ক্লাসে বসে রোজস্টারি বইয়ে কীসব লেখালোখ করছিলেন। হঠাৎ ক্লাসের 
দরজা খুলে কে একজন চৌকাঠ থেকেই চেশচয়ে বলল: "ননা সের্গেয়েভনা, 
মারিনা গাড়ি চাপা পড়েছে” যখন নিনা সের্গেয়েভনা হাসপাতালে এলেন, 
তাঁকে বলা হল যে মারনা তখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে। প্রতীক্ষা কক্ষে 
তিনি মেয়ের আঘাতগ্রস্ত স্তান্তত মাকে দেখতে পেলেন। ওই মাহূর্ত থেকে 
এবং দীর্ঘ কালের জন্য তাঁর জীবনে ও তাঁর ছান্রছান্রীদের জীবনে মারিনার 
অদ্‌ষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যানা 
কম্দের দ্াম্টতে আঁচরে শিক্ষিকা মায়েরই মতো মেয়ের একজন ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্ত হয়ে উঠলেন। 

দিনের প্রথমাংশ নিনা সেগেঁয়েভনা কাটাতেন হাসপাতালে, মানার 
কাছে। দ্বিতীয় শিফটে ক্লাসে যেতেন সরাসাঁর হাসপাতাল থেকে। 
মাঝেমধ্যে দোর হয়ে যেত। ছেলেমেয়েরা উত্তেজনা নিয়ে অধীর হয়ে তাঁর 
অপেক্ষা করত। ক্লাসে গড়া শুরু হত মারনার অবস্থার সংবাদ 'দিয়ে। 
শিশরদের কাছ থেকে অজন্র ধারায় হাসপাতালে আসতে লাগল খাদ্যদ্রব্য, 
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উপহার, চিঠি। আমায় মোটা একটি ফাইল দেখানো হল, আর মারনা বলল 
যে ওগুলোর সংখ্যা আরও শতগুণ বোঁশ' ছিল। ফাইলে কা যে কেবল 
ছিল না __ ধাঁধা, তামাসা, গাঁণতের অন্থুশীলন, অসংখ্য ছাবি, স্কুলের খবর, 
আবহাওয়ার খবর। প্রাতিটি চিঠিতে কত ভালোবাসা ও মায়া: আমি তোমার 
সান্দর স্বাস্থ্য কামনা কার, ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া করবে। ইউলিয়া”; 
শঠক মতো খাওয়া-দাওয়া করে সবল হয়ে উঠো। কালিয়া"; “সমস্ত 
অপারেশনই তুই সইতে পারাব এবং সম্পূর্ণ স্স্থ হয়ে ক্লাসে ফিরে 
আসাব। ভাঁতয়া"; ণশগাঁগর হাসপাতাল থেকে বৌরয়ে আয়। ভায়া"; 'মন 
খারাপ কোরো না, তোমার কথা আমরা সব সময় স্মরণ কাঁর। পাতেল'; 'আমি 
এবং আমার ক্লাস অধীর হয়ে তোর অপেক্ষা করছি। তোর প্রাতবেশশী 
'দিমা। আরও আছে আ্যাকুয়ারয়ামের ছাব। তীর চিহ দিয়ে দেখানো 
হয়েছে: জল, বালু রাজ প্রাসাদ, সোনার মাছ। এবং এরূপ একখান চিঠি: 
তুমি যেদিন আমাদের প্রথম চিঠিখানি লিখোছলে, সে নাট আমাদের কাছে 
ছিল উৎসবের দিনের মতো।” 

আর এখানে 'শাক্ষকার চিঠি থেকে কয়েকাঁট উদ্ধাতি : 

পপ্রয় মারিনা, কেমন আছ? ডাক্তাররা তোমার খ্ব প্রশংসা করছেন, 
বলেছেন যে তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। তোমায় খেলনা দেওয়ার অনুমতি 
দিয়েছেন, এবং আমি তোমার জন্য, আমার সবচেয়ে 'প্রয় খেলনাটি 
পাঠালাম। এটা সজার -- নাম তার ইয়েজ ইয়েজোভিচ। (দ্যাখলে তো, 
মাস্টাররাও খেলনা নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে)। জানো মানা, 
এই খেলনাটি সাধারণ খেলনা নর, যাদু-করা খেলনা । সে হচ্ছে আমাদের দূত, 
এবং সে দেখবে তুমি কীভাবে খাওয়া-দাওয়া কর। তোমার সেই খেলনা 
কারখানার কথা মনে আছে, যেখানে আমরা সবাই একবার গিয়েছিলাম । 
ওখানেই এই সজারূর জন্ম হয়েছে।' “আমার একটি বেড়াল আছে। 
তার নাম -- িমোশা। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে তোমায় চিঠি 
লিখছি । আম যখন তোমাদের খাতা দেখি, সে স্ব সময় আমার পাশে বসে 
থাকে... 'আদরের মানা, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের তুমি এক চিঁঠিতেই জবাব 
দিও। তোমার ওই প্রথম চিঠিখানি আমরা সবাই একসঙ্গে পড়োছি। ওটা 
আমরা ক্লাসে কাঁচের তলায় রেখোঁছি।” দ্যাখলেন তো?.. 

হয়তো এই জনাই তখনও একেবারে দূর্বল মারিনা গায়ের ব্যথা 
নিয়েও রঙাীন পৌন্সিল দিয়ে একটি খরগোশ আঁকার শাক্ত খুজে 
পেয়েছিল, _ ওটা ছিল বন্ধুদের জন্য তার উপহার। হয়তো এই জন্যই তার 
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দৃষ্টি এখন এত উজ্জ্বল প্রায় এক বছর বাদে ম্ারনা ঘখন হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পেল, সে ওখানে রেখে গেল বন্ধুদের প্রেরত বইয়ের পুরো 
একটা লাইব্রোর, অসংখ্য প্যতুল আর খেলনা । আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল 
মানুষের প্রাত অফুরন্ত বিশ্বাস যা দিয়ে তার দীর্ঘাদন কুলাবে। 

কিন্তু এখানে কেবল মাঁরনার স্বাস্থা এবং জীবনের কথাই হচ্ছে না। 
কথা হচ্ছে সমস্থদের নিয়ে, তারা কী ধরনের মানুষ হবে সে বিষয়ে। এই 
বছরটি মারনার সহপাঠীদের জন্য কী নিয়ে এল? এই বছরাঁটির কথা 
তারা ভুলতে চাইবে কি, ভুলতে পারবে কিঃ হয়তো এক্ষএান এ কথা বলা 
ঠিক হবে না যে এই বছরটি তাদের ?িরকালের জন্য নিয়ত -ও উদাসীনতা 
থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তা সত্বেও আজ হোক অথবা বহ7“বছর পরে হোক 
তার স্মৃতি তাদের মানস জগতে মাঝেমধ্যে আলোড়ন স্াম্টি করবেই। 
যখনই তারা তাড়াহদড়োর মধ্যে অথবা সচ্ছলতা জনিত তৃপ্তর দরুন পরের 
দুঃখের পাশ দিয়ে চলে যেতে চাইবে তখনই তা তাদের থামিয়ে দেবে। 
আর হয়তো বা তা কাউকে মানুষের অযোগ্য অনুভূতি ও আচরণ থেকে 
রক্ষা করবে। যার শৈশব ও যৌবনের অনুরূপ স্মৃতি আছে, সে নিজের 
প্রীত এবং মানুষের প্রাত উচ্চ দায়িত্ব বোধের আঁধকারী। মানদষের সঙ্গে 
একতার মহামূল্যবান অন্ভূতাঁটি জন্ম লাভ করে যৌথ কাজে, দাঁচ্টভাঙ্গ ও 
বিশ্বাসের আভন্নতায়। এবং যে-দুঃখের ভাগ হওয়া যায় তাতে । িপদে- 
আপনে সাথীত্ব কেবল পরাশ্ষিতই হয় না, সদ্‌ঢ়ও হয়ে উঠে। 


শনর্কিঘ্প শৈশব... কিছ শিক্ষক এবং অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েদের 
জন্য এরুপ স্বর্গরাজা গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব এবং 
শিশদদের তাতে প্রয়োজন আছে কিঃ আমরা খন শিশুকে সযত়ে পরের 
দৃঙখ থেকে দূরে সারয়ে রাখি, তখন তার উপর কি স্বার্থপরতার অন্ধকার 
ঘনিয়ে আপে নাঃ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজ ও সবচেয়ে মজার মজার 
খেলা কি শিশ্‌কে আবেগগত বধিরতা থেকে রক্ষা করতে পারবে, যাঁদ সেই 
কাজ ও খেলা চলে কৃত্রিম নির্মেঘ আকাশের তলেঃ আর বীর ও শহাঁদদের 
সম্পর্কে বড় বড় কথা, -_ যে-শশদুকে বন্ধন, ভাই, মা ও বাবার দুঃখ বিস্মৃত 
হতে বাধ্য করা হয়েছে তার মুখে ওই কথাগুলো ধূজ্টোক্তির মতো শোনাবে 
না? 


দাদ; ও দিদিমা 


আপনারা কি কখনও অপমানিত দাদ্য-দাদমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ই 

আমরা পেয়েছি। এবং বহ্য বার। শুনেছি নিজের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের 
বির্দদ্ধে তাঁদের দুঃখভরা নাঁলশ : ওরা সন্তান লালনপালনের ব্যাপারে কিছুই 
বুঝে না, অথচ বড় বড় কথা বলে খুব... না জানি কী চায়... 

-_- ওরা ভাবে, নিজের বাচ্চাটাকে িশেষ ধরনে মানুষ করছে। সেই 
জন্মের পর থেকেই আত্মনির্ভরতার কথা বলে আসছে: 'মা, ওর কাছে যেও 
না! ওকে কোলে নিও না! বাচ্চা নিজে নিজে ঘমাতে শিখদক!.. স্কুলের 
পড়া তৈরি করতে সাহায্য কোরো না! নিজে নিজে পড়া তোর করতে 
শখুক! ওর কাপ-প্লেট তোমার ধোওয়ার দরকার নেই। খাওয়ার পর 
নিজেই নিজের বাসন ধূবে... নিজে, নিজে, নিজে... তা তোরা কি নিজেই 
সবাকছন করাতিঃ সব ব্যাপারেই তোদের সাহায্য করতে হত। 

আর বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা বলে: 

-- মা আমাদের অবশ্যই বাঁচাচ্ছেন। তান সব সময় বাচ্চাগুলোর সঙ্গে, 
তাঁর কল্যাণে আমরা চাকারও করতে পারাছ, সময় সময় সিনেমা দেখতেও 
চলে যাই। তবে "তান ওলিয়াকে ভীষণ লাই দেন! মেয়োটকে গল্প না 
বললে খায় না, ঘুমায় না, নিজে কিছুই করতে পারে না। আমরা ওকে 
কোনাকছ7 শেখাতে চে্টা করলে মা রাগ করেন। অথচ মেয়োট বৌশ 
আদর পেয়ে পেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একেবারে নিচ্কর্মা হয়ে উঠছে - পরে 
ওকে নিয়ে আমরাই যে বিপদে পড়ব! আমরা বাল, অনুরোধ কার -- মা, 
তুমি অন্তত একটি বার আমাদের কথা শোনো, আজকাল অন্যভাবে ছেলেমেয়ে 
মান্ষ করা হয়, কিন্তু উনি আমাদের কথায় কানই দেন না। কিছ দন 
পরেই গাঁলয়া কিণডারগার্টেনে যাবে, অথচ এখনও ও নিজে খেতে জানে 
না, জামাকাপড় পরতে ও ছাড়তে পারে না... 

এরুপ পরিবার কমই আছে যেখানে সন্তান লালনপালনের প্রশ্নে পর্ণ 
একমত্য বিরাজ করে। সর্বদাই সংঘর্ষ বাধে একাট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে: 
জোয়ান মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের প্রাত কঠোর, আর দাদ্যদাদমারা __ 
প্লেহশীল, সমস্ত আবদার মানেন এবং সবাঁকছদতে নাত-নাতনীদের প্রশ্রয় 
দেন'। 

এই বিরোধাঁটি ?ি মীমাংসার যোগ্য? ছেলেমেয়েদের উপর তা কীরূশপ 
প্রভাব ফেলে? 
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বলাই বাহ্‌ল্, প্রাতটটি পাঁরবার _ এ হচ্ছে এক-একাঁট পাঁথবী, তাতে 
আছে নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব এীতিহ্য, নিজস্ব সমস্যা, এবং এমন কোন 
পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয় যা পুরোপ্যীরভাবে সবার কাজে লাগতে পারে। 
কিন্তু তা সত্বেও এ নিয়ে একটু আলোচনা করতে ক্ষতি নেই। 

সর্বাগ্রে মা-বাবারাই সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব বহন করেন। তাঁরা 
শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য, িক্ষাদীক্ষার জন্য, আচরণের জন্য দায়ী। আধুনিক 
পরিবারের মতো জাঁটল এক সংগঠনে দাদ ও 1দাঁদমাদের __ তাঁদের যতই 
আভিজ্তা থাকুক না কেন -- বোধ হয় কেবল পরামর্শ দানেরই আঁধকার 
আছে, নির্ধারক ভোট দানের আঁধকার নেই। 

আমাদের নে হয়, বাচ্চাদের প্রাত ভালোবাসা তাঁদের আচরণের 
এমন একটা ধারা খুজে পেতে সাহায্য করবে যা মা-বাবাদের সন্তুষ্ট করতে 
পারে। 

সাত্যই, জোয়ান মা-বাবারা চান, তাঁদের সন্তান যেন অল্প বয়সে স্বনিভ'র 
হয়ে উঠে, তাহলে তাঁদেরই সুবিধা হয় এবং ভবিষ্যতে তা খোদ শিশুর 
জন্যও হিতকর হবে। ছোট্ট মান্ষটি যত আগে নিজেই নিজের দেখাশোনা 
করতে শিখবে, যত আগে সে বুঝতে পারবে যে শৃঙ্খলা মেনে চললে সময় 
বাঁচে, শিশুদের মা-বাবাদের সঙ্গে বাস করতে ততই সহজ হবে। 

তাই তন্তগত দিক থেকে তরঃণ মা-বাবারা উঁচত কাজই করেন এবং 
নিজের ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টায় তাঁরা কালের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেন। 

কিন্তু আসল মৃশাকল হচ্ছে এই যে শিশুকে দিয়ে নিয়ামতভাবে -_ এক 
দিন বা এক সকালে খেলাচ্ছলে নয় -_ নির্দন্ট কাজ করানোর চেয়ে তার 
হয়ে সমস্তুকিছ; করা বস্তুত পক্ষে ঢের সহজ । 

জোয়ান মা-বাবারা যা চান, বোশর ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়তো ঠিকই; 
কিন্তু অসন্তব কঠিন! মনস্তাত্িক দিক থেকে কঠিন। যাঁদ ধরা যায় যে মা- 
দিনে এবং কাজের পরে, -- ওই সময়ও তাঁরা হাজার কাজে ব্যস্ত থাকেন, 
এবং মা-বাবারা এমনাক বাড়তে থাকলেও দাদু-দিদিমারাই শিশদুদের 
দেখাশোনা করেন, _ তাহলে সহজেই বোঝা বাবে, দাদ ও 'দাঁদমাদের 
ওই দায়িত্বটি পালন করতে কত কম্টই হয়॥ 

তরুণ মা-বাবারা যখন ছিজেদের মা-বাবার বিরুদ্ধে, তাঁদের 'সৈকেলে' 
লালনপালন পদ্ধতির 'বরদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন তাঁরা একটি "জানিস 
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ভুলে যান: যাঁদ তাঁরা নিজ্রো ছেলেমেয়েদের -- এবং কেবল 
ছেলেমেয়েদের! _ নিয়ে থাকতেন, তাহলে তাঁরাও বে-সমস্ত ভুলভ্রান্তি নিয়ে 
অভিযোগ করছেন তার অনেকগ্ুলোই এড়াতে পারতেন না। তাঁদের ধৈর্যে ও 
্থৈর্যে কুলাত না, এবং যে-্বয়ংক্রিয়তা অর্জনের জন্য আমরা বহু বছর 
ঝয় কার তা সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলার পক্ষে দু-তিন বার বলাই যথেষ্ট 
এই ভেবে তাঁরা শিশদদের কেবল বিরক্তই করতেন। মারধর আর 

চেষ্টা করা উচিত যাতে ছেলেমেয়েরা গদুরুজনদের মতভেদ দেখতে 
ও অনুভব করতে না পারে -- অন্যথায় তারা খুব তাড়াতাঁড় সে মতভেদের 
সুযোগ নেবে: 

- আমি তোকে হাজার বার বলোছ, তোর ওখানে যাওয়া বারণ! 

_ কিন্তু দিদিমা তো কখনও বারণ করেন না! 

তদদপার বাড়িতে দ্ট 'সম্প্রদারের' মধ্যে সংঘর্ষ লক্ষ্য করে চতুর 
শশ্যরাও 'সামারক ক্রিয়াকলাপে, অংশ নেওয়ার সুযোগ ছাড়বে না, 
তারা জানে যে এ থেকে কিছ;টা মুনাফা উঠাতে পারবে। সেই জন্যই 
শিশুর উপাস্থিততে কোনরূপ প্রাশক্ষণমূলক সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা 
উাঁচত। [শশুর জানা থাকা উচিত যে কোন গূরুজন যাঁদ তাকে কোনাঁকছ্‌ 
বলেন তাহলে বাকীরাও তা সমর্থন করবেন (পরে নিরালায় নিজেদের 
মধ্যে নির্দেশের যথাযথতা সম্পর্কে বড়রা তর্কও করতে পারেন!)। 

দাদ্-দাদমার প্রতি ব্যবহার ভদ্র হতে হবে। আপাঁন যাঁদ ছেলের 
উপস্থিতিতে (এবং এমনাক অনুপাস্থাতিতেও) নিজের মা বা বাবার উপর 
গলা চড়ান, তাহলে মনে রাখবেন যে কোন একাঁদন আপনার ছেলেও 
আপনার উপর গলা চড়াবে। ছেলেমেয়েদের শিষ্টাচার শেখানোর একটি 
মার উপায় আছে, এবং তা হল -- প্রথমে নিজেদের ?শষ্ট হতে হবে। 

সময় স্ময় এরুপ কথাও শোনা যায়: 'আপাঁন যাঁদ চান ষে আপনার 
ছেলেমেয়েরা সভ্য ও মার্জত হোক তাহলে ওদের দাদ; দাঁদমার পাশ 
ঘেনবতে দেবেন না।" 

তা ঠিক নয়। বার্ধকোর আছে নিজস্ব সৌন্দর্য, জীবন সায়াহে 
মানুষ নম্র ও উদার হয়ে উঠে, এবং শিশুদের ওই মানবীয় ও মহৎ 
প্রভাব থেকে বণ্চিত করা নিতান্তই অন্যায় ও অমানাবক। এটাও মনে রাখা 
উচিত যে তখন খোদ দাদ্-দিঁদিমাদের জন্য নাতি-নাতনারা হয়ে উঠে তাঁদের 
জীবনের অর্থ এবং বার্ধক্যের অলঙকার। 
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আমরা মনে কার যে পিতামাতার আচরণ মার্জত হলে দাদুদাঁদমারা 
নবীন পরিবারের মঙ্গলে অনেককিছু করতে পারেন। তবে আসল কথ 
হচ্ছে _ দাদ্দদাদমারা যেন বোঝেন যে তাঁরা অন্য এক সময় মা-বাবা 
ছিলেন এবং যেভাবে পেরেছেন সেই ভাবে এই ভূমিকাটি পালন করেছেন, 
তবে এবার -- তাঁদের সন্তানদের পালা । নাতি-নাতনীদের লালনপালনের 
পদ্ধাত নিম্নে আলোচনা কর্য যায় (এবং উচিতও1), তর্কও করা সস্ভব 
এবং তর্কে নিজের দৃম্টভাঙ্গ সমর্থনও করা যেতে পারে, তবে সর্বদা চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার আঁধকার থাকবে কেবল মা-বাবাদেরই। তা মানতেই হবে! 


_ আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্যাপার! তাহলে তুই কোথাও যেতে পারাব না! 

- আমি যাবই! 

- তুই কার সঙ্গে কথ্য বলাছস?ঃ আম ষখন বারণ করছি, তখন তোর 
যাওয়া হবে না! 

_ তোমার বারণে আমার ?কছ এসে যায় না! 

ধড়াম করে দরজাটি বন্ধ হতেই কথা কাটাকাটি শেষ হয়ে গেল। 

বিক্ষন্ধ সাশ দগ্‌বাঁদগৃজ্ঞনশুন্য হয়ে রাস্তা ধরে বেগে ছুটতে 
লাগল। 

প্বণা কার! এ সব ঘৃণা কার! আম এখন আর ছোট্র বাচ্চা নই যে 
আমাকে মার্জ মাফিক হ;কুম দেওয়া যাবে! ক্লাসের সবাই [িকনিকে 
যাচ্ছে, এবং সবাই একসঙ্গে ফিরবে। কেবল আমাকেই পাঁচটার মধ্যে 
বাঁড় ফিরতে বলা হচ্ছে। তার মানে, আমায় একা ফিরতে হবেঃ কৈনঃ 
আম যাঁদ একটু দোর করে সবার সঙ্গে আস, তাহলে ক মহাভারত 
অশদদ্ধ হয়ে যাবে? বাবা স্রেফ নিজের ক্ষমতা দেখাতে ও আমায় হান 
করতে চায়! সব সময়ই তাই! আম যাঁদ সাঁত্যই দোষ কার -_ তাহলে কা 
হবেঃ আমায় কি মেরে ফেলবে? বাবা বুঝতেই পারছে না ষে আমার 
আর সেই বয়স নেই ধখন আমার উপর জোর খাটানো যেত! 

...বাবা ভীষণ ক্রোধে টোবিলে ঘুষ মারেন এবং অপলক দৃম্টিতে এক 
দিকে তাকিয়ে ভাবেন: 

'বাঁদরটার আম্পর্ধ তো কম নয়! ছেলে নয়, সাপ পদষাছি! ছু 
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বললেই ফোঁস ফোঁস করে! ও ভাবে, বোঁশ বোঝে! দশ বছরে যা, পনেরো 
বছরেও তা! কিন্তু এমনটা কেন হলঃ কী ছিল! 

ছিল ভালোবাসা। সাশা তখনও কথা বলতে পারত না। তাকে 
পেরাম্দুলেটারে কারে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত! বাপকে দেখলেই 
সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করত। এর মানে ছিল এই ষে এবার 
পেরাম্দ্লেটার চালাবেন বাবা। বাবা চলে গেলে সে কেদে কেদে একেবারে 
আস্ছির হয়ে যেত। 

__ বাবা! _ সাশার মুখে উচ্চারিত প্রথম তিনটি শব্দের মধ্যে এট 
ছিল একাঁটি এবং সে অনাতিবলম্বেই শব্দটাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতিশব্দে 
পারণত করে। 

ছিল বন্ধতত্ব। ছুটির দিন পারণত হত উৎসবের [দনে। 

_ কা রে, কাল স্কি করতে যাব? _ আগের দিন বলতেন বাবা । আর 
ছেলে গভীর রাত অবধি জেগে স্কগুলো ঝেড়ে মুছে তেল লাগিয়ে 
প্রস্তুত করে রাখত। 

রবিবার সকালে তুবার-ভরা পার্কে স্কি খেলোয়াড়দের মধ্যে আরও 
দজন লোককে দেখা যেত __ একজন লম্বা, বলিষ্ঠ, নীল পোশাক পাঁরাহত, 
অন্যজন ছোট, তার লাল পোশাকে শাদা শাদা ডোরা। উভয়ই অক্লান্ত ও 
নিভরঁক। 

-- নামব? -- খাড়া টিলাটির উপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস 
করতেন বাবা। 

_ নামব! ৮ জবাব দিত ছেলে, এবং তার জবাবে কেউ-ই 
আত্মপ্রত্যয়হীনতা লক্ষ্য করতে পারত না, যাঁদও টিলাটি দেখে মনে মনে 
তার ভীষণ ভয় হত। কিন্তু বাবার সামনে কি নিজেকে কাপনরুষ প্রতিপন্ন 
করা যায়? কিছুতেই না! বাবা কী শিখিয়েছেন? কির উপর হাঁটুগ্লো 
সামান্য ভেঙে দাঁড়য়ে লাঠিগুলো পেছনের দিকে রাখতে হয়। বাঃ, 
চমতকার নামল তো! 

-- সাবস! -- চেচিয়ে উঠতেন বাবা। সাশা সুখে নিশ্বাস ফেলত। আর 
সে যাঁদ পড়ে যেত, তাহলে 'পঠচাপড়ানির সুরে বলতেন: ণকছু হয় নি 
তোঃ তাহলে উঠে পড়! শুয়ে থেকে লাভ নেই!" 

ছিল শ্রদ্ধা। বাবার কাছে সাশা যখন দ্বিতীয় বিশ্ব্দ্ধের কাহিনী 
শনত, তখন তার মন গর্বে ভরে উঠত। সে মনোযোগ দিয়ে বাবার গল্প 
শনত, আনান্দিত হত ও যন্ত্রণা ভোগ করত, সময় সময় বাবার প্রশস্ত 
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ও বাঁলষ্ঠ হাতাঁট জাঁড়য়ে ধরত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জনা যে 
দুঃসময় এখন চলে গেছে! বাবা এখানে, পাশেই রয়েছেন! 

ছিল বাধ্যতা। 

আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কোর! 

মাঝেমধ্যে ছেলে আপত্তি করত। তবে তার আপান্তি ছিল ব্যাক্তসঙ্গত। 

-- বাবা, ওটা করতে আমার ইচ্ছে করছে না... 

_ সে আবার কী কথা! যা বলছি তা কোর! 

এবং হঠাৎ _ ছেলের দৃষ্টিতে, কণ্ঠে ও কথায় বিক্ষোভ, খোলাখ্যাল 
বিরোধিতা। যেন কোন এক কু-শক্তি তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধাঁরয়েছে। 
গোড়ার দিকে বাঝা ব্ুদুদ্ধ ও বিস্মিত হতেন : কী হল? তিনি, সহজাতিকভাবে 
নিজের ক্ষমতার, নিজের পৃঞ্পোষকতার শক্তি বাঁদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন -_ 
তা-ই এত বছর ছেলেকে বাধ্য রেখেছে। কিন্তু বাবা বুঝতে পারলেন যে 
তাতে ছেলে আরও বৌশ দুরে সরে পড়ছে। তখন বাবা দিশেহারা হয়ে 
পড়লেন এবং অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সমপ্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই 
দিলেন। এবার যা-ই ঘটুক না কেন অন্তত বলা যাবে: 'আমার কথা 
শুনতে চায় নি। ওরই দোষ! 

এই পারবারটির সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় ঘটে ওই সময়, যখন বাবা 
এবং সাশার মধ্যে যুদ্ধবিরতির" পর্ব চলাছল: তীব্র শত্রুতার ফাঁকে ফাঁকে 
পারস্পরিক উদাসীনতার পর্বও আসত। শব্ুভার সময় যেকোন ব্যাপারে 
বাঁড়তে বগড়াঝাঁটি আর অশান্তি লেগেই থাকত। আর উদাসীনতার পর্বে 
বিরাজ করত বিষণ্ন নীরবতা । মা উত্তেজনা প্রশীমিত করতে চেষ্টা করতেন, 
কিন্তু ব্যর্থ হতেন। তার মর্যাদা ক্ষঃগ্ন হতে পারে সেই ভয়ে তাঁকে কোন 
দোষ দিতে পারতেন না, আর ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গেলে বাবা 
ক্ষেপে যেতেন: 'হয়েছে, তোমার আর ওর পক্ষ গিনিতে হবে না!” 

-- একসঙ্গে একবার বসলেই হল: সামান্য সামান্য ব্যাপারে হয় ঝগড়া 
করবে, নয় চুপ করে বসে থাকবে! _ ক্লান্ত কণ্ঠে আভিযোগ করেন স্ত্রী 
ওলগা ভিক্তরোভনা। _- সে এক ক্রাজোঁড! 

এখনও ্র্যাজেডি নয় ! একেবারে নৈরাশ্যজনক ও সংশোধনতীত কোনকিছু; 
ঘটে নি। তবে তা ঘটতে পারে, যাঁদ ব্যাখ্যাতীত পারবারক [ববাদ-বিসংঝাদ 
এই কিছুকাল আগেও ঘানষ্ঠ বন্ধ-ত্ের বন্ধনে আবদ্ধ পিতা ও পুত্রকে 
পুরোপদারভাবে বিচ্ছি্ন করে দেয়। 

এমনও ঘটে থাকে: ছেলে বাঁড় ছেড়ে চলে যায়। বহু বছর বাদেও 
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গৃণবিয়স্ক স্বনির্ভর লোকাট সযত্ে বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলে। আর 
বৃদ্ধ বাপও আগের মতোই অপমানিত ও বিস্মিত: কী হলঃ 

-_ কী হল? _ আমও জিজ্ঞেস করি। 

ছেলে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল। 

চারত্রে এবং দাষ্টভাঙ্গতে মিলে নি! 

বয়ংপ্রাপ্ত লোকেদের চরিত্র ও দৃষ্টিভর্সি স্বভাবতই ধথেস্ট শ্থির এবং 
সে স্থিরতা অনিবার্যরূপে প্রকাশ পায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পকেঁ। 

-- প্রথমে শ্রদ্ধার যোগ্য হতে হয়! -- গুরুত্ব সহকারে বলেন তা 
আলেক্সেই পেন্রভিচ। _ আর সাশা এখনও শ্রদ্ধা লাভের যোগ্য হয় নি। 

- কে অর অপমান করছে?! আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! -- 
রেগে যান আলেক্েই পেন্রভিচ। 

আর সাশা পথ চলতে চলতে স্মরণ করে: 

-_ আমার ঘরে গ্রিশা আর লেন বসে ছিল। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকেই 
শর: করলেন: 'তোরা ওর ঝাঁকড়া চুলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে 
দেখেছিস?! চেহারাটা দেখতে কার মতো হয়েছে! ভূত একটা! তোরাও 
তো একটু বলে-কয়ে ওকে সেলুনে নিয়ে যেতে পারস! এরূপ চেহারা নিয়ে 
চলা সমাজকে উপেক্ষ] করার শামিল! 

_ আম তো ওর ভালোর জন্যই বলাছ! আম ওরই মঙ্গল চাই! - 
বলে যান আলেক্সেই পেত্রীভচ। - আসল ব্যাপার কি আমার সূরেঃ আপদ 
কি আর আমার কথার ধরনে? 

হ্যাঁ, তাতেও । তবে অবশ্য একমান্র তাতেই নয় । যে-প্রাত্যহিক অঁভভাবকত্ব 
শৈশবে অনুমোদিত ও অপারিহার্থ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে তা বিশেষ 
কাজ দেয় না, বরং তা তাদের উত্ত্যক্ত করে তুলে। এমনি তদের যাঁদ কেবল 
মনেও হয় যে তারা বড় হয়ে গেছে সে ক্ষেত্রেও এরূপ আভিভাবকল্ব 
বিরক্তিকর। তা তাদের সতর্ক করে দেয়: প্রতাট পদক্ষেপের দিকে নঞ্জর 
রাখছে -- তার মানে বিশ্বাস করে না; সব সময় সাহাষ করতে চায় -_ তার 
মানে আমার শীক্ততে সন্দেহ আছে; সর্বদ জ্ঞান ?দচ্ছে -- তার মানে 
ভাবে যে আমি স্বনির্ভ'রতা লাভে সক্ষম নই। তরুণরা সহজে ত্রদদ্ধ হয় এবং 
তারা হামেশা চরম ?সদ্ধান্তে উপনীত হয়। 

আমরা অবশ্য জানি যে এর্‌প সিদ্ধান্ত কত অমুলক। কিন্তু ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে সম্পর্কে সর্বদা একই পন্থা অনুসরণের অভ্যাস, এবং তা পারত্যাঞ্থের 
আঁনচ্ছা বা অক্ষমতা ক্ষাতসাধন করতে পারে। 


৩৫২ 


অটলতা? হ্যাঁ, যাঁদ ন্যায়নিষ্ঠতা, সতত এবং শ্রমের প্রত সম্পর্কের 
ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। মামাল ব্যপারাঁদিতে 
গা না করা? অবশ্যই, যাঁদ তাতে কোনভাবে কিশোরের ব্যক্তি-স্বাতন্তরা বকাশ 
লাভ করে তাহলে গা না করাই ভালো। নিজেরাই বুঝতে পারছেন, মদ্যপান 
ও ধুমপানকে এখানে মামুলি ব্যাপারাঁদর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। যেমন, 
সাশার 'ঝাঁকড়া চুলের, কথাই বলি। ধরা যাক, ছেলের লম্বা চুল বাপের 
পছন্দ হচ্ছে না। তাঁর হাতে একাধিক উপায় আছে : (তানি ছেলেকে চুলগুলো 
কাটতে বলতে পারেন, পাঁরবারের গশ্ডিতে হ্যোঁ, একমাত্র পরিবারের গণ্ডিতে !) 
তার 'জংল?' চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। তাতে কোন. আপান্ত 
নেই! কিন্তু লম্বা চুলের জন্য বন্ধবান্ধবদের সামনে ছেলেকে লক্জা 
দেওয়া _ তা নিতান্তই অন্যাচত। রর 

আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা পুরোপুরিভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। 
বুঝতে পারলে খ্নবই স্মখের কথা। আর না পারলে, সময় সময় তাদের 
বিশ্বাস করা উচিত। 

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবারাও বড় হন; হ্যাঁ বড় হন, বৃদ্ধ হন 
না। বড় হওয়া উচিতও, অহলেই সেই সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো 
সম্ভব হবে যখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের পদনমর্ঠল্যায়ন শ্দর; 
হয়। 

তুমি আমায় ও রকম হতে বলছ, 'কল্তু তুমি নজে ক রকম লোক?' 
মা-বাবার ক্ষমতার প্রভাব শেষ হয়ে যায়। এবার কাজ করবে মানবীয় ব্যাক্তত্বের 
প্রভাব। একমার তা। আর তার মানে, এমন এক সময় এসেছে ঘখন সম্পর্ক 
পনগঠিন করতে হয়। নিজেকেও পুনর্গঠিত হতে হয়। সর্বদাই তাই ঘটে, 
এবং ওই সময় কোন মতেই হতব্যদ্ধি হওয়া উচিত নয়। 


যখন মা-বাবারা দায়ী 


সবাই বলে যে শিশুরা হচ্ছে পরিবারের দর্পণ, এবং শিশঃদের মধ্যে, 
তাদের সমস্ত ব্যাক্তগত বৈশিষ্ট্য সত্তেও, প্রাতফলিত হয় 'পাঁরবারের 
চাঁরন্র। 

পারিবারিক জগৎ... এ কেবল চার দেয়াল আর মস্তকোপাঁর ছাদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ কোন জগৎ নয়। এ হচ্ছে প্রথম আনন্দ, প্রথম অপমান আর 
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প্রথম অনুভূতির জগৎ। এ হচ্ছে সেই জগৎ যেখানে আমরা ঘ্দমাই, পাড়ি, 
কথা বালি, ভাব, যেখান থেকে আমরা চলে বাই এবং যেখানে আমরা আবার 
ফিরে আসি। এ হচ্ছে সেই জগৎ, যেখানে বাস করেন মা-বাবা, ভাইবোন । 
পারবার -_ সে হচ্ছে ক্ষুদ্র এক সমাজ। পারিবারিক জগতের মাধ্যমে জান। 
যায় বৃহৎ বিশ্বকে। জীবন বৈচিন্াময়। এবং শিশু তাতে ভালোমন্দ 
অনেককিছ,ই দেখতে পায়: মহত্ব ও উদায, সক্ষনানুভূতি ও নিঃসঙ্গতা, 
আশম্টতা ও অসভ্যতা... 

মানুষের বিকাশ _ সে এক জল ও শ্রমসাধ্য প্রক্ম়া। এখানে 
খুটিনাটি বলতে কিছ নেই। এখানে সমস্তকিছুই গ্রর্ত্বপূর্ণ সমন্তকিছুই 
কোন-না-কোন ছাপ রেখে যায়। সামান্যতম ভুল হলেই মান্ষ বিপথগামী 
হয়। যতই সময় যায়, জীবনে সুখকর ও আনন্দদায়ক সমস্তাকছ থেকে 
মানদষকে যে-খাদটি বিচ্ছিন করে রাখে তা ততই গভীর হতে থাকে। 
এরূপ মানূয সাধারণত নিজের অপকারিতা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে, 
এবং তা তাকে বদরাগ্ণী ও অত্যন্ত নির্দয় করে তুলে। 

যে-পারবারে পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে, লোকে খাটতে জানে ও 
ভালোবাসে, প্রত্যেকের দারন্ববোধ আছে, সেই পারিবারেই দঢ় প্রত্যয় 
মানদষ গড়ে উঠে যে নিজের ভালো কিংবা মন্দ সমন্ত কাজের জন্য শনজেই” 
দায়ী হয়। 

দায়ত্ব _ এ কোন সাধারণ ও বিমূর্ত ধারণ নয়। মানুষের দায়িত্ব 
থাকতে পারে নিজের প্রাতি, নিজের বিবেকের প্রাত, নিজের পিতামাতার 
প্রাত। সমজের প্রাত দায়িত্ব -- সে হচ্ছে অতে নির্ধারত নিয়ম ও 
নীতিসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন। ত লঙ্ঘন করলে নোতক, সামাজিক, 
প্রশাসানক ?িংবা আইন-সঙ্গত ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। 


-- তরুণ ছেলেমের়েদের নার্দঘ্ট নৈতিক আদর্শ থাকা চাই __ অন্যথায় ভারা সহজেই 
সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে... 

_ মানুষ সারা জশীবন "সত্যের পথ খোঁজে, নিজের জন্য সঠিক নোতিক আদর্শ 
অন্,সন্ধান করে। সমন্ত ব্যাপারে অসান্দহান ব্যাক্তির বিশ্বাস প্রায়ই সংশয়ের দ্বারা 
পরশীক্ষিত বিশ্বানের চেয়ে আঁধকতর নড়বড়ে হয়ে থাকে... 


এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা-বাবাদের কথা বলা উাঁচত কিঃ 


অবশ্যই উচিত। 
আচরণের নিশ্নমসমহের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠতে হবে পাঁরবারেই। 
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এ ব্যাপারে শিশুর জন্য প্রথম শিক্ষক ও আদর্শ হচ্ছেন মা ও বাবা _ 
নিজের কাজের প্রতি, প্রাতশ্যুতির প্রতি ও দার়দায়ত্বের প্রাতি তাঁদের 
মনোভাব। পাঁরবারেই ?িশ্ছকে নাীতানিষ্ঠতা ও উচ্চ দায়িত্ববোধের শিক্ষয 
দান করতে হয়। 

শশিশ্দুরা যখন ছোট, তখন তাদের অনেকটা সময় মা-বাবার সঙ্গে কাটে। 
ঠিক ওই সময়েই তাদের সরূসারিভাবে ও জজ্জবল্যমান দন্টান্তের ভীত্ততে 
এই জিনিসগুলো শেখানোর অনেক সুযোগ থাকে: রাস্তাঘাটে কীভাবে 
নিয়মশৃজ্খলা মেনে চলতে হয়, থিয়েটারে, প্রদর্শনীতে, বাসে-্রামে কীরুপ 
আচরণ করতে হয়, কীভাবে গাছপালা; এবং জাতীয় সম্পদ রক্ষা.করতে হয়, 
অসমস্ছ ও ব্দ্ধ লোকেদের সাহায্য করতে হয়। 4 

আমরা জানি যে মা-বাবার ভালোবাসার কোন তুলনা হয় না। মা-বাবার 
ভাল্মেবাসা সন্তানকে উদার, দ্েহশনীল ও অমাটরিক করে তুলে । এই ভালোবাসা 
শিশুর মধ্যে মমতা ও মহত্ব গড়ে তুলে। তবে স্বচেয়ে প্লেহশীল মা- 
বাবাদেরও মান্রাজ্ঞান থাকা উচিত, অনাথায় বশ আদর-যক্ত পেয়ে তাঁদের 
সন্তান সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তার চাওয়ার শেষ থাকবে 
না এবং নিজের চাহদা পুরণে সে কোন বাধানিষেধ মানবে না। তার জীবনের 
ম.লমন্তর হবে: 'চাই! দাও !' আর এরূপ ছেলেমেয়েদের বাঞুয অপদুরণীয় হলে 
তারা অনেক সময় গায়ের জোরে তা পুরণ করায়! তারা নিজেদের ইচ্ছা 
পুরণের জন্য আইন ভঙ্গ করতেও প্রস্কুত। 

সময় সময় বোঝা কঠিন, কী কারণে কিশোররা আসামীর কাঠগড়ায় 
গিয়ে দাঁড়ায়। স্তু এটা ঠিক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হচ্ছে 
তত্বাবধানহীনতার ফল। শিক্ষাদীক্ষা এবং তত্তাবধান _ দন 'বাভন্ন 
জানিস, যাঁদও তা ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 'শক্ষাদীক্ষা সর্বদা সাক্ষয়, তবে 
এ জিনিসটাকে বিরাক্তকর আভিভাবকত্বে পাঁরণত করা উচিত নয়। বড়দের 
কর্তব্য হচ্ছে _ শিশুর জীবনের প্রাতি উদাসীন থাকা নয়, সে জীবনের 
প্রত মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে নজর রাখা, এবং কেবল তখনই হস্তক্ষেপ 
করা বখন তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটাই হচ্ছে প্রশিক্ষণমমলক তত্তাবধান। 
তাতে শিশুদের প্রয়োজন আছে। তারা জীবনের এমন বহ7 পারাস্থিতর 
সঙ্গে পারচিত নয় যেগুলোতে তাদের জন্য বিপদের সন্তাবনা থাকে। 
িশোরদের জন্য এই সমস্ত বিপদ ভরানক নয়, তবে তাদের জন্য অন্যান্য, 
আঁধকতর জটিল [পদ ওৎ পেতে থাকে: সময় সময় বয়োজ্যেন্ঠ ছেলেদের 
সন্দেহজনক 'কারত্ব' অনুকরণ, আযাডভেঞ্টারের বাসনা ইত্যাঁদ। [কিশোরের 
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জীবনের দিকে নজর না রেখে গুরুজনরা কঠিন মূহুতে? জটিল পারিস্থাতিতে 
তাকে স্ময়োচিত সহায়তা দানের সুযোগ থেকে [নিজেদের বাণ্চিত করেন। 
আর এ দিকে কিশোর নিজের উপর বড়দের নিয়ন্ত্রণ অনুভব না করে 
শমথ্যা স্বাধীনতার মোহে পড়ে। সে নিজের কাজ ও আচরণের জন্য কারো 
কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্ররোজনীয়তা অনুভব করে না। সে সহজেই পরের 
প্রভাবাধীন হয়। যেই কিশোর তার পথে এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ পায় 
যে তাকে আগ্রহান্বিত করতে পারে, অমান সে বদলাতে থাকে: সুবোধ ছেলে 
জেলে যায়, আর কঠিন" বখাটে, অমনোযোগী ছেলে লক্ষ্যনিম্ঠ মানুষে 
পাঁরণত হয়। আসল কথা হচ্ছে কে তাকে আগ্রহান্বিত ও প্রভাবিত 
করেছে। 

তন্বাবধানহখনতা ও “মুক্ত জীবন' কেবল ছেলেমেয়েদের দৈনান্দন জীবন 
ধারাই নষ্ট করে না, কেবল তাদের স্কুল থেকেই বিচ্ছিন্ন করে না, তাদের 
জাহান্নামের পথেও নিয়ে যায়, তাদের গুণ্ডা আর চোর বানিয়ে ছাড়ে। খোদ 
তত্বাবধানহীনতা বিপজ্জনক তো বটেই, তবে তা আরও বোশ বিপজ্জনক 
এই জন্য যে কিছ্য ছু কিশোর নৈতিক পঙ্গুতা নিরে জীবনের পথে পা 
দেয়। 

মা-বাবারা প্রায়ই বলেন যে তাঁরা সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন। হ্যাঁ, 
সাঁত্যই আমাদের সময়ের অভাব আছে। কিন্তু কাজ তো করে সবাই, এবং 
তা সত্তেও বেশির ভাগ পাঁরবারেই লোকে - এবং তা হয়তো কঠোর 
শৃঙ্খলা মানার কল্যাণেই -_ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে তাদের সম্পর্ক 
গড়তে সক্ষম হয় যাতে মা-বাবার নির্ধারত নিয়ম সম্মানিত ও পালিত 
হয়। 

প্রায়শই তথাকথিত ব্যস্ততাকে আত্মসমর্থনের উপায় হিশেবে ব্যবহার 
করা হয়, এবং তা করা হয় সেখানে, যেখানে ছেলেমেয়েরা বড়দের জীবনে 
বাধা বলে গণ্য হয়। 

..গ্তকাল ছেলোট খারাপ ব্যবহার করেছে, অশ্লীল ভাবায় কথা 
বলেছে... আজ সকালে দিদিমার সঙ্গে রাগারাগি করেছে। কাল ছোটটির 
সঙ্গে ঝগড়া করবে, দুর্বলের গায়ে হাত তুলবে... বাঁড়তে নিষ্ঠুর একাঁট 
লোক বেড়ে উঠছে যার কোন িতাহত জ্ঞান নেই। তা খুবই 
ভয়ঙ্কর। 

আপনার সন্তানের মধ্যে যাঁদ মন্দ ?িছ7 __ যেমন স্বার্থপরতা, আলসোি, 
মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা -_ লক্ষ্য করেন, তাহলে আশঙ্কার কারণ থাকা 
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উচিত। এর্‌প ব্যাক্তিস্বাতন্ন্য থেকে নির্দ়তা অবধি দুরত্ব মাত এক পা। 
নির্ঘয়তা পাঁরণত হয় নিষ্ঠুরতায়। 

সোভিয়েত আইন মা-বাবার উপর ছেলেমেয়ে মানুষ করার দরিত্ব অর্পণ 
করে। দায়িত্ববোধ মা-বাবাদের সময় মতো আঁভজ্ঞ শিক্ষাবদের পরামর্শ 
নিতে ও প্রশিক্ষণমূলক সাহিত্য পড়তে বাধ্য করে। 
ছেলেমেয়েরা যত বড় হয়, তাদের জ্ঞান, যোগাযোগ ও পরিচয়ের 
পরিধিও তত বোঁশ বিস্তার লাভ ধরে, এবং তা খ্মবই স্বাভাবিক ব্যাপার 
“ছোট ছেলেমেয়ে -_ ছোট চিন্তা, বড় ছেলেমেয়ে __ বড় চিন্তা, -- প্রবচনাট 
যে কত সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। 
ছেলেমেয়েদের স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে এধং তাদের শিক্ষকশাক্ষিকা, 
বন্ধবান্ধব ও ব্ববান্ধবদের পাঁরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মা-বাবারা 
সর্বদা তাঁদের সন্তানের জীবনযার্া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন। 
এ ব্যাপারে সহায়তা করবে নিজস্ব পাঁরবারে মৈত্রী ও আস্ার পাঁরবেশ, 
শিশদকাল থেকে গড়ে তোলা অভ্যাস - নিয়মশৃঙ্খলা মানার অভ্যাস। 
আন্তন মাকারেড্কো বলেছেন: “...ছেলে বা মেয়ে যাঁদ যখন ইচ্ছা ঘুমাতে 
যায় ও শয্যা ত্যাগ করে, যাঁদ রান্রিবেলা তারা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, 
িংবা রাত কাটায় “বন্ধ অথবা বান্ধবীর" বাড়তে যাদের ঠিকানা ও 
পারিবারিক অবস্থা আমাদের অজ্ঞাত, এমতাবস্থায় শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে 
কোন কথাই উঠতে পারে না। একেবারে অল্প বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের 
সঠিক সময় এবং আর্গরণের সঠিক সীমা সম্পর্কে সচেতন করে 
তোলা উচিত..." মহান শিক্ষাদের এই সতর্কবাণীটি মা-বাবাদের ভুললে 
চলবে না। 

আমরা ছেলেমেয়েদের ভূলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে চাই। তাদের 
চারিপাশে এমন প্রাচীর গড়ে তুলতে চাই যার ভেতর 'দিয়ে অন্যায় ও আবিচার 
প্রবেশ করতে পারবে না। সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের জীবনটি প্রাতম্ঠিত করতে এবং 
ভালোবাসার সঙ্গে সুসংগাঠত করে দিতে চাই। এ হচ্ছে পিতামাতার 
স্বাভ্যাবক প্রয়াস। তা করা কি সম্ভব? প্রয়োজন আছে িঃ অনেক ক্ষেত্র 
সম্ভব, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। 

প্রত্যেকে নিজের মতো ক'রে জীবনের সংস্পর্শে আসে । তা এড়ানোর 
কোন উপায় নেই। এখানে থাকতে পারে অবমাননা, অকৃতকার্যতা, হতাশা? 
কাউকে কাউকে তা ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে ফেলে দেয়, একেবারে 
হতোদ্যম করে দেয়। ১৮-২০ বছর বয়সেই তারা অপমানিত, হতাশাগ্রস্ত, 
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খিটাঁখটে বৃদ্ধদের মতো আচরণ করে। অন্যদের অকৃতকার্যতা সংগ্রামে 
অন-প্রাণত করে, মনোবল জোগায়, সাহসী হতে শেখায় এবং মানুষের 
মতো মানুষ করে তুলে। এই ধরনের লোকেরা জীবনে বাধাবিপত্তিকে ভয় 
করে না। তারা নিভাঁক। তারা অটল। পাঁরবারই তাদের এভাবে মানদ্ষ 
করেছে। 

আমাদের ছেলেমেয়েরা -- আমাদের ভবিষ্যং। আমাদের আগাম দিনের 
জ্ন্য আজ সর্বাগ্রে আমরাই দায়ট। 


তৃতনয় অধ্যায় 


শতাব্দীর ছেলেমেয়ে। তারা কী রকম, আমাদের ছেলেমেয়েরা ? 

বলা যেতে পারে _ ব্দ্ধমান, নিপূণ, লক্ষ্যানষ্ঠ, পারিশ্রমী, অনেককিছন 
জানে, বোঝে ও পারে৷ এবং তা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। 

বলা যেতে পারে -- একরোখা, আত্মাভমানী, স্পর্শকাতর, অবাধ্য, 
জেদ", দামাল, আঁববেচিত কাজের 'দকে তাদের ঝোঁক থাকে, তারা সহজেই 
ঃখ পায় এবং সর্বদাই বড়দের সঙ্গে সংঘর্ষে িপ্ত। এবং এটাও সাত্য 
কথা। 

কারণ, তারা বাঁভন্ন রকমের, সব সময় বদলাচ্ছে, প্রাত দিন নিজেদের 
সবেমান্ন গঠনরত অদড় চরঘ্গুলোর নতুন নতুন দিক আবিচ্কার করছে। 

এই দ্রুত বকাশমান বংশধরদের মধ্যে সমন্তীকছ7 আমাদের মনঃপৃত 
নয়। তারা যেন আমাদের 'ফাঁরয়ে দেয় আমাদেরই অতাঁতের ভুলগুলো, 
শিক্ষা পদ্ধাতগনুলো _ মানুষ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ফল, এবং 
ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাঁরবর্তনের অনেক আগে তারা 
নিজেরাই মা-বাবা হয়ে যায়। তবে এই সমস্ত ভুলভ্রান্তর জন্য কেবল 
শিক্ষাদানকারীরাই দায়ী নন। নিজের বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের জন্য খোদ 
তরুণরাও বথেজ্ট দায়ী। এবং আমরা তাদের কাছে হাঁজর কার কঠোর 
দ্রাব, কেননা আমরা তাদের হাতে তুলে দিই খ্রাীতহ্যের আঁনর্বাণ 
আগ্মীশক্ষা এবং আমাদের করা সবাঁকছ। 
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আমাদের সাবালক ছেলেমেয়েদের কীভাবে বোঝা যায়ঃ কীভাবে 
তাদের বর্তমান থেকে ভাঁবষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? 


তারা নিজেদের কীর্প দেখে? 


কৈশোর ও যৌবনের অন্যতম গরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে _ 
আত্মচেতনার বিকাশ, নিজের 'অহং' আঁবদ্কার। নিজের প্রাত কিশোরের 
আগ্রহ বার্ধত হয় যৌন পারিণাতর প্রাক্রিয়াসমূহের দ্বারা এবং তার সঙ্গে 
জাঁড়ত মনস্তাত্িক-শারীরক পাঁরবর্তনসমূহের দ্বারা। 

যৌধনের শুরুতে মেলামেশা ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র প্রত প্রসারিত 
ও প্নর্গাঠত হয়। [শিশুর জন্য তথ্য, প্রভাব ও আবেগগত সমর্থন লাভের 
প্রধান উৎস সাধারণত মা-বাবা ও অন্যান্য গুর;ঃজনরা। বড় হয়ে শিশ্য ধারে 
ধারে বড়দের উপর নির্ভরশীলতার ভীত্তিতে প্রাতচ্ঠিত সম্পর্ক পানর্গাঠত 
করতে থাকে। 

যৌবন -_ সে হচ্ছে এমন এক সময় যখন মান্দষ শৈশবকে বিদায় 
জানায়, অথচ তখনও সে পুরোপ্যার যুবক নয়। কিশোর এই প্রশনগলোর 
উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে: সে কে, তার কী মূল্য আছে, সে কা 
করতে সক্ষম, তার বাস্তব ও সম্ভাব্য স্গীত কীর্‌প। আত্মমূল্যায়নের উপায় 
আছে দশট। প্রথমটি হচ্ছে _ আঁ্জত ফলের সঙ্গে নিজের দাঁব-দাওয়ার 
মানের তুলনা করা। কঠিন পাঁরাস্থাীতিতে আম হাল ছেড়ে দিই নি, _. 
তার মানে আম কাপুরুষ নই; কঠিন কাজে হাত দিয়ে আম সে কাজটি 
সম্পন্ন করতে পেরোছ, _ তার মানে আমার দক্ষতা আছে এবং ইত্যাদি 
ইত্যাদ। তবে সমস্ত গণ অন্দরূপ উপায়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা যায় না। 
তাছাড়া কিশোরের জীবনের আভজ্ঞতার স্বজ্পতা এর্‌প পরীক্ষামূলক 
যাচাই কর্মে বাধা দের। বড়দের দ্টিতে বপজ্জনক দষ্টুম, বেপরোয়াই 
ও এমনাঁক গৃণ্ডামর মতো বহন অযৌক্তিক কাজের মাধ্যমে কিশোর কেবল 
অন্যদের চোখে বিশিষ্টই হতে চায় না, কেবল সমবয়সীদের কাছে জনাপ্রয়তাই 
অর্জন করতে চায় না, _ যাঁদও সৈটাও অবশ্য গররুত্বপূর্ণ! এর মাধ্যমে 
বৌশর ভাগ সময় সে নিজের দৃঢ়তা, সাহসিকতা আর নভারঁকতাও পরাক্ষা 
করতে চায়। আত্মমূল্যারনের দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে _ নিজের সম্পর্কে 
চারপাশের লোকজনের মতামত তুলনা। “অহং' সম্পর্কে শিশুর ধারণা 
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প্রায় পুরোপ্ীরভাবে গড়ে উঠে বাইরের লোকেদের মতামতের ভাব্তিতে। 
যেকশোর নিজের সম্পর্কে মানুষের মতামতের প্রাত সংবেদনশীল, সে 
আঁচরেই লক্ষা করে যে কেবল বাঁভল্ন লোকের ব্যাক্তগত মনল্যায়নই নয়, 
সেই মূল্যায়নের খোদ মানদন্ডও 'বাভিল্ন রকমের। তা তাকে নির্বাচন, 
পরাঁক্ষা ও স্বানর্ভর চিন্তাভাবনার পথে চালত করে। 

স্বনিভরিতা হচ্ছে _ বাইরের শাসন থেকে স্বায়ন্তশাসনে উৎক্রুমণ। 
যেকোন শাসন শাসনাধীন বাক্ত সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ দাঁব করে। কিন্তু 
জ্বায়ত্তশাসনের পারিস্ছিততে সেটা হচ্ছে মানুষের নিজের সম্পকে নিজেরই 
তথা, অর্থাৎ আত্মচেতনা। 


-৮ আত্মবিশ্লেষণ অনেক প্রাতিভাবান মানুষের আবন ধ্বংস করে দিয়েছে৷ তা 
মানুষের মধ্যে সাক্য়তা ও দক্ষতার অচলতা এনে দেয়। আত্মীবগ্লেষণ _ এক 
ব্যাধ। শিশুর মধো এই ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করা উাঁচত। 

_- কিন্তু আস্মাবশ্লেষণ বাতিরেকে ব্যাক্তত্বের পর্ণ গিকাশ সম্ভব কি? আমি যাঁদ জান 
না, আমার মধ্যে খারাপ কী আছে, তাহলে আম ভালো হতে পারব কী ক'রে? যাঁদ 
নিজের কাজ, আচয়ণ ও তার হেতু বিশ্লেষণ করতে জানি না? না, সুকর্মের প্রত 
যার প্রবণতা আছে, তার নিজের কাজ ও আচরণ 'বগ্লেষণ করতে পারা চাই এ হচ্ছে 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের অপারহার্য শর্ত 


প্রথম যৌবনের প্রধান মনন্তাত্বিক উপার্জনাটি হচ্ছে -_ নিজের অন্ত্গৎ 
আবচ্কার। নিজের অন্তজ্গৎ আবিদ্কার _ সে হচ্ছে আত গ্র্বপূর্ণ, 
আনন্দদায়ক ও চাণ্টল্যকর এক ঘটনা, তবে তা অনেক আশঙ্কাজনক আর 
নাটকীয় অনুভূতিরও উদ্রেক করে। সর্বাগ্রে দেখা দেয় অভাস্তরশণ “অহং" 
এবং আচরণের সমস্যা। 

নিজের আদ্বিতীয়তা, অতুলনীয়তা ও অন্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যর চেতনার 
সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতা বোধও আসে। তারুণ্যের 'অহং তখনও আত 
আনার্দন্ট, অস্পঞ্ট, সম্পৃক্ত, এবং তা প্রায়ই উপলন্ধ হয় অস্পন্ট উৎকণ্ঠা 
হিশেবে, অভ্যন্তরীণ শূন্যতার অনুভূতি হিশেবে, যে-শূন্যতা কিছ একটা 
দিয়ে পূরণ করা প্রয়েজন। এ থেকেই বৃদ্ধি পায় মেলামেশার চাহিদা এবং 
একই সঙ্গে বেড়ে যায় সঙ্গ বাছার প্রবণতা ও 'বাচ্ছন্নতার মনোভাব, দেখা 
দেয় নিঃসঙ্গতার চাহিদা, প্রকৃতির নিস্তন্ধতায় থাকার চাহিদা, নীরব থাকার 
চাহিদা যাতে িজের অভ্যন্তরীণ কণ্ঠাঁট শোনা যায়। তবে স্বেচ্ছামূলক 
বিচ্ছিন্নতা সহজেই পারিণত হয় যন্ত্রণাদায়ক 'নঃসঙ্গতায়, নিজের পাঁরত্যক্ততা 
বোধে। 
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নিজের আদ্বিতীয়তা ও অন্যের সঙ্গে নিজের বৈসাদৃশাকে বাড়িয়ে 
দেখলে তা প্রায়ই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লাজুকতার জন্ম দেয় 
এবং তাদের মনে হাস্যাস্পদ হওরার ও মেলামেশার ক্ষেত্রে ণনজেকে হারিয়ে 
ফেলার ভয় সঞ্টারত করে। এ থেকেই -- অন্তরঙ্গতার অদম্য চাহিদা, 
মন খুলে কথা বলার বাসনা এবং একই সঙ্গে মেলামেশার বর্তমান 
উপায়গুলো নিয়ে অসন্তেষ। 

যৌবন -_ সে হচ্ছে চিন্তাহীন, অন্যের উপর নির্ভরশীল শৈশব থেকে 
বয়ঃপ্রান্তু মানুষের দায়িত্বপূর্ণ ও জুটিল জীবনে উতক্রমণের বয়স। তখন 
তর্ণ ভাঁবধাতের চিন্তা ও স্বপ্নে বিভোর থাকে! 

শিশ্‌র মতো তরুণও নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না _ তা 
মেনে নিতে তার কম্টই হয়। তবে দশ যেখানে নিজের অমরহ্ে বিশ্বাস 
করে (সবাই মরে যাবে, আর আম বেচে থাকব"), সেখানে তরুণ মত্যুর 
আবনবার্যতা স্বীকার করে নেয় এবং এই 1ীজনিসটাই তাকে জীবনের অর্থ 
সম্পর্কে ও কীভাবে বেচে থাকলে ভালো হয় সে সম্পর্কে গভীরভাবে 
চিন্তা করতে বাধ্য করে। যে অমর তার তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, 
তার আত্মপ্রাতষ্ঠার ব্যপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, অনস্ত 
জীবনের 'নার্দ্ট কোন মূল্য থাকে না। 

বদলাচ্ছে কেবল পারপার্খক জগংই নয়, সে নিজেও বদলাচ্ছে -- এই 
চেতনাটি তরদণের সামনে একটি প্রশন হাঁজর করে: আম কী করতে 
পেরোছ এবং আমায় আর কী করতে হবে। এই ধরনের চিন্তা প্রায়ই বিষণ্ন 
হয়ে থাকে। নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী লিখেছে, “আমার বয়স ১৫ বছর। এই 
বয়সে কবি মিখাইল লেরমন্তভ তাঁর প্রথম কাবিতাগলো রচনা করে 
ফেলোছিলেন। নিকোলো পাগাঁননি বেহালা বাজিয়ে দনিয়াকে ম্যগ্ধ করে 
দিয়েছিলেন। এভারিস্ত গ্যালুয়া তাঁর প্রথম .সূত্রটি আঁবচ্কার করে 
ফেলোছলেন। অথচ আমি কী করলাম? আম কোন সূত্র আবিচ্কার কারি 
নি, বেহালায় সঙ্গীতের সুন্দর সুর বাজিয়ে দৃনিয়াকে মুগ্ধ করতে পার 
নি। আম কিছুই না। আস মৃত্যুকে খুব ভয় করি! তবে এই কথাগুলোতে 
কাজে নেমে পড়ার আহবানও রয়েছে। চারপাশের লোকজনের সঙ্গে নিজেকে 
তুলনার মাধ্যমে যে আত্মউপলাদ্ধ আসে তা আত্মীনর্ধারণের একটি অংশ 
হয়ে উঠে, আর "আমি কী রুপ?" প্রশনটি পারণত হয় “আম কীভাবে ও 
কীসের জন্য বেচে থাকব 2 প্রশ্নটির একটি অংশে। 

'আত্মসন্ধানের' বাসনা, 'স্বস্থান লাভের' স্পৃহা _ সে হচ্ছে যৌবনের 
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স্বাভাবিক চাহিদা। আত্মসন্ধান _ তার মানে জীবনে নিজের স্থান খুজে 
পাওয়া, শ্রিয়াকলাপের অসংখা সপ্তাবনা ও ধরনের ভেতর থেকে কেবল 
সেগুলোই বেছে নেওয়া যা সর্বাধিক মাত্রায় নিজের প্রবণতা ও নিজের 
বৈশিল্ট্যের উপযোগী । 

নআম কে? _ এরুপ প্রশ্ন করার সময় মানদষ ভ্রেফ নিজের ব্যক্তিগত 
গুণ কিংবা তার সামাজিক অবস্থা বর্ণনার কথা ভাবে না। সে জিজ্ঞেস 
করে; “আম কী হতে পার এবং আমার কী হওয়া উঁচত, আমার 
সন্তাবনা এবং ভবিষ্যৎ করূপ, আমি কী করলাম এবং জীবনে আর কী 
করতে পার? 


-- অন্ভুত ব্যাপার _. ছেলোটি যখন ছোট ছিল তখন সে যথেষ্ট সাস্থ মন্তিতকে 
জের ও নিজের সন্তাবনার মুল্যার়ন করত। আর এখন সে কখনও 'নজেকে প্রতিভা 
ভাবে, কখনও একেবারে তুচ্ছ প্রাণী বলে গণ্য করে॥ 

-- কিন আগে তো সে পার্বীকে ও নিজেকে দেখত আপনার চোখ 'দিয়ে, 
আর এখন সে সমস্তাকছু নিজে নিজে বুঝতে চেঞ্টা করছে। এ কার্জটি অনেক কঠিন, 
তদ,পাঁর তার জীবনের আভিজ্ঞতা কম। 


বিকাঁশত আত্মচেতনা অবশ্যই বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যুক্ত (আত্মানর্ধারণ 
হচ্ছে পাঁথবশীতে নিজের স্থান নিরূপণ), আর বিশ্ববীক্ষা অবশ্যই প্রাতসত 
হয় আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে কোরণ তা বিশ্বের প্রতি আমার মনোভাব প্রকাশ 
করে)। 

বলাই বাহদল্য, তরুণ তার আত্মানর্ধারণ সম্পাদন করে একা নয়, এ 
ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন মা-বাবা ও স্কুল। কিন্তু তা সত্তেও এ 
প্রক্রিয়াটি আত জাঁটল। সমস্ত ধরনের শ্রিয়াকলাপ 'চেখে দেখা” সম্ভব নয়। 
'বাভন্ন ক্ষেত্রে মান্যযের দক্ষতা ও প্রাতভা থাকতে পারে) যেমন, জার্মান 
সুরকার ভাগ্নের একই সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যিক প্রাতভার অধিকারী 
ছিলেন, রুশ কাব পুশাঁকন ও ইউক্লেনীয় কাব শেভচেঙ্কো একই সঙ্গে 
ছিলেন অসাধারণ চিত্রাশল্পী, আর রুশ সুরকার বরোদিন ছিলেন একজন 
বিশিষ্ট রসায়নাবদ। কীভাবে বাছা যায় £ এমনাঁক বহু মহামানবও সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেকে আবিচ্কার করতে পারেন [ন। 

তদদুপাঁর আত্মানর্ধারণ একই সঙ্গে আত্মসীমৃতকরণও। পেশার ক্ষেত্র 
দকুল-ছাত্র এখনও কেউ নয়, শনছক সপ্ভাবনা' মান্।। সে 'ফিটার 'মাস্রিও 
হতে পারে, ডাক্তারও হতে পারে, মহাকাশচরও হতে পারে। পেশা নির্বাচন 
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কারে মানুষ ক্রিয়াকলাপের 'নার্ঘন্ট একটি ক্ষেত্র লাভ করে, যেখানে 
িবয্গতভাবে তার শাক্ত ও দক্ষতা কাজে লাখে। কিন্তু এর জন্য 
অন্যান্য বহু ধরনের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বণ্িত করতে হয়। 
এই দায়িত্বপূর্ণ ও আত্মসীমতকারী নির্বাচনাটি আদো কোন সহজ 
কাজ নয়। 

এই সমস্ত চিন্তাভাবনার সবচেয়ে সাধারণ ও দার্শীনক রুপ হচ্ছে 
জীবনের অর্থ সম্পার্কত প্রশ্নটি। তরুণ এমন এক সূত্র খোঁজে, যা তাকে 
তৎক্ষণাৎ [ীনজের অস্তিত্ব এবং সমাজ বিকাশের ভাবিষ্যং সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম 
করতে সক্ষম করে তুলবে। 

এথানে প্রশন কেবল কাঁ হওয়া উঁচত (পেশা নির্বাচন) তা নয়, কীরুপ 
হওয়া উচিত (নৈতিক আত্মীনধণরণ) তা-ও প্রথম [দিকে তরুণের চেতনায় 
এই সমস্ত প্রশ্ন আসে খুবই সাধারণ ও আঁবচ্ছিন্ন আকারে। 'কিত প্রশ্ন, কত 
সমস্যা আমায় উদ্দিগ্ন করছে ও জালিয়ে মারছে, -- লিখেছে অষ্টম শ্রেণীর 
এক ছান্রী। -- কীসের জন্য আমার দরকার আছে? কীসের জন্য আম 
জন্মোছ? কাঁসের জন্য বেচে আছি? একেবারে ছোটবেলা থেকে এই 
প্রশনগ্লোর উত্তর আমার কাছে স্পন্ট ছিল: পরের উপকার করার জন্য । 
কিন্তু এখন ভাবি: উপকার করা, কথাটির মানে কী? নে জলে অন্যদের 
আলো দান নিঃসন্দেহেই এখানে প্রশ্নের জবাব রয়েছে। মানহষের উদ্দেশ্য : 
অন্যদের আলো দান। সে নিজের জীবন উৎসর্গ করে কাজের জনা, 
ভালোবাসা ও বন্ধত্বের জন্য। মানুষে মানুষের প্রয়োজন আছে, সে মিছেই 
এ পাথবীতে বাস করছে না।' মেয়োট লক্ষ্য করছে না যে এই সমস্ত 
বিচার-বিবেচনায় সে বন্তুতপক্ষে সামনের ?দকে অগ্রসর হচ্ছে না: 'অন্যদের 
বাসনা । 
মনস্তাত্বিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে ছোট ছেলেমেয়েরা যখন তাদের 
ভাঁবষ্যতের কথা বলে তখন তারা প্রধানত নিজের ভাঁবষাৎ সপ্তাবনার কথাই 
ভাবে, কিন্তু বড় ছেলেমেয়েরা তা করে না -- তারা সামাঁজক ও বিশ্ব 
সমস্যাবাল নিয়ে সক্রিয় আলোচনা চালায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাব্য 
এবং বাঞ্চিতের সধো সীমা নির্ধারণের ক্ষমতাও বাদ্ধ পেতে থাকে। 

িনু তা সত্বেও ১৫-১৬ বছর বয়সে প্রায়ই বাস্তবতা বোধের অভাব 
থাকে। তরুণ ছেলে বড় কোনাকছুর স্বপ্ন দেখতে পারে, বিরাট বিরাট 
পারিকল্পনা গড়তে পারে... এবং তা বাস্তঝয়নের উদ্দেশ্যে কিছুই করবে 
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না। উচ্চ গ্রেণীর ছাত্ররা সর্বদা আত ঝাপসা সব কল্পনা ও স্বপ্নকে 
জীবনের পরিকল্পনা বলে বর্ণনম করে থাকে; তাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের 
সঙ্গে ওগদলোর কোন সম্পকই থাকে না। 

তরুণের আত্মচেতনা সর্বদা ভাঁবব্যমুখী (সেই থেকেই জীবনের 
পরিকল্পনাও)। কিস্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রকে বোঝার জন্য যা জান্য আত 
গ্রত্বপূর্ণ তা হল -_ প্রথমত, সে কি নিজের ভাঁবষ্যংকে বর্তমানের 
ম্বাভাবক পর্বান্দবর্তন হিশেবে বিবেচনা করে অথবা বত মানের 
পূর্বান্দবর্তন হিশেবে বিবেচনা না ক'রে সেই ভাঁবষ্যংকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কোনাকছন্‌ বলে গণ্য করে, এবং দ্বিতীয়ত _ সে কি ভবিষ্যতে নিজস্ব 
প্রয়াসের ফল দেখে িংবা এমন কোনাকিছ, দেখে ভোলো, অথবা খারাপ 
যাই হোক তাতে ছু এসে যায় না) যা 'আপনা থেকেই আসবে'। 
সাধারণত অনূপলন্ধ এই সমস্ত উদ্দেশ্যের পেছনে অনেকগুলো মনস্তাত্বক 
সমস্যা থাকে। আমরা ভালোই জানি, মানুষ যাঁদ কেবল বততমানকে নিয়ে 
থাকে তাহলে তাতে মন্দই হয়; ভবিধাতের অন্ুপাস্থিত তার জীবনকে 
অসার করে তুলে। কিন্তু কেবল এক ভবিষ্যংকে নিয়ে বাঁচার মধ্যেও কোন 
আনন্দ নেই। 


- নিজেকে নিয়ে এই পমন্ত ঘাঁটাঘাঁটির ফল কিন্তু ভালো হয় না। মানদযকে 
সাক্রয় ও প্রাণোচ্ছল হতে হবে, নিজের মধ্যে ডুবে থাকলে চলবে না। 

- জীবনের অর্থ নিয়ে ভাবা দরকার? 

_ অবশ্যই! 

- কিন্তু তরুণ তো নিজের জীবনের অর্থ কী সে কথাই ভাবছে। তাছাড়া 
আত্মীবশ্লেষণ ব্যাতরেকে আত্মশক্ষা কী কারে সপ্তব হবেঃ আমার মনে হয়, 
ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্লেষণের ব্যাপারে খুব একটা মন্মেযোগণী নয়। অথচ তা ব্াতিরেকে 
আশাবাদের বিশেষ মজ্য নেই। 


যৌবনে যে এক ধরনের আত্মচেতনা গড়ে উঠে ত্য ব্যাক্তিত্বের সবচেয়ে 
স্থায়ী গ্ণসমূহের একাঁটি। বলাই বাহুল্য, এখানে ব্যাক্তগত আত্মমল্যয়নের 
কথা হচ্ছে না। ব্যাক্তগত আত্মমূল্যারন মানুষের গুণাবাল সম্পর্কে পূর্ণ 
ও সংস্প্ট কোন ধারণা দিতে পারে না। ব্যাক্তিগত আত্মম/ল্যায়ন অনেক, 
এবং তার সবগুলোই আপেক্ষিক, কেননা ওগুলোর প্রাতাঁটির পেছনে থাকে 
'নাঁন্ট _ এবং তা হতে পারে অনুপলন্ধ _ কিছ; দাব-দাওয়া। 

আত্মমূল্যায়ন বিশ্লেষণ করতে ?গয়ে এটা মনে রাখা উচিত যে বাল 
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গুণ মানুষের জন্য সমান তাংপর্য বহন না-ও করতে পারে। যেমন, উচ্চ 
শ্রেণীর কোন ছাত্র নিজেকে কান্তগত দিক থেকে আবকশিত বলে গণ্য 
করতে পারে, তবে এই স্বাকাতিটি তার সাধারণ আত্মবোধকে বিগড়ে দেয় 
না, কারণ সে এই গুণটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। এবং 
তার বিপরীতে: কোন ব্যাক্ত নিজেকে প্রাতভাধর পদার্থাবদ ঘলে গণ্য 
করে, কিন্তু তা সত্বেও তার আত্মমর্যাদা অত্যন্ত কম, কেননা তা প্রাতম্ঠিত 
থাকে মেধাগত গণের উপর নয়, কীসব অন্যান্য (যেমন, নৈতিক) গুণের 
উপর। 

তাই মন্যোবজ্ঞানীর। স্বতন্ত্র ও নার্দন্ট আত্মমূল্যায়ন বিশ্লেবণ করার 
চেয়ে আত্মমর্যাদা বিশ্লেষণ করতেই বোশ পছন্দ করেন। আত্মমর্যাদা -_ 
এ হচ্ছে নিজের প্রাত মানুষের সাধারণীকৃত মনোভাব, ব্যান্ত হিশেবে 
নিজেকে 'গ্রহণ' অথবা 'প্রত্যাখ্যানের' মান্বা। কোন কোন ক্ষেত্রে মান্মষ সর্বদা 
নিজেকে অন্যের চেয়ে ঝড় বলে জ্ঞান করে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে সে 
নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট ভাবে। আত্মমর্যাদা হচ্ছে এই সমস্ত 
পরস্পরাবরোধী তুলনারই এক ধরনের যোগফল। উচ্চ আত্মমর্যাদা বোধের 
মানে এ নয় যে কোন ব্যাক্ত নিজেকে বাদবাকি সবার চেয়ে বড় ভাবে, 
নিজের দোষন্রটি দেখে না কিংবা নিজেকে সম্পূর্ণ নিখুত ব্যাক্ত বলে 
গণ্য করে; তার মানে হচ্ছে কেবল এই যে মানুষ নিজেকে গ্রহণ ও শ্রদ্ধা 
করে, ব্যক্তি হিশেবে নিজের প্রাত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। অপর 
দিকে, নিচু আত্মমযাঁদা বোধের মানে হচ্ছে নিজেতে অসন্তোষ, নিজের 
প্রাত ঘ্‌ণা, আপন ব্যাক্তত্বের নৌতবাচক মূল্যায়ন। 

অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার সময় এ ধরনের লোকেরা অস্বান্ত বোধ করে, 
আগে থেকেই জানে যে চারপাশের লোকজন তাদের সম্পর্কে ভালো 
ধারণ্য পোষণ করে না। নিচু আত্মমযাঁদা বোধ এবং মেলামেশায় অস্যাবধা 
ব্যাক্তর সামাজক সান্রুয়তাও হাস করে। পেশা নির্বাচনের সময় এই 
ধরনের লোকেরা পাঁরচলনা করা অথবা অধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তার 
সঙ্গে জাঁড়ত বাত্তিগলো এঁড়য়ে চলে। প্রাতযোগতামূলক পেশার প্রাতও 
তারা অনীহ। নিজের সামনে 'না্দন্ট লক্ষ্য থাকলেও তারা সাফল্য লাভের 
ব্যাপারে বিশেষ একটা আশা রাখে না, -_ ভারা মনে করে যে এর জন্য 
প্রয়োজনীয় গণ ও দক্ষতা তাদের নেই ঃ 

আত্মমর্যাদার ভান্তিগুলো গড়ে উঠতে থাকে একেবারে ছোটবেলা থেকে৷ 
তা সর্বাগ্রে নির্ভর করে পারবারে এবং স্কুলে শিক্ষাদীক্ষা ও সম্পর্কের 
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উপর, যা শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা বোধ স্মদ্‌ঢ়ও করতে 
পারে, দমিতও করতে পারে! তবে নিউরাসথোনক-এর নিচু আত্মমর্যাদাকে 
সৃজনশীল ব্যাক্তর স্বভাবাসদ্ধ উচ্চ আত্মসমালোচনা ক্ষমতা থেকে পৃথক 
করতে পারা চাই। 

এ ব্যাপারটা আত্মবিশ্লেষণের উপকারতা ও অপকারিতার প্রশ্নের 
সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জীড়ত। আত্মীবশ্লেষণে পরাজ্মুখ ব্যাক্তি কখনও 
আত্মীশক্ষা আর আত্মসমালোচনায় সক্ষম নয়। আর যে ব্যান্ত সব সময় 
নিজের বিষয়ে ভাবে সে ক্রিয়াকলাপে অক্ষম। 


_ স্জনশীল ব্যাক্ত কী কী গণের অধিকারী! 

_ সজনশীল ব্যাক্ত _- সবাপ্রে এ হচ্ছে সয় ব্যপ্তি। ব নানুষ যে-সম্ 
গর্ণের আধিকারী, তারও সেই সমস্ত গণ আছে, তবে গুশগুলো হতে পারে 
অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকাশিতত। এ হল অটলতা, শ্রমশীলতা, লক্ষ্যানভ্ঠতা, অন:সান্ধিংসা, 
স্পার্ধতি চিন্তা যো নতুন ও অসাধারণ কোনকিছ্‌ ভয় করে না), প্রামাণা ব্যক্তিদের প্রতি 
অন্ধ ভক্তির অনপশ্ছিতি। 


আত্মবিষ্লেষণের প্রবণতা সর্বপ্রথম দেখা দেয় কৈশোরে এবং এই প্রবণতা 
সাধারণত সারা জীবন মানুষের মধ্যে থেকে যায়। তা কি হিতকর? 

যৌবনের হতাশা খুবই তীর ও পাঁড়াদারক, তবে এই বয়সে যে- 
দূঢ়তা থাকে তা সেই হতাশ! অনেকটা উপশামিত করে । আর নিজের প্রাত 
এবং বিশ্বের প্রাত অধিকতর সুস্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভাঙ্গ শেষ বিচারে 
হিতকরই হয়। 

পরাক্ষামূলক মনস্তত্ব থেকে দেখা গেছে ষে বাঁভন্ন ধরনের আত্মবিশ্লেষণ 
রয়ছে। এক মেরুতে _ নিজের 'অহং' নিয়ে নিউরোটিক বিভোরতা, যা 
বাস্তব জগতের সঙ্গে ব্যাক্তির পর্ণ শবচ্ছেদ' ঘটায়, আর অন্য মের্‌তে 
শাক্তশালন ব্যাক্তত্বের আত বিকশিত আত্মানয়ন্তণ ক্ষমতা । 

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পারচাঁলিত পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে 
এটাই প্রমাঁণত হয় যে আধকতর সূজনশীল ব্যাক্তিরা সাধারণত [বিপুল 
আত্মপ্রতায়ের অধিকারী এবং তারা অধিকতর স্বনির্ভর ক্রিয়াকলাপে 
প্রয়াসী, _ এমনকি 'অহং শাক্তটিই সৃজনশীল বাক্তত্বের অন্যতম লক্ষণ 
হিশেবে বিবেচিত হয়। তবে পরাঁক্ষানরীক্ষা পাঁরচালনার প্রাতি 
ভালোবাসাও _ যা সৃজনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত _ আত্মসমালোচনার 
মনোভাব ও ানজেতে অসন্তোষ থেকে মানুষকে রেহাই দেয় না। মেধাবী 


৩৬৭ 


কিশোর আর যুবকদের মধ আত্মসমালোচনার মান্রাটি প্লাঝারি দক্ষতাসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বোৌশ। কৈশোরে ও যৌবনে তাদের কাছে বাস্তব 
এবং আদর্শ “অহংএর মধ্যে প্রভেদট দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে: ক্রমবর্ধমান 
দাবি-দাওয়ার মধ্যে নিজের 'অহং'টিকে অসন্তোবজনক মনে হয়, আর তা 
আত্মমৃল্যায়নে দোদুলামানতা সাষ্ট করে এবং সহজে মানাসক আঘাত 
পেয়ার সন্তাবনা বৃদ্ধ করে। সৃজনশীল ব্যক্তির নিজের প্রাতি অসম্তেষ 
তাকে ভ্রিয়াকলাপে ও বাধাঁবপাত্ত আতক্রম করতে প্রেরণা জোগায়। তবে 
নিউরোটকের স্ব্প আত্মমর্যাদা বোধ তার 'নাক্িয্নতা ও উদ্ামহশীনতার 
মনপ্তাত্বক আত্মসমর্থনের কাজে লাগে এবং সেই জন্যই তার এরূপ 
আত্মমর্যাদা বোধ হচ্ছে এক স্থায়ী ব্যাপার। 

িচ্কিয় আত্মানধ্যান অথবা আত্মমুদ্ধতা বা আত্ম-অবমাননা -_ যা-ই 
হোক না কেন), ব্যক্তির কেবল [নিজের প্রিয় বোশস্ট্যগদুলো আত্মতুন্টির সঙ্গে 
প্রীতপালন" এবং নিজের সম্পর্কে ভাবনাচিত্তা করার পূর্ণ আচ্ছা 
সমানভাবেই মারাত্মক । তাই ছেলেমেয়েদের সমালোচনামূলক আত্মীবস্লেষণের 
কাজটি রপ্ত করতে শেখানে উচিত __ তা নিজের দোষব্রাট দেখতে ও দ্‌র 
করতে সাহায্য করে। 


আপন 'অহং-এর রূপ এবং বাহ্যিক চেহারা 


বৈষায়ক জগতের প্রতি (শক্ষা, শ্রম, শিল্পকলা), জীবন্ত সমস্তাকছদর 
প্রাতি এবং সর্বাগ্রে মানুষের প্রাত শিশুর সম্পকে বিষয়ে আমরা 
অনেককিছু বলে থ্াঁক। 'কন্তু শক্ষাদক্ষা দেওয়ার সময় আমরা খোদ 
নিজের প্রাতি বর্ধমান মানুষটির সম্পকেরি কথা _ অর্থাৎ ব্যাক্তর আত্ম- 
চেতনার কথা _- সর্বদা ভাব না। 

কী দিয়ে আত্মচেতনা শুরু হয়ঃ কোথায় তার সীমানা? এই আদ্বিতীয় 
মানবীয় “আত্মটি' কীভাবে বিকাশ করা যায়: আত্মশঙ্খলা, আত্মম.ল্যায়ন, 
আত্মনিয়ন্তরণ, আত্মাশক্ষা, আত্মীবকাশ ? 

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে আত্মচেতনা বিকাঁশত হয় ধাঁরে ধীরে এবং 
খুব সপ্তবত তা শুরু হয় আপন দেহের সীমানা 'নর্ধারণ 'দিয়ে। তারপর 
শিশু বাভন্ন সামাজিক অধীনতা, অধিকার, দায়িত্ব, নিয়ম আর দাঁব- 
দাওয়ার মধ্যে নজেকে উপলান্ধ করতে আরম্ভ করে। 
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শিশু তার দেহকে সামাঁজক দাবি-দাওয়া ও দায়দাঁয়ত্ব থেকে আলাদা 
না ক'রে নিজেকে পুরোপ্যীরভাবে অনুভব করে। 

আমরা বড়রা ভাব, নিজের সন্তানকে তার বিকাশে, লেখাপড়ায় কীভাবে 
সাহাধ্য করব; আর দে ভাবিত সম্পূর্ণ অন্য ব্যপার 'নয়ে: নিজের লম্বাই, 
ওজন, মুখের রঙ তাকে চস্তত করছে? 

এমন কোন শিশু নেই যে নিজের বাহ্যিক চেহারার প্রাত উদাসীন। 
আত্মচেতনা শিশদর আত্মবোধে অনেকাকছন নির্ধারণ করে, সুতরাং তার 
মেধাগত এবং আঁত্মক বিকাশেও এর (বিপুল ভূমিকা অনস্বীকার্ধ। 

কিশোরের আত্মচেতনা বিকাশের সবচেয়ে 'টাপক্যল কয়েকটি দিব 
বিশ্লেষণ কারে দেখা যাক এবং প্রাতাঁট আলাদা ক্ষেত্রে কীরূপ আচরণ করা 
উচিত সে বিষয়েও ভাবা বাক। 

লম্বাইয়ের সমপ্যা। সপ্তম গ্রেণীর ছাত্রীটি লম্বায় ১৭১ সেন্টিমিটার । 
সেই জন্য তার মনে শা নেই। ক্লাসে সে সবার চেয়ে লম্বা। যখন বোর্ডের 
কাছে যায় তখন সামনের দিকে একটু নূইয়ে, থাকে। কু'জো হয়ে চলে। 
বোর্ডের কাছে যেতে হলেই সে ভাষণ যন্ত্রণা ভোগ করে। তাই সময় সময় 
যায়ই না। সে ভাবে, 'আরও একবার অপমানিত হওয়ার চেয়ে গোল্লা 
পাওয়াই ভালো।' সমবয়সীর মন্তব্যাটও তার ভালো মনে আছে: "এই, 
টাওয়ার !, শিক্ষকের উীক্তটিও তাকে ভীত করে: “কেন তুই ও রকম অস্বান্ত 
বোধ করছিস ?, এবং মায়ের স্লেহভরা অন্ুরোধও সে ভূলে না: 'ও রকম 
কু'জো হয়ে চাঁলস না মা, কাঁধগুলো সোজা কোর! 

আর এ দিকে একটি ছেলেকেও তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ছেলোট 
তার চেয়ে অনেক বে'টে। আর মা সব সময় হাই হিলের জুতো কেনেন, 
কেননা কেউ এখন নিচু হালের জুতো পরে না। মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে 
মেয়েকে বোঝান যে হাই হিল জুতো পরলে মেয়েদের সান্দর ও সদঠাম 
দেখায়। আর বাপ কোন্‌ এক ক্লযাসকেল ও নিখুত দেহের তত বিকাশত 
করেন: এই দেহে পাগুলো ধড়ের চেয়ে প্রায় তিনগণ লম্বা হয়। এই সমস্ত 
কথাবার্তা মেয়েকে বিরক্ত করে, তার মনে আঘাত দেয়। কেউ তাকে বোঝে 
না। 

তব সংঘর্ষ বাধে। 

মেয়ে। আমি ম্চকে দিয়ে হিলগুলো কাটিয়ে নেব... 

ল্াা। তোর ক মাথা খারাপ হয়েছে: নতুন জ্‌তো জোড়া যে নষ্ট হয়ে 
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মেয়ে। এই জুতো পরে আমি স্কুলে যাব না! 

মা। বাজে কথা বাঁলস না। এই জুতো পরেই এক্ষএীন তোকে স্কুলে 
যেতে হবে! 

মেয়ে। বলাছি যাব না __ বাস চুপ থাকো! 

মা। কা, তুই আমার সং্গে কীভাবে কথা বলছিস :! 

মেয়ে। তুমি যাঁদ আমায় একদম বোঝ না তাহলে তোমার সঙ্গে কীভাবে 
কথা বলব? 

হ্যা, মা জানেন যে তাঁর মেয়েটি নিজের লম্বাই নিয়ে ভীষণ 'চীন্তত এবং 
তানি কোন-না-কোন ভাবে তার মর্মপীঁড়ার তীব্রতা হাস করতে চেষ্টা 
করছেন: 'চন্জার কী আছে, ও এমন কিছ; না, মামদল ব্যাপার। কিন্তু সা 
শিশু মনের সেই সমস্ত গ্প্ত আশঙ্কা আর প্রত্যাশার কথা ভাবেন না, 
যখন শিশুর কল্পনা 'তার বিপদকে' অনেক গুণ বাঁড়য়ে দেয়। এবং বলতে 
পারেন, এই শবপদ' শিশ্দর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, পাঁরণত হয় দ্থায়ণ 
চিন্তাভাবনা ও তুলনার 'বিষয়ে। মেয়েটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হিসাব করতে 
থাকে; 'আম যাঁদ বছরে এমনাক ২ সৌস্টামটার ক'রেও বাঁড় (আর 
এতকাল বেড়োছ ৪ সোন্টামটার ক'রে!), তাহলে ৯ বছরে আমি ১৯৮ 
সোন্টমিটার বাড়ব, আর তা নিয়ে হবে প্রায় ১৯০ সোণ্টামটার... আর খাঁদ 
বছরে ৩ সো্টমিটার ক'রে বাঁড়, তাহলে ২ মিটারেরও বোশ হয়ে যাবে... 
এবং মেয়েটি আরও ভাবল: 'হয়তো এমন কোন পিল আছে যা খেলে অত 
বৌশ বাড়ব না? সে মাকে তা বলতে চেন্টা করল, কিন্তু মা হেসে ফেললেন । 
অথচ কালই ক্লাসের সবাই আবার তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কয়েক 
দিন পরেই ক্লাসের একটি সান্ধ্যান,ষ্ঠান হবে, এবং কেউ তার সঙ্গে নাচবে 
না... 'যাঁদ ব্যাপার-স্যাপার এত খারাপ হয়ে থাকে, যাঁদ এত লম্বা শরীর 
নিয়ে বাঁচা না যায়, তাহলে পরাঁক্ষায় এত ভালো ভালো নম্বর দিয়ে হবেটা 
কী? 

মা এ সমস্তুকিছ্ু জানেন না। কেউ-ই জানে না। 

আশা - এ হচ্ছে সেই সূত্রাট যা ধরে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে, আর 
সঠিকভাবে বললে, আত্মশিক্ষার ক্ষেত্রে এগুতে হবে। 

বাঁড়তে অবশ্যই প্রাতিরক্ষার পারবেশ গড়ে তোলা দরকার। অবশ্যই 
শিশুর মিত্র হওয়া উচিত? “তুই হিলগুলো কেটে ফেলতে বলছিস ? ঠিক 
আছে, চেষ্টা করা যাক! তবে আয় একটু ভেবে দোঁখ, তাতে আমাদের লাভটা 
কী হবে। আচ্ছা, তিন সোশ্টামটার কমে যাবে। চমংকার। 
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শিশুর সঙ্গে আঁত্মক সানিধ্যের চেয়ে হিলটি, তিন সে্টিমিটার উচু 
কঠিন পদার্থটি কি বোশ প্রিয়ঃ তাতে অবশ্য ঝামেলা বেড়ে বায়! কিন্তু 
অন্যভাবে তো আর আশার দিকে এগুনো সম্ভব নয়। শশুর আনন্দের সেই 
মুহূর্ত কী সুন্দর যখন সে অপ্রয়োজনীয় উচ্চতাটি 'কেটে ফেলার' জন্য 
মাঁচির কাছে ছুটে, যখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠে তার 'অহং-এর 
ধভন্ন, চিত্তাকর্ষক একটি রূপ 

হিলগদ্লো কেটে ফেলাতে জুতো জোড়া নতুন মনে হচ্ছে। তিন 
সেন্টামটার যেন ছিলই না। 

মা। এত চমৎকার ব্ডাদ্ধ তোর মাথায় কোথেকে এল? এখন. ব্মপারই 
একেবারে আলাদা! ॥ 

মেয়ে। তা তুমি বলছ, ভালো হয়েছে! 

মা। তোর রচিবোধ কিন্তু ভালো! আচ্ছা বন তো, গুগ্ুলো পরতে তে 
তোর কোন অস্যাবধা হচ্ছে নাঃ 

মেয়ে। না, ভীষণ আরাম! 

বাবা, দাঁদমা ও দাদুর সঙ্গেও যাঁদ এর্‌প ব্যাপার ঘটে, তাহলে অতে 
লাভ বই ক্ষাতি হবে না: [শুর 'অহং-এর নতুন রূপ গঠনের প্রান্য়্াটি 
সন্দীঘ। শিশুকে এই জিনিসটি বিশ্বাস করতে হবে যে বোশ লম্বা হওয়াটা 
কোন ট্র্যাজেড নয়, হতে পারে না। তদুপরি, লম্বা হওয়ার 
মধ্যে ভালোও অনেকাকছ্‌ আছে। এই ভালো দিকগলোর কথা তাকে বলদ 
উচিত। এ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা উচিত। তাহলে সে সম্ভব 
মতো তা কাজে লাগতে পারবে। ভাঁলবল অথবা বাস্কেটবল খেলতে আরপ্ত 
করবে। আর তখন শিশুর সামনে কত নতুন সন্তাবনা দেখা দেয়। লম্বা 
মেয়ে একই রকমের লম্বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য 
রকম অনুভব করতে শুরু করে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা তখন সম্পূর্ণ 
পাল্টে ষায়। 'অহং-এর নতুন রুপের খংাটনাটি সমস্ত ব্যাপার সে ভিন্নভাবে 
বুঝতে আরপ্ত করে। 

বাহ্যিক চেহারার সমসয। ১৪-১৫ বছর বয়সে শশুর পক্ষে আয়নার 
তাৎপর্য অনেক বেড়ে যায়। আগে 'অহং-এর রুপের বাঁহঃরেখা ছিল খবই 
সাধারণ: হাত, পা, মাথা; কিন্তু এখন পনজ্খানুপজ্থভাবে খুটিনাটি 
সমস্তাকছ্‌ও দ্ট হচ্ছে: চোখ, কান, মুখ, মুখের রঙ, ছায়া, আক্ষিপক্ষয, 
চুল, মাথা ঘ্দরানো, হাসি, স্মিত হাসি, প্রায় অদৃশ্য অধর সঞ্টালন, সামান্য 
কুণ্ঠিত চোখ -- এবং প্রতিবার নতুন চেহারা, নতুন চাঁরতু। নজের 
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অনুসন্ধানে কেটে যায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর 
মাস, বছরের পর বছর । কিছু একটা বদলায়, কিছু একটা পুনর্গঠিত হয়। 
কানগদুলো ঝুলছে: টুলগুলো একটু লম্বা রাখতে হবে। ঠোঁটগুলো সদ: 
টেনে লম্বা করা উাঁচত নয়। 

এখানেও যন্ত্রণা কম নয় স্ট্যান্ডর্ড সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের থাকে 
[নজস্ব ধারণা । এরুপ ব্হ জশ্রী ছেলে ও মেয়ে আছে যারা নিজেকে 
কুৎসিত ভাবে কেবল এই কারণে ষে তারা, তদেরই মতে, স্ট্যাপ্ডার্ভের 
মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড আসে কোথেকে £ সিনেমা, ছবি, কার্ড 
ইত্মাদি থেকে। 

কিশোর বাদ আধ্নক সৌন্দর্যের কেবল বাহ্যিক দিকগুলো রপ্ত 
করে তাহলে নোতিক ক্ষাত আঁনবার্য। 

কর্মরত একাঁট লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বাবা ছেলেকে 
বললেন: 

-- ক অপূর্ব চেহারা! প্রাজ্ঞ ও অনপপ্রাণত... অথচ এই লোকটির 
মুখাবয়ব ঠিক ছিল না এবং সে ছিল বেটে)। 

_ ওর মধ্যে অপূর্ব কী-ই বা আছে? -_ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 
ছেলে। 

-- তুই কি সাঁত্যই তার গাঁতির সমগ্র সৌন্দযণট অনুভব করতে পারাছিস 
নাঃ আর এই অপলক দামি, আর দৃষ্টিতে এই ওজ্জবল্য। আর এই শাক্ত! 
প্রকৃত পুরুষের সোন্দর্য! 

ছেলেকে পুরুষের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা উচিত। সে ব্ঝুক যে 
পদ্রুষের মুখটি যাঁদ বুদ্ধি, শা্ত আর উদারতার আলোয় দীপ্ত থাকে 
তহলে সে সাত্যই সুন্দর । এই চিন্তাঁট নিজেকে সৃম্টির পথে তাকে নতুন 
প্রেরণা দিক! 

আপাঁন বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার সন্তান ?নিজের প্রাত কীরপ 
মনোভাব ও অনুভূতি পোষণ করে। 


»- আচ্ছা মা, বল তো: আম স্দর? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় বিভিন্ভাবে। 

-- তুই আমাদের লক্ষী মেয়ে! তুই আমার চোখের মণি! এক্ষুনি তোমায় নতুন 
জুতো, নতুন জামা পরিয়ে দেব -- এবং আমার খকী দুনিয়ার সবচেয়ে সৃন্দরী মেয়ে 
হয়ে বাবে! এরুপ বলা হয় ভালোবাসার উচ্ছরসের মধ্যে, এবং ভাতে "শিক্ষামূলক 
কোন উপাদান থাকে না)। 
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- ইহ” আর কী বলবো! এই বয়স থেকেই আয়নার সামনে ঘোরা হচ্ছে! তুই 
একবঝর নিজের ছবিটা দ্যাখ না: নাকটা বোতামের মতো, কান দদ'টো কুলোর মতো, 
আর ভুরু নেই বললেই চলে। বলার কন নেই _ রুপসী বটে! এরুপ বলা হচ্ছে 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে মেয়েটি লঘাত্ত ছলাকলাময়ী হরে নয উঠে)। 

__ মা, একটা জিনিস সব সময় মনে রাখিস: সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ যেন, 
ব্যাদ্ঘমান, উদার ও সং হয়। আর সে সুন্দর অথবা কুতীসত _. তাতে কিছ; যায় আসে 
না। এ কথা বলার পেছনে সম্দূরপ্রসারী শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য রয়েছে: মেয়েটি যেন 
গ্রুত্মনা লোক হয়ে উঠে এবং তুচ্ছ ব্যাপারে বেন মাথ্য না ঘামার)। 


কল্পনা করা যাক, শিশু যাদের ঘৃণা করে তাদের প্রাত তার অকপট 
মনোভাবাঁট কীরূপ। এর্‌প ব্যাক্তির কোন নির্দেশই শিশু সম্ভকত ভালো 
মনে পালন করবে না। তার অধিকাংশ উপদেশ অথবা নদে [শন উপেক্ষা 
করবে, তদ্‌পার তা নিয়ে হাসাহাঁস করবে। এমনাক এই ঘৃণিত বাক্ত 
যাঁদ সদপদেশও দেয় এবং কাজের কথাও বলে, তা সত্বেও তার প্রাত 
শিশুর মনোভাব নোতবাচক হবে। 

অন্য দিকে, শিশহ যাঁদ কোন ব্যাক্তিকে শ্রদ্ধা করে, তাহলে সে ওই ব্যাক্তর 
আঁধিকাংশ 'নর্দেশই পালন করবে। 

এবার এমন এক ছিশদুর কথা ধরা যাক যে নিজেকে ঘৃণা করে: নিজের 
চেহারা তার পছন্দ নয়, নিজের দক্ষতা সইতে পারে না, _ এক বথায়, 
নিজেকে নিয়ে তার যন্বণার শেষ নেই। নিজের প্রত এরূপ নোতিবাচক 
মনোভাব কোন বিরল ব্যাপার নয়। এরুপ মনোভাবের উৎস -_ নিজের 
প্রতি অসন্তোষে। 

কিশোর এবং এমনাক তরঃণ প্রায়ই নিজের ইচ্ছা ও অনুভূতি বুঝতে 
সক্ষম নয়। আর ইত্যবসরে ব্যাক্তর আত্মমূল্যায়ন গড়ে উঠে ?শশু সম্পর্কে 
অন্যদের ব্যক্ত মতামত আর চিন্তাধারার ভভিন্তিতে। 

'আর আমি কীর্পঠ' -_ কিশোরের পক্ষে নিজেকে এ প্রশনাটি করা 
কেন যেন সহজ নয়: লাজকতা এবং 'বিদ্রুপের ভয় বাধা দের। তাছাড়া 
বড়রাও কেন যেন শিশুদের ভালো গুণগ্লোর বিষয়ে বলতে ভয় পান। 
তাঁরা খত লক্ষ্য করেন বোঁশ: “তোর সবাকছনই আলাদা... তোর সমস্তকিছ; 
অনাদের তো নয়... ইত্যাদ। এরুপ নোতবাচক "সিদ্ধান্তের ভাক্তিতেই 
গড়ে উঠে ব্যাক্তত্বের নেতিবাচক মডেল, যা শিশ্‌ ঘৃণা করতে আরন্ত 
করে। তবে এই ঘৃণা বিনজেতে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা যেহেতু এক সন্তিয় 
অনুভূতি সেই হেতু তা কোন-না-কোন্ভাবে তাদেরই বিরদ্ধে যায় যাদের 
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সঙ্গে বাস্তব জীবনে শিশুর যোগাযোগ রয়েছে। নিজেকে ঘৃণা করতে গিয়ে 
সে অন্যদেরও ঘৃণার চোখে দেখে, এমনাকি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও। এই ভাবে, 
নোতিবাচক আত্মচেতন্ম নেতিবাচক নৈতিক গুণাবলি গড়ে তুলে, যা কোন- 
না-কোনভাবে মেলামেশার ক্ষেতে বাভন্ন রুপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। 

শিশ্দকে তার সদগ্দণ সম্পর্কে বলতে আমরা ভয় পাই কেন ? তার মধ্যে 
শিশুসলভ আত্মগারম। ও আত্মতুষ্টি দেখা দেবে __ এই কথা ভেবে ? সম্ভবত 
তাই। 

কিন্তু এমতাবস্থায় হয়তো আপোসমূলক কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। 
শিক্ষাদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। মোরওজা 
শিক্ষকের মতামত শোনার অপেক্ষায় ছিল। এখানে বলে রাখি যে সে তখন 
তার মম্পীড়ার সেই তীব্রতার মধ্যে ছিল যা দেখা দেয় কিশোরের চরমপন্থার 
দর্‌ন। সে ব্যাক্তি হিশেবে প্রাতষ্ঠিত হচ্ছিল, এবং এ ব্যাপারটি তাকে গ্প্ত 
আনন্দ দিচ্ছিল। 

সে আপন 'অহং-এর নতুন একটি মডেল গড়ছিল, এবং ঠিক এরূপ 
আত্মপ্রত্যাখ্যানে তার প্রয়োজন ছিল। তাকে বোঝানো উচিত ছিল, 
প্রত্যাখ্যানের এই প্রাক্রিয়াট কতটা মারাজ্মক। তরুণ বয়সে প্রত্যাখ্যানের 
শক্তি যেমন সজনাত্মক, তেমাঁন ধৰংসাত্মক। এই পদ সম্পকে কিশোরকে 
সতর্ক করে দেওয়া উাঁচত। 

ার্দ্ট ক্ষেত্রে আলোচনায় জাটলতা আছে। খেয়াল রাখতে হবে, 
আপনার কথাবাত্ণ যেন এরুপ গাঁতি না নেয়: “তুই অন্যদের গালাগাল 
কীরস, আর নিজে তুই কাঁরুপঃ অন্যদের সমালোচনা করার নৌতক 
আঁধকার তোর আছে ি?' এরুপ অবস্থান অবশ্য নেওয়া যায়, কিন্তু তা 
সবচেয়ে ফলপ্রস্‌ হবে বলে মনে হয় না, কেননা এরুপ মতাবস্থান 
ফিশোরের মধ্যে মূল্যবান যাকছ দেখা. 'দয়েছে তা ধংস 
করে দিতে পারে। সেই জনাই 'নার্দ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষকের ঝাঁক নেওয়ার 
আঁধকার নেই। উপায় কেবল একটি: প্রাণের সেই শাক্তশালী আবেগগত 
অবস্থাটিকে প্রকাঁশত হতে দেওয়া, যা কিশোরকে নিজস্ব অনেকগুলো 
সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে॥ 

শিক্ষক সেরিওজাকে জিজ্ঞেস করেন: 

_ তুই অন্যদের কাছে কঠোর দাবি হাজির কারস, এবং তা ভালো। 
কিন্তু তা হয়তো সহজ নয়... তোকে হয়তো তা করতে বেগ পেতে হয়? 

_ বুঝলাম না, __ বলে সোরওজা। 
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-_ আমার মনে হয়, তুই নিজের মধ্যে অনেকাকিছকে ঘৃণা কারস এবং এই 
ঘুশা তোর মধ্যেকার ভালো গণগছুলো ধৰংস করে 1দচ্ছে: বস্তানিষ্ঠতা, বিচক্ষণতা 
এবং তোর সমস্ত দক্ষতা। তুই যাঁদ নিজের মধ্যে সেরা 
সমস্তাকছ ধংস করে দিস, তাহলে কী নিয়ে তুই আপন 
আদর্শে গিয়ে পেশছাবঃ 

_ বুঝলাম না, _ শিক্ষকের চিন্তাধারার অসাধারণ গাঁততে কৌতৃহলী 
হয়ে উঠে আবার বলল সোরওজা। 

এই ভাবে শুর; হয় সেই আলোচনাঁটি যার মধ্য দিয়ে সৌরওজার বোঝা 
দরকার ছিল, মানুষ যাঁদ নিজেকে সুশুঙ্খল ও সসংগঠিত করতে পারে, 
যাঁদ উচ্চ মানবাঁয় আদর্শ অর্জনে তার প্রবল বাসনা থাকে তাহলে তার 
সম্ভাবনা কী অপারসীম। 

একটি বার ভেবে দ্যাখ্যন, আপনার সন্তান বড় হয়ে আপনাকে কীসে 
আভিষ্যক্ত করতে পারে। আত্মচেতনার উচ্চ মান থাকলে আত্মপ্রাতষ্ঠারও 
উচ্চ মান থাকতে হবে। প্রায়ই আমরা এরূপ অবস্থা লক্ষ্য কার মখন শিশু 
সমস্তকিছ; বোঝে, অথবা, সঠিকভাবে বললে, অনেককিছ সম্পর্কে যথেম্ট 
সাঠিক ধারণা রাখে, কিন্তু এই উপলব্ধ সাঠকতাকে সে অনেক কারণে কাজে 
লাগাতে সক্ষম নয়। প্রধান কারণাঁট __ নিয়ামত শ্রমাভ্যাসের অভাব। 

সমস্যা দেখা দেয়: কীভাবে শিশুর মধ্যে সর্বদা পারশ্রম করার, সর্বদা 
নিজেকে 'নয়ে খাটার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। 

...কিশোর দু সপ্তাহ প্রায় কিছুই করছে না। স্কুল থেকে ফেরার পর 
কখনও এ কাজে, কখনও সে কাজে হাত দেয়, কিন্তু পড়ার কাজে মোটেই 
মন নেই। তখন সে 'বাভন্ন ধরনের অজ্‌হাত দেখায়, হরেক রকমের 
টালবাহানা খাটার : মা ধরেছে, পেট ব্যথা করছে, 'দাঁদমাঁণ পড়া দেন নি। 
এবং অবশেষে, সবচেয়ে প্রধান যুক্ত: 'আম গোল্লা পাচ্ছি না 

শিশুর সাঁত্যই এরূপ অবস্থা দেখা দেয় যখন সে কান্ত হয়ে উঠে, যখন 
পড়াশোনার চাপ হঠাৎ পড়াশোনা করার অক্ষমতার পর্যবাঁসত হয়। এ 
ধরনের অক্ষমতার আলস্যে পাঁরণত হওয়ার প্রবণতা থাকো আর এটা 
হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক জানস। আলস্য বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়ে 
শিশুর জন্য স্থায়ী বিপদ ডেকে আনে । আজ অথবা কাল আপনাদের সম্তান 
অন্যান্য পাঁরশ্রমী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজে পালা দিতে না পেরে 
আপনাদেরই দোষ দেবে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য 
আপনাদেরই আভয্ুক্ত করবে। এ বিষয়ে এখনই তাকে বলা উীঁচত। বলা 
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উচিত বিনা শর্তে: “আমি চাই না যে তোমায় মানুষ করার ব্যাপারে কঠোর 
না হওয়ার জন্য তুমি কোনদিন আমাদের আঁভষ্ুক্ত কর। আমি চাই 
না, তুমি নিজের কু'ড়োমর জন্য কষ্ট পাও। তাই উঠো এবং কাজ 
নিজের সিদ্ধান্তে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। শিশদর সঙ্গে অবশ্যই 
এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে আপনার কণ্ঠে আপনি যে উচিত কাজ 
করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ অন্যভূত না হয়। যুক্তিসঙ্গত দাবিতে ছিশ্‌ 
মন সর্বদাই সাড়া দেবে। তার জানা উচিত যে জীবনে এমনাকছ্ নিয়ম 
আছে যা পালন করতে হয় বিনা শর্তে। এরূপই একটি নিয়ম হচ্ছে _ 
নিয়ামত দৈনন্দিন শ্রম! মানুষের পক্ষে শ্রম খাদ্যের মতো, নিদ্রার মতো 
প্রয়োজনীয়, যাতে সে এ পাঁথবীতে বাস করতে পারে, যাতে সে তার 
মানবীয় সঙ্জাবনাসমূহ কাজে লাগাতে পারে। 

পাঁরিশ্রম করার এই দাঁবাটিতেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মানাবক শিক্ষার 
কার্যকর দিকাটি। 


মেয়ে এবং ছেলে 


মেয়েদের বিষয়ে। মেয়ের মা-বাবা হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আমরা 
মায়েরাও তো এক কালে ছোট ছোট মেয়ে ছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও অনেক 
সময় নিজের মেয়েকে বুঝতে খ[ব কষ্ট হয়। মেয়ের বয়স ষোলো বছর, ভার 
কীসব বাস্ধবী জুটেছে যাদের বিশ্বাস করা যায় না, সে [সিগারেট খেতে 
শুর করেছে, দু'বার বাড়িতে রাত কাটায় দন _ ব্ডাদ্ধহারা হওয়ার জন্য মা'র 
পক্ষে এই-ই যথেন্ট। এবং তানি বুদ্িহারা হলেনও। কিন্তু এমনাক বাদি 
হারয়েও আমাদের চেতনা শাক্ত টিকিয়ে রাখা উাঁচত। 

আমরা মাতিচ্ছন্ন মায়েদের অদম্য সব্রিয়তার বিরুদ্ধে। সবই ঘটে থাকে। 
ব্যাপার-স্যাপার অনেক সমর যা ভাবা হয় এমনকি তার চেয়েও অনেক 
মারাত্মক রুপ নেয়। কিন্তু তা সত্বেও মায়েদের মাথা ঠিক রাখা উচিত। 
তাঁদের চেতনা শক্ত লোপ পেলে চলবে না 

সময় সময় আঁত শান্ত ও সরল মেয়ে হঠাৎ এত রহস্যময়ী হয়ে উঠে 
যে বড়রা কিছুতেই তার মনের কর্থা বুঝতে পারে না। 

বছর কয়োক আগে উচ্চ শ্রেণীর 'কিছন ছাত্রী চোখ, ভুরু আর ঠোঁটে রঙ 
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লাগাতে শুরু করল। সে ছিল মহামারীর মতো ব্যাপার। মেয়েদের কত 
তাতে কোন ফল হল না। ক্লাস টিচার একাঁদন এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 
কাঁসের জন্য সে চোখে, ভুরুতে ও ঠোঁটে রঙ লাগায়। তখন ছান্নটাটির মনে 
দেখা দিল মেয়েসলভ আশঙ্কা: পাঁরচিত ছেলেটির বয়স আঠারো বছর, 
পেয়ে আসছে, তার চোখগদুলো একেবারে সাধারণ _- সে আয়তলোচনা নয় ; 
এবং ছেলোট তার দিকে তাকায় না, আর তার মনে হয় যে একমান্র এই 
ভাবে ছেলোটকে আকৃষ্ট করা সস্ভব। মেয়েটি ঠিক সে কথাই বলল: “ওর 
তা গছন্দ হয়? 

তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মতো মেয়েটির সঙ্গে কথাবাত হয়। তাকে যখন 
জিজ্ঞেস করা হল, ছেলেটির মন কাড়ার জন্য তাকে বাঁদ মদ্যপান করতে 
হয়, সিগারেট টানতে ও অন্য কোন কুকাজ করতে হয় তাহলে সে কী 
করবে। প্রশ্নটি শানে তরুণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তখনই তাকে 
বোঝানো হল যে পরের রুচির কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, ব্যক্ত 
হিশেবে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা উচিত এবং নিজের প্রাত নার"র শ্রদ্ধা 
থাকা প্রয়োজন। 


_- ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্য আমরা সবকিছু করতে রাজশী আছি। 

-* হ্যাঁ ঠিক কথাই বলেছেন, তবে অনেক সময় এই মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম করতে 
গিয়ে আমরা নিজের এবং আমাদের সন্তানের মধ্যেকার সেতুগন্লো জহলিয়ে 1দই। 
আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে -- এই সেতুগনুলো গড়া। তা গড়া উচিত সর্বদা, 
'নিরবাচ্ছিত্নভাবে। 


.ক্লাস টেস্টের পরে 'শাক্ষিকা মেঝে থেকে ধামসানো একটুকরো কাগজ 
তুললেন এবং ওটা নকল ভেবে পড়তে লাগলেন। কিন্তু তা ছিল চিঠি _ 
অন্টম শ্রেণীর এক ছাত্র একটা মৈয়েকে লিখেছে। ১৬ বছর বয়সী এই ডন 
জ.য়ান ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে তার সনাম চিঠিতে সযত্কে যাঁকছু লিখেছে 
তা বলার অযোগ্য। তবে চিঠির [বিষয়বস্তু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা জানত, কারণ 
এক সার থেকে অন্য সারতে ডাক পাঠানোর সময় পত্লালাপের গোপনীয়তা 
বজায় থাকে না। 

ক্লাসের পরে ছেলেমেয়েরা একটি মিটিং ডাকল! তারা খুব তর্কাতার্ক 
করল, এমনাকি একেবারে শান্ত ছেলেরাও 'বিক্ষু্ধ হয়ে উঠল। মেয়েদের মধ্য 
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থেকে কেউ একজন পত্রলেখককে জিজ্ঞেস করল: “তোর বোনকে যাঁদ কেউ 
এরুপ চিঠি খত তাহলে তুই কী করাতিঃ ছেলেোটকে বলা হল যে 
ছেলে হয়ে, পুরুষ হয়ে তার এরূপ জঘন্য কথা লেখা উচিত হয় নি, তদ্দারা 
সে যাকে লখেছে কেবল তাকেই অপমানিত করছে না, নিজের মা ও বোনকে, 
তার যেকোন প্রিয় মাহলাকেও অপমানিত করতে দিচ্ছে। 

আর সেই মেয়েটি _ যার নামে চিঠিথানা লেখা হয়েছিল _ বেশ 
শান্তভাবেই বসে ছিল। তার মুখের ভাবাঁট দেখে মনে হল, একটু 
গ্রহণযোগ্য আকারে লিখিত হলে সে অনুরুপ প্রস্তাবে কোন আপাতত করত 
না। মিটিং যখন শেষ হল শ্রেণী শাক্ষিকা মেয়েদের একটু থাকতে বললেন। 
তখন আলাপ শুর্‌ হল নারীর মর্ধাদা ও গর্ব নিয়ে, ছেলেদের কাছে 
সাফল্য এবং লভ্যতার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে সে 'বিষয়ে। কেবল তখনই 
তার এরূপ ভীতি ও লজ্জা হল যে তাকে সবাই বিশ্বাস করে ফেলে _- সে 
বুঝল যে সে অপমানিত, এবং এই অপমানের কথা অনেক 'দন তার মনে 
থাকবে। 

পছন্দ হওয়ার বাসনা- সে হচ্ছে নারীদের অন্যতম প্রধান ও চিরন্তন 
গদুণ, তা তাদের যেকোন পারস্ছিততে হীন ও রুক্ষ না হতে সাহায্য করে। 
মেয়েদের অনেক ব্রিয়াকলাপের 'ভান্তিতে এই বাসনাটিই থাকে, কিন্তু প্রায়ই 
তারা তাতে মান্রাজ্জান হারিয়ে বসে। আর বখন জাবনে কোন ব্যাপারে গভীর 
কোন আকর্ষণ নেই, তখন এই বাসনা সেই সমস্ত শোচন+য় পাঁরণাম ডেকে 
আনে যা আমাদের এত আশঙিকত করে । যৌবন থেকেই মর্ধাদা রক্ষা করতে 
হয় _ ৯৬ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা এ নিয়ে তেমন গভীর চিন্তা 
করে না। ১৬ বছর বয়সে প্রায়ই মনে হয় যে আজ যাঁদ, এক্ষ্ান যাঁদ 
সাফল্য ও সুখ না আসে, তাহলে আর কখনই আসবে না, এবং সেই 
জন্যই তা অনাঁতিবিলম্বে অর্জন করা উচিত। ঠিক তখনই সবচেয়ে দরর্বলদের 
কাছে সমস্ত উপায়ই ভালো বলে মনে হয়। মেয়েরা ভাবতেও পারে না 
যে ছেলেরা পূরুষ হয়ে স্বাভাবিক নিয়ম অন্সারে সাধারণত সেই সব 
তরদণীদেরই বিয়ে করে, যারা কম দৃশ্মান ও দর্লভ। 

ভণ্ড হওয়ার দরকার নেই। এমনও ঘটে থাকে। কোন নারী অসফল 
প্রেমের জন্য কোন তরুণীকে দোষ দেবে না, পরে তার ঘতই কষ্ট হোক 
না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। তবে বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই কম্ট ভোগ 
করতে হয় প্রেমের দরুন নয়, উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলের জনা, পরে দৌর হয়ে 
যাবে এই ভয়ে আগেই অনেককিছন জানার প্রচেষ্টার দর্ন। কিন্তু প্রায়ই 
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তরুণী লক্ষ্য করে না যে সে খারাপ লোককে ভালোবাসে, তার কজ্পনায় প্রিয় 
মানুষটি সেই সমস্ত গুণের আঁধকারা হয়ে উঠে বা থেকে দে বাঁণত। 
অবশেষে ভালো ও ব্যাদ্ধমতী এক তরুণী প্রিয় মানুষটিকে সংশোধন করতে 
না পেরে ও নিজের কাছে ধরে রাখতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
“আমায় কেবল বলবেন না যে ও খারাপ। সবাই তা বলছে, আর আমি 
ওকে ভালোবাসি। আমি সমন্তকিছ্‌ ক্ষমা করতে প্রস্তুত। ও কেবল 
আমার কাছে আসুক । আমার সঙ্গে ও সুখে থাকবে। 

এর্‌ূপও ঘটে! এখানে বলার কী আছে? তরুণনীটি তাকে শোধরাতে তো 
পারবেই না, বরং নিজেকেই হান করবে। 

সর্ককালে স্বদেশে ভালোবাসা হচ্ছে নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় 
জিনিস। ভালোবাসা তার আন্তত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে তবে নারীর 
জীবনে এমনও মুহূর্ত আসে যখন সে বুঝতে পারে যে সে অন্যের আপ্রয়। 
তখন সমস্তাকছ্‌ ছিন্ন করে এবং কেবল নিজের মর্যাদা বোধ বাঁচিয়ে 
রেখে তার চলে যাওয়া, উচিত। মেয়েদের এটা জানা থাকা দরকার। তাহলে 
যৌবনে ব্রযজেডি কম হবে। যখন অন্যকে বশ পছন্দ করা হয়, তখনও 
তরুণীকে মানুষ থাকতে, তার মন্যস্যত্ব বজায় রাখতে পারা চাই। 'কল্তু 
আমরা বাঁড় বা স্কুলে আমাদের মেয়েদের তা শেখাই না। 

আজ যখন কেউ কেউ নারীদের অবলা বলে অভিহিত করে তখন হাঁস 
পার। কেবল শীক্তি আর গর্ববোধ, যেকোন পরিস্থিতিতে মানুষ থাকতে পারার 
ক্ষমতাই নারীকে স্ন্দরী করে তুলে। মেয়েদের জানা উচিত যে নারী হওয়া 
কত ভালো । 

আমাদের মনে হয় যে সবচেয়ে কঠিন কলাটি হচ্ছে _- মেয়ের বন্ধ, 
হয়ে থাকা। বান্ধবী নয়, ঠিক বন্ধ। আর মেয়েরা যাতে আমাদের বিশ্বাস 
করে তার জন্য এমনাক মনে মনেও ভাবা উচিত নয় যে তারা আমাদের 
চেয়ে খারাপ। তারা ভিন্ন, তারা অন্য কালের, তারা যাতে আমাদের দশম 
শ্রেণীতে বিশ্বাস করে সেই জন্য তাদের প্রথম শ্রেণীতে বুঝতে পারা উচিত। 
তাদের প্রা্তি সম্পর্কে অলথচিত্ত হতে হবে। কিভাবে নার হওয়া যায় _- 
এ হচ্ছে বিরাট এক বিজ্ঞান। তা অধ্যয়নের পক্ষে সময় সময় পুরো একটি 
মানব জীবনও যথেষ্ট নয়। তই. মায়েরা, আসুন, ?নিজের মেয়েদের সঙ্গে, 
প্রাতবার নতুন ক'রে আমরা এই বিজ্ঞানটি রপ্ত কাঁর এবং নিরালায় ঘন ঘন 
সেই সময়াটর কথা স্মরণ কার, যখন আমরাও মেয়ে ছিলাম। 

ছেলেরা । আপাঁন কি কখনও ভেবেছেন যে আগে হোক অথবা পরে হোক 
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আপনার ছেলেকে একদিন পুরুষ হতে হবে, তাকে সেই ব্যা্ত হতে 
হবে যাকে প্রাচীন কালে আানবকুলের শাক্তশালী অংশ এবং এমনাঁক 
জাতির শ্রেম্ঠাংশ বলে আঁভহিত করা হত? 

এ কোন আলঙ্কাঁরক কথ্য নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব প্রশ্ন! 

একবার আমরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রমণাভিবানে গিয়েছিলাম। অনেক 
সন্দর সান্দর জায়গা দেখি, অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ঘটে। এক কথার, প্রায় সবাকছুই ভালো চলাছল। প্রায় সবাঁকছন, তবে 
সমস্তাকছন নয় 

..একাদন আমরা পর্যটন শিবির থেকে দূরযান্রার উদ্দেশ্যে বৌরয়ে 
পড়লাম। আমরা আগাাপছ না ভেবে সবচেয়ে লম্বা পথাঁট ধরলাম, এবং 
সাধারণ হিসাব অনুযায়ী, সে দিন আমরা প্রায় চাল্লশ কিলোমিটার 
হে'টেছি। আমরা যে কা রুান্ত হয়োছলম সে কথা না বললেই ঢলে। 
আমরা গ্রামে পেণছেছিলাম কোন মতে, কেবল এক অভিমানের জোরে। 
ফেরার পথে, যখন আমাদের মেয়েদের শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল, ছেলেরা 
প্দরূষের মতো জোর কদমে পথ চলতে থাকে এবং আমাদের সবাইকে 
পেছনে রেখে আগে গ্রামে ফিরে যায়। এ কথাটি তাদের মাথায়ও আসে 
নি যে আভযানের সময় তামাসা, হাসিঠাট্টা, এমনাক পাশে চলা নীরব 
একাঁট ছেলেও কত বড় সমর্থন, মেয়েদের এবং তাদের দিজেদেরও তাতে কত 
প্রয়োজন! কিন্তু তারা চলছিল পেছন পানে না তাকিয়ে। তাদের দৃষ্টি 
ছিল কেবল সামনের দিকে। কিন্তু তা যে কত অন্যায় সেটা ছেলেরা বুঝে 
নি, বুঝতে পারে নি? 


_ আসল সুখ তো তখন, যখন আমায় কেউ বোঝে। ছেলেমেয়েদের আমাদেরকে 
বোঝা উচিত, তাদের বোঝা উচিত আমাদের ক্লান্তি, তাদের নিয়ে আমাদের "চিন্তাভাবনা । 
_ সুখ মেলে তখনই যখন আপনায় কেউ বোঝে £ সাত্য কথা, তবে প্রকৃত সুখ 
কেখল পারসপাঁরকতায়, আর তার মানে আমাদেরও ছেলেমেয়েদেরকে বুঝতে হবে। 


মায়েরা ছেলেদের জন্ম দেন, এবং তাদের অনেকে একদিন প্নরূষ হবে, 
শাক্তশালী, সাহসী ও দাঁয়ত্শীল লোক হবে, যারা নিজের পাঁরবার, 
নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করবে, যারা সাত্যিই হচ্ছে জাতির শীক্ত ও গৌরব, 
আর অনেকে আবার বয়গপ্রাপ্ত শিশুই থেকে যাবে -_ যারা আত্মাবস্বাসহীন, 
নিজের দুর্বলতা ভালোবাসে এবং এই দুর্বলতার দঝ্ুন হামেশা নিজের 
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অসবখী বান্ধবী, স্ত্রী, মা ও মেয়েদের আপন পৌর্ীষক শ্রেষ্ঠত্বের কথ্য 
স্মরণ করিয়ে দেয়। 

পুরষোচিত গদণাবালকে অনেকেই আজ সেকেলে কোনাঁকছন বলে গণ্য 
করে, তা দেখলে লজ্জাবোধ করে। 

পূর্বোক্ত আভিযানে ছেলেদের আচরণ ?নয়ে তর্ক শুর হলে ছেলেরা আমাদের 
বলল যে কঠিন ম্হূর্তে, প্রকৃত আম্মপরাক্ষার সময় তারা কাউকে ত্যাগ 
করবে না। কিন্তু আগ্মপরাক্ষার সময়াট না-ও তো আসতে পারে, এবং তা 
যাতে কখনও না আসে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেস্টা করাছ। প্রাত্যাহক 
জীবন গঠিত হয় খ্ধাটনাটি ব্যাপার দিয়ে, এবং খংটিনাটি ব্যাপারেই প্রকটিত 
হয় চারন্রের বারত্বপূর্ণ ও স্বার্থপর 'দিকগুলো। আমরা, যাঁদ চূড়ান্ত 
মুহূর্তের জন্য নিজেদের সেরা গুণাবাল রেখে দিয়ে বর্তমানে কোন রকমে 
বেচে থাঁক, তাহলে আমরা চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছব শুন্য হাতে । জীবন _ 
এ কোন রচনা নয়ন, তাতে কাটাকুটি করা পাস্ডুলীপর কোন স্থান নেই। 


জীবনের পথ সন্ধান 


পেশা নির্বাচন 


মান্য গহীত শত শত, হাজার হাজার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটিরই আপন 
তাৎপর্য, ভূমিকা আর অদ্‌ন্টের উপর প্রভাবের বিচারে এই সিদ্ধান্তাটর 
সঙ্গে কোন তুলনা হয় না: কী হব, কোন্‌ পথে চলব, কোন্‌ ক্ষেত্রে থেকে 
মানুষের সেবা করব। 

দক্ষতার উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত জটিল প্রশ্নাদর গভীরে যাব না। 
আমরা কেবল বাস্তবতার দিকেই দৃম্টি রাখব, যার সঙ্গে মা-বাবা ও প্রত্যেক 
শিক্ষক সুপারচিত। অস্টম বা দশম শ্রেণীর স্কুল শেষ করা ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে একেবারে এক রকমের এমনাক দ: জনও হয়, না। প্রত্যেকের আছে 
নিজস্ব ঝোঁক, প্রবণতা, দক্ষতা, আর সময় সময় মেধা ও কখনও কখনও 
প্রাতভা। জীবনের পথ নির্বাচিত হওয়া উচিত সর্বাগ্রে এগুলো 'দিয়ে। 


পেশাগত, প্রষ্াকজিগত 


'কারখানার জন্য চাই: টার মস্তি, টার্নার, মালিং মোশন অপারেটর, 
গ্রাইন্ডার... পনর্মাণ ক্ষেত্রে ক্রেন-চালক, ?ফিটার আর কংক্রিট ওয়ার্কার-এর 
দরকার আছে... সোভিয়েত ইউনিয়নের বহ? শহরেই এরূপ বিজ্ঞাপন 
চোখে পড়ে। 

বৈজ্ঞানিক-প্রযক্তিগত বিপ্লব বদলে দিয়েছে খোদ শ্রমের চরিব্র। প্রতি 
বছর শত শত পুরনো পেশার বিলোপ ঘটে এবং দেখা দেয় শত শত নতুন 
পেশা। অতি প্রাচীন ও প্রচলিত পেশাগুলো নতুন সারে সম্‌দ্ধ হয়ে উঠে। 
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দেশে প্রচুর সংখ্যক সমর্থ ও দক্ষহস্ত শ্রামিকের প্রয়োজন আছে। 

তবে আধ্দনিক উৎপাদন ৪ বা & ক্লাস শেষ করা লোককে কাজ 
দিতে পারে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা সরাসারভাবে নির্ভর করে কর্মরত 
জনসংখ্যার প্রধান অংশটির শিক্ষার মানের উপর। মাধ্যমক শিক্ষাসম্পন 
শ্রামক ২ গুণ দ্রুত গাঁতিতে তার দক্ষতা বৃদ্ধ করে, ৫ গুণ বোঁশ 
র্যাশনালিজেশন প্রস্তাব দেয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে জাঁড়ত জ্ঞান এবং বৈষাঁয়ক 
উৎপাদনের প্রাক্রয়ায় সে জ্ঞান সৃজনমূলকভাবে প্রয়োগ করতে পারার 
ক্ষমতা _ এ দুই-ই খুব গ্রুত্বপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তি উন্নত ও বিকাশত 
হচ্ছে কেবল হীঞ্জনিয়র আর িজাইনারদের মেধাগত প্রয়াসের .কল্যাণেই 
নয়, কোটি কোটি শিক্ষিত শ্রামকের সমষ্টিগত ব্বাদ্ধর কল্যাণেও। 

যে-কাজে চিন্তা ও ব্রাদ্ধর দরকার হয় না, শিক্ষিত কোন ব্াক্তি সে-কাজ 
ক'রে তৃপ্ত লাভ করে কষচিং। কেবল নিজের জ্ঞানের সজনমূলক প্রয়োগের 
্র্রিয়ায়ই সে নৌতিক পারিতপ্ত পায়, আঁত্মক দিক থেকে বিকশিত হয় এবং 
আনন্দপনর্ণ জীবন যাপন করে। 

স,তরাং তরণ শ্রামকদের সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মান _ এ হচ্ছে 
তাদের প্রেরণাপ্রাপ্ত সজনশীল শ্রম, তাদের সবাঙ্গীণ ও সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ 
এবং তাদের নৌতিক সংস্কৃতির উচ্চ মানের প্রধান শর্ত। 

সোভিয়েত স্কুল মানুষকে তার 'শক্ষাকার্য অব্যাহত রাখার প্রাতি প্রবণ 
করে তুলে তার জ্ঞান পিপাসা বৃদ্ধি করে, সাংস্কৃতিক চাহিদা গড়ে 
তুলে। কেবল জ্ঞানা্জনে প্রয়াসী ব্যান্তই সর্বাঙ্গীণ ও সঙ্গতিপরূর্ণভাবে 
বিকশিত হতে এবং সমাজের সবচেয়ে বোঁশ উপকার করতে পারে। 

আজ সোভিয়েত ইউানিয়নে জাতীয় অর্থনীতর জন্য দক্ষ শ্রামক গড়ার 
কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করছে পেশা ও প্রয্যাক্তগত িশক্ষা ব্যবস্থা। দেশে 
আছে অনেক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল, ওগুলোতে ছয় সহপ্রাধক রকমের 
শিক্ষা দান করা হয়। প্রাত বছর এই সমস্ত স্কুল সমাপ্ত করে ২০ লক্ষাধক 
তরণ-তরুণী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিবার্ধক এবং এমনাঁক 
চতুর্বার্ধক শিক্ষার মাধ্যমক পেশা ও প্রয্ক্তগত স্কুলের সংখ্যা 
নিরবাচ্ছিননভাবে বাদ্ধ পাচ্ছে। ওগদুলোর পাঠ্য ও বৈষাঁয়ক ভিত্তি সাধারণত 
খুবই মজব্ত, ওখানে শিক্ষকতা করেন স্যদক্ষ শক্ষক আর ইঞ্জনিয়ররা। 
স্কুলগদলো পর্ণ মাধ্যামক শিক্ষাসম্পন্ন শ্রামক, দক্ষ শ্রামক প্রস্তুত করে, 
এবং এদের শ্রম বন্তুতপক্ষে হীঞ্জনিয়ারং ও প্রযুক্তিগত কমঁদের শ্রমের চারত্র 
গ্রহণ করে৷ 
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আধুনিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল _ এ হচ্ছে টেকনিকেল কলেজের 
মতো, অর্থাৎ বিশেষ মাধ্যামক শিক্ষা প্রতিজ্ঞানের মতো স্কুল। তাই মাধ্যমিক 
পেশা ও প্রযাক্তগত স্কুলের ১০ শতাংশ সেরা স্লাতককে প্রত বছর উচ্চ 
শিক্ষণ প্রাত্ঠানে ভার্ত হতে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেব মনোযোগ দেওয়া 
হয়ে থাকে তরদণ-তরুণীদের নৌতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির দিকে । খোদ 
মানুষের সংস্কৃতি, তার শিক্ষার মান, কর্মিদলের প্রাত তার মনোভাব _ 
এ জিনিসগুলোর দিকে নজর না দিয়ে মাধ্যামক পেশা ও প্রয্যাক্তগত 
স্কুলগ্লোতে তরুণ শ্রমিক গড়ার ক চালানো অসন্তব। 


ওরা হবে মা-বাবা 


বহু? কাল থেকেই তর্ক চলছে : ?শিশ _ ?কশোর -- তরুণকে পারিবারক 
জীবনের জন্য প্রস্তুত করা উচিত কি উচিত নয়? কেউ কেউ বলে: আপনারা 
স্রেফ ভালো, উদার, প্রাণোচ্ছল মানুষ গড়ুন, যার থাকবে উচ্চ দায়িত্ব বোধ _ 
এবং এরূপ লোকই আদর্শ স্বামী হবে। অন্যরা আপাঁত্ত করে; তা আপনারা 
আদালতে, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার এরূপ ভালো ও ব্দাদ্বমান লোক 
কি কম দেখেছেন? না, অন্যান্য সমস্তাকছ ছাড়া মানুষের মধ্যে সেই সব 
গ্ণও গড়ে তোলা উচিত যা বিবাহে, পারিবারিক জীবনে খ্যবই প্রয়োজনীয়। 
তখন বিরোধীরা বলে; কিশোরের কাছে, তরুণের কাছে অগে থেকেই 
বড়দের জগর্াট খুলে লাভ কী? তারা তা িজেই খুলদক! বিশেষ 
পাঁরবারিক জীবনের জন্য প্রন্তীতর পক্ষ সমর্থকরা বলে: তারা খাদ 
অন্ধের মতো এই জগতে প্রবেশ করে, জীবনের বই পড়ার বদলে তারা যাঁদ 
সেখানে বর্ণমালা শেখার কাজে বান্ত হয়ে পড়ে তাহলে লাভটা কী হবে? 

এবং আমরা, বলাই বাহুল্য, তাদের দলের লোক। 

কিস্তু এর মানেটা কী _ তরুণ-তরুণীদের ভালো স্বামী-্বী করে 
তোলা, তাদের পারব্যারক জাবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা ঃ শুরুতে 
এরপে একটা সংজ্ঞা নেওয়া যাক: তথাকথিত “যৌন শিক্ষা" পরিভাষ্াঁটির সবচেয়ে 
পূর্ণ ও গভীর অর্থে _ এ হচ্ছে সর্বাগ্রে মানুষের অনুভূত, আভপ্রায় 
আর আচরণের সংস্কৃতি গঠন, ব্যাক্তির নৌতক ও কান্তগত ভিত্তি নির্মাণ। 
তা শ্মরূ; হওয়া উাঁচত ?শশনর জীবনের প্রথম বছরগুুলো থেকে... 
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তার মানে, প্ারিবারক শিক্ষা (ভাবী সংসারী লোক গড়া, কথাটি 
বোঝানোর জন্য আমরা এই পাঁরভাষাটিই ব্যবহার করব) শ্দুরু করা দরকার 
প্রাকস্কুল বরসেঃ বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে নাঃ না, আগে নয়। কারণ 
পারবারক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা মানে হচ্ছে সর্বাগ্রে উদার ও হিতৈষা 
করে তোলা, সাথীত্বের অনুভূতি গড়ে তোলা । 

কোন এক পাঁরধারের কথা ধরা যাক। স্ধামী, স্ব, দুই সন্তান। 
তাদের জীবনটি স্মশৃঙ্খল, প্রত্যেকে নিজ নজ কাজে ব্যস্ত। বাঁড় সর্বদ্য 
পরিষ্কার-পারিচ্ছন্ন, সমস্তাকছ, গোছানো। লোকজন এলে আদর-আপ্যায়নে 
কোন ভরাট হয় না। তারা সানন্দে ও সাগ্রহে আঁতাথদের বরণ করে... কিন্তু 
ত সত্বেও এই লোকেদের কাছে ঘন ঘন যেতে ইচ্ছে করে না! তার কারণ, 
আঁভন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই 
শুরু হয় পারস্পারক নিন্দা আর বিদ্দুপ, বঙ্গাত্মক মন্তব্য। পরস্পরের 
বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবহেলার সঙ্গে কথা বলে তারা যেন আনন্দ লাভ করে। 
তখন তারা সাধারণত কারো নাম নেয় না, কেবল সর্বনাম ব্যবহার করে: 
সে, ও। এরূপ সম্পর্কে দ্বামী-্ত্রী দু'জনে বহ্‌কাল আগেই অত্যন্ত হয়ে 
গেছে, এবং এটাকে তারা পারবারিক গরাঁমল ও অশান্তর লক্ষণ বলে গণ্য 
করে না। পরস্পরকে খোঁটা দেওয়া, অপমানকর কথা শোনানো _ এ 
ব্যাপারগুলো তাদের সম্পকে, তাদের জীবনের নিয়মে পাঁরণত হয়েছে। 
সেই জন্যই এই 'আরামদায়ক', আতিথিপরায়ণ বাড়ীটিতে যেতে ইচ্ছে করে 
না। 

তাদের বাড়িতে কি সর্বদাই এরুপ অস্বাস্তকর পাঁরবেশ ছিল অথবা 
তা কাল প্রবাহে গড়ে উঠেছে ? সম্ভবত এরূপ পারস্পরিক অশ্রদ্ধার কারণাঁট 
হচ্ছে এই যে ছোটবেলায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কাউকেই সৌহাদর্ণপূর্ণ সম্পর্ক 
কা 'জানস তা শেখানো হয় নি। 

ছেলে ও মেয়েদের, তরুণ ও তরুণীদের পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে 
শেখানো উচিত। আমাদের কতব্য হচ্ছে আমাদের সন্তানদের মধ্যে প্রকৃত 
সোহার্দা বোধ গড়ে তোলা, এবং তা পরবতাঁ কালে স্বাভাবক পারবাঁরক 
পাঁরবেশের জন্য দ্‌ঢ় ভিত্তি গড়ে দেবে। 


__ আপনার কি মনে হয় না যে আজকালকার ?কশোর-ফকিশোরীরা আগে প্রেমে পড়ে, 
আগে থেকে যৌন সম্পর্কের লঙ্গে জাঁড়ত প্রশ্নাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে আরস্ত করে? 

__ অবশাই। অন্য রকম হতেও পারে না। আক্সেলেরশন মানেই হচ্ছে সমস্ত 
ফলাফল সহ যৌন প্রারাতি দ্রুতকরণ। 
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_ আহলে কী করাঃ 

-- সত্যকে স্বীকার করা এবং আধুনিক ছেলেমেয়ের যেমনটি আছে, ঠিক সেই 
ভাবেই তাদের গ্রহণ করা! আপানি তাদের যে রূপ দেখতে চান সেভাবে গ্রহণ করলে চলবে 
না। পারিবঝরিক জীবনের জবা প্রস্তুত _ এ শ্রমের জন্য প্রস্থৃতির চেয়ে কোন অংশেই 
কম কঠিন ও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। 


.এছোট্র ছেলেটি দুঃখ পেয়েছে কাঁদছে। শক রে তোর হলটা ক, 
মেয়েলোকের মতো কাঁদাছস যে! _ বলেন ব্যবা। তান __ পদরদষ, স্বামী 
ও পিতা __ একাঁট ভূল পদক্ষেপ করলেন : নারীর প্রাত _- মা ও স্ত্রীর প্রাতি 
অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। এরূপ তরূণ কি সহদয় স্বামী হতে 
পারে? 

..মা, বাবা ও ছোট ছেলে। তিনজনই রাস্তা দিয়ে চলছে, হাসছে। পরে 
ছেলেটি কী যেন চাইল, জেদ করতে লাগল। মা তাকে আঙুল দোঁখয়ে 
হাক দেন। ছেলে ঘুষি পাকায়। আর বাবা? এক্ষনি হত ধরে ওকে 
থামাবেন... কিস্তু থামালেন না। 

..একটা মেয়ে সিশড় দিয়ে সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। তার 
খুবই কন্ট হচ্ছে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একাঁট ছেলে। সাহায্য করা তো দূরের 
কথা, সে এমনাঁক ফিরেও তাকাল না। মনে মনে সব ছেলেই বীর পৃরুষ। 
যাঁদ তারা সবাই বার হয়ে না উঠে, তাহলে সেজন্য আমরা বড়রাই দায়ী। 

খ্যাত পোঁলশ শিক্ষা্দ ইয়ানুশ কর্চাক তাঁর 'প্রেম' নামক 
প্রাশক্ষণমূলক গল্পটিতে এক মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: 'তুই চিছেই 
ছেলেদের ঘ্‌ণা কারস, মিছেই তুই ভাবাছস যে তারা সবাই রুক্ষ, ককর্শ 
ও নিদর়্। তারাও তো ভাবে যে সব মেয়েরা নিন্দ্‌ক, বাচাল আর মূখ 
ভেংচাতে ওস্তাদ।” এবং আভজ্ঞ শিক্ষাবিদ তাঁর বক্তব্যটি শেষ করেন এর্প 
উপদেশমনূলক তামাসা ?দয়ে : “ওরা খারাপ নয়, ওরা ম্রেফ অন্য রকম।” 

এই পারস্পারক দতক্তা নিয়ে হাসাহাঁস করা যায়, এই উদাসীনতার 
প্রাত উদাসীন থাকা যায়। কিন্তু তা কি এরূপ এক বাচ্ছন্নতার মনোভাব 
গড়ে তুলবে না যা পরে দুর করা খুবই কঠিন হবে? 

..ভ্রমণাভিবান, ক্লান-সাঁতার, জলের নপীলমা, তৃণের সৌরভ । এবং অবশ্যই 
ক্যাম্প ফায়ার, সামান্য রান্নাবান্না, গিটার বাজিয়ে গান, ফুটবল খেলা । নতুন 
নতুন স্থান ও সান্দর সুন্দর ভুদ্‌শ্য দর্শনের পর প্রভাবের তারতা। ঠাট্া- 
তামাসা, হাঁস, আনন্দফুর্তি। তা মৈত্রী আর সৌহার্দ্য না গড়ে পারে কঃ 
এরূপ সম্পর্ক একবার গড়ে উঠলে তা সম্ভবত সংদীর্ঘ কাল টিকে থাকবে। 


৩৮৬ 


এই শিশুসুলভ দৈতীতে স্রেফ বাহ্যক লক্ষণ জানিত প্রেমাসাক্ত যথেষ্ট 
পাঁরমাণে হাস পায়, সত্যকে বোঝার সেই ক্ষমতা গড়ে উঠে যা পরে তাদের 
ব্যাক্তগত জীবনে খুব কাজে লাগবে! 

ফিল্ম বা নাটক দেখার পর তর্কাবতর্কও প্রেমের অর্থ সম্পকে জনের 
সম্পকেরি বিষয়ে, পারিবারক জীবনের নিয়ম ও নীতি সম্পর্কে সারগর্ভ 
আলোচনার সুপারবেশ সৃষ্টি করে। 

িশোরদের আচরণের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহেই ভাবী বর-কনে আর 
স্বামী-স্বীর জন্য অনেককিছু নির্ধারণ করে। 

আলাপ করতে পারা, কথা বলতে পারা, কথ্াবাত্ণ বলার সময় অস্বান্ত 
বোধ না করা ও মুখ না বাঁকানো, স্বন্দে ও মর্ষাদার সঙ্গে মনের ভাব 
প্রকাশ করা _ শিশ্দ কাল থেকে এই শিক্ষা রপ্ত করতে পারলে তরুণ- 
তরদণীরা বড়দের কাছে কত কৃতজ্ঞ থাকবে! 

নারী-পুরুষের পারস্পারক সম্পকে বিষয়ে, বিবাহ ও পাঁরবারের 
বিষয়ে তরুণদের দজ্টিভা্গ গবেষণা ক'রে সমাজাজ্ঞানীরা বেশাকছ্‌ 
চিত্তাকর্ষক তথ্য লাভ করেছেন। তাঁরা দম্টিভাঙ্গ অনুসারে তরুণদের [তিনটি 
প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। 

প্রথম টাইপ -- সঙ্গীতপরায়ণ। এদের থাকে স্দগঠিত নৌতক ধারণা, 
বিকশিত বোধের-সংস্কৃতি, যুক্তিসিদ্ধ আচরণ। এবং এর ফলস্বরূপ _ প্রেমের 
প্রীতি, তরুণের (অথবা তরুণীর) প্রাতি, ভাঁবষ্যং পারিবারিক জীবনের প্রাত 
স্বাভাবক মনোভাব। 

'ছিতীয় টাইপ -- অতিশয় রোমাশ্টিক বা কল্পনা বিলাসী । এদের থাকে 
আদর্শায়ত ধারণা, “পরাথগত' ধারণা, বান্তব জীবনের সঙ্গে যার কোন 
সম্পর্ক নেই। এই ধরনের তরুণ বা তরুণীরা প্রায়ই বাপ্তব পারাগ্ীতর 
মোকাবেলা করতে অক্ষম, তখন তারা তাদের বদ্ধমূল ধারণা আর বাস্তবতার 
মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কৈউ কেউ এক 
চরমাবস্থা থেকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য চরমাবস্থায় পতিত হয়: এত কাল যে 
স্ন্দর ও উদাত্ত প্রেমে বিশ্বাস করেছে হঠাৎ তাতে পূর্ণ আবশ্বাস দেখা 
দেয়। 

তৃতীয় টাইপ _- আঁত্মক দিক থেকে নিঃস্ব। এদের ক্ষেত্রে নারী-প্রুষের 
পারস্পারক সম্পর্ক সম্পর্কে সরলীকৃত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ- 
তরদণীরা (এবং বিশেষত তরুণরা) এই সম্পর্কে কেবল এক দৈহিক আকর্ষণ 
অনদ্ভব করে, শারীরিক চাঁহদ্‌ পূরণের উপায় দেখতে পায়। 


চা ৩৮৭ 


প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজটি খুবই স্হঙ্জ: যুবক বা ফুবতা যাঁদ 
নোতক পাঁরণাঁত লাভ করে থাকে এবং নির্ভুল ধারণার আঁধকারা হয়, তাহলে 
তাকে কেবল এটাই বোঝানো দরকার যে তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, 
প্রেম-ভালোবাসা অবশ্যই আসবে, আসল কথা হচ্ছে সে যেন তর 
নশীতগনলোর প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা না করে, এবং তখনই প্রকৃত ও গভার 
অন্দভ্ীত দেখা দেবে। 

অবশ্য এখানে সবাক] তেমন সহজ নয়। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গেই 
ভালোবাসার যোগ্য লোকের সাক্ষাৎ ঘটে না। অনেক সময় নিরাশও হতে 
হয়, ষল্দ্ণাও ভোগ করতে হয়। এমনও ঘটে ষে অযোগ্য লোকের সংস্পর্শে 
এসে অথবা প্রাতকূল পাঁরস্থিতি হেতু ধারণার সঙ্গীত নম্ট হয়ে বায়, ধারণা 
বিকৃত আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় শশক্ষক ও মা-বাবাদের প্রচুর খাটতে 
হর: তখন তরুণ বা তরুণীর পূর্বেকার দাচ্টিভঙ্গিতে আবার বিশ্বাস 
জাগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। আগের দাষ্টভাঙ্গর স্দ্‌ঢ় ভাত্ত থাকলে 
তরুণ প্রায়ই প্রেমের প্রতি, পারিবারিক জীবনের প্রাত ফের স্বাভাবিক 
মন্যভোব পোষণ করার শাক্ত খুজে পায়। 

'ভাববাদীদের' ক্ষেত্ে ব্যাপারটি কিন্তু অনেক জাঁটিল। এদের ধ্যানধারণায় 
বাস্তবতার উপাদান ঢোকাতে হয়। প্রেমের জাঁটলতা সম্পকে পাঁরবারিক 
জীবনের কন্টকাঠিন্য সম্পর্কে এদের সঙ্গে হয়তো অনাদের চেয়ে যোঁশই বলা 
উচিত। আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এ কাজটি সময় মতো না করলে 
পরে তরুণ স্বামী-স্তী পরস্পরের জীবন দযর্বষহ করে তুলতে পারে। 
একেবারে তরুণ বয়সে আঁধক সংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ঠিক এই 
কারণেই _- আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য হেতু। 

তা সাধারণত এই ভাবে ঘটে। শুরুতে তরুণ দর্পাতি মহাসুখে 
পারিবারিক জীবনের নতুন নতুন মাধূর্য আবিচকার করে। কিন্তু যেই 
পারিঝাঁরক সুখের সমস্ত দিক আঁবজ্কৃত হয়ে যায়, অমান দাম্পত্য জীবনের 
নতুনত্ব ধীরে ধীরে অপসৃত হতে আরন্ত করে। তখনই সমস্ত দোষররটি 
আর খত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে যা সোৌহার্দেযর সময় চোখে পড়ে নি। জীবন 
হচ্ছে জীবন। মানুষ দৌধন্রাট আর দুর্বলতা নিয়ে গঠিত। তার জন্য 
প্রস্তুত থাকা উাঁচত। 

যাদের ?শক্ষা দেওয়া, আর সঠিকভাবে বললে প্দনার্শক্ষা দেওয়া সবচেয়ে 
কঠিন, তারা হল সেই ববাস্তববাদীরা” যারা আত্রকতাকে মোটেই নারী ও 
পুরুষের মধ্যে সম্পকেরি অপারিহার্য উপাদান বলে গণ্য করে না। 


৩৮৮ 


'রোমান্টিককে' জীবন অবশেষে বাগুত ও বাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে 
শাখয়েও দিতে পারে, কিন্তু রোমাস্টজম থেকে বান্টিত ব্যাক্তি কখনও সেই 
সমস্ত সমদ্ধ অনুভূতির অস্বাদই পাবে না যা জোগাতে পারে কেবল 
অন্প্রাণত বোধ শাক্ত। 

জীবনে প্রায়ই এরূপ ঘটে: কেউ কেউ ভালোবাসে প্রবলভাবে, 
আন্তারকভাবে, মনপ্রাণ দিয়ে, নিজের চারাঁদকে আবেগময় একটি জগৎ গড়ে 
তুলে, এবং এই জগতে গাইতে, হাসতে, ঠাট্টাতামাসা করতে ইচ্ছে করে। 
অন্যরাও ভালোবাসে । কিন্তু সে ভালোবাসা কার্প? বিরাক্তকর। অনুজ্জল। 
নীরস। তা জবলে না, কোন মতে মিট চিট করে। িত্তু তাও ভালোবাসা, 
তবে তার পাশে আরাম নেই, শীত শীত করে। অনুভূতি কোথেকে আসে? 
অবশ্যই এখানে মানূষ অনেককিছুই পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। তবে 
মনম্তত্বাবদ আর শিক্ষাবিদদের অসংখ্য গবেষণা এবং খোদ প্রাত্যাহক জীবন 
দেখিয়ে দিয়েছে যে আবেগের অক্কুরগন্ুলো বিকাঁশত করা যায়। একেবারে 
শৈশবে তা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। 

শিশু ভালোবাসার 'পয়াসী। মা-বাবার গ্নেহমমতা ও স্মন্দর হাঁসি -_ এ 
সবই হচ্ছে ভালোবাসার পাঠশালা। মা ও বাবাকে পরস্পরের সঙ্গে 
বন্ধনকারী অনুভূতিগুলোই হিশহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মা-বাবারা 
ছেলেমেয়ের সামনে এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রায়ই কেন যেন 
লজ্জাবোধ করেন। এমনও দেখা বায় যে স্বামণ স্ীকে আঁলঙ্গন করছেন, 
তাঁকে চুম্ম দিতে চাইছেন, কিস্তৃ স্তা স্তাস্তত হয়ে সরে পড়েন: “তুমি কী 
করছ? এখানে বাচ্চাগলো যে রয়েছে? কিল্তু তাতে হল ক? এরুপ 
খোলাখ্যীল ভালোবাসা ক শিশুদের জন্য চমৎকার এক উদাহরণ হবে 
নাঃ 

শিশ্দর ব্যার্তত্ব সর্বাগ্রে গড়ে উঠে দাম্পত্য জীবন সম্ট মনস্তাত্বক 
পাঁরবেশে। এই পাঁরবেশ হচ্ছে পাঁরবারক সচ্ছলতার প্রথম আবেগগত 
ব্যানয়াদ। এখানে কথা হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের বিষয়ে, দু'জনের 
ভালোবাসার [বিষয়ে । 


_ আচ্ছা বল্‌ তো না, তোর এ সবে কী দরকার? 
- মামণি, আমি যে ওকে ভালোবাস... 

- ক্লাস নাইনে থাকতেই ;! 

- কিস্তু আমরা তো এমন কোনাকিছ্‌ করাছি লা... 
৮ তা হলেও... 
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_ আচ্ছা মা বলে! তো দেখি, কেবল সাঁত্য ক'রে বলো, কবে তুমি আর বাবা চুমো 
খাওয়া-খাওয়ি শুরু করেছিলে? তোমার বরস তখন কত বছর ছিল? 

- যত সব আজেবাজে কথা ভিভ্রেস করছিস... 

__ মা-মাঁণ, তবুও বলো না! সাত্য করে বলো!... 

_ এই ধর, বছর ষোলো হয়েছিল... কিন্তু সে যে অন্য সময় ছিল, বুঝলি? 

_ বুঝলাম: তোমাদের প্রেম করার ইচ্ছে ছিল, তোমাদের প্রিয়ের সঙ্গে চুম; খাওয়ার 
ইচ্ছে হত, আর আমাদের দিনা ওসবে দরকার নেই; আমাদের কেবল পড়াশোনা 
নিয়ে থাকতে হবে! 


সন্তানের প্রীতি নতুন ভালোবাসার আবিভভব ঘটার পরও এই 
ভালোবাসাট টিকিয়ে রাখা খুব গরদত্বপুর্ণ! প্রায়ই এমনাঁটও দেখা যায়। 
প্লেহভরা কথা, মুগ্ধ দৃষ্টি, অনুভূতির তীব্রতা -- এ সমস্তীকছন প্রথম 
সন্তানের জন্মের পূর্ব মৃহূর্ত অবধিই টিকে থাকে। আর পরে সমস্ত 
মনোযোগ, চিন্তা, প্লেহমমতা -- কেবল তার জন্য। অনেক স্বামন-ম্তরী ঠিক 
এর্‌পই ভাবেন যে নারী ও পদরুষের ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবে রূপান্তারত 
হয় সন্তানের প্রীতি উভয়ের ভালোবাসায়। না, তা ঠিক নয়। যখন মা ও 
বাবা পরদ্পরকে ভালোবাসেন, তখন 'শিশ যেন তাঁদের ভালোবাসা শষে 
নেয়, সে আপন অন্তরে ওই ভালোবাসা ধারণ করে। কিন্তু যখনই পিতামাতার 
পারন্পরিক সম্পর্ক থেকে অন্মভূতি চলে যায়, তখন কেবল বড়দের জন্যই 
নয়, শিশুদের জন্যও পৃথিবী ম্লান হয়ে আসে। কেবল কাগজে-পতে 
বদামান এরূপ পাঁরিবারে হশিশুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর পাঁরবেশ বিরাজ 
করে, _ সে হচ্ছে বিদ্বেষের পাঁরবেশ, পারস্পারক বিরাক্ত আর অনাস্থার 
পরিবেশ, _ এবং তা শিশুর মনপ্রাণকে বিষাক্ত করে তুলে। মা-বাবারা 
ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের সম্পকে্র প্রকৃত অবস্থাটি গোপন রাখার 
যত চেষ্টাই করুন না কেন ছেলেমেয়েরা কিন্তু তা ঠিকই টের 
পায়। 

প্রকৃত ভালোবাসা সর্বদা পাঁরবারের জীবন? শীক্ত বা্ধ করে, আনন্দের 
অনুভূতি জাগিয়ে তুলে। তা হচ্ছে শিশুর মানাঁসক [বিকাশের জন্য, ভার 
নৌতিক শিক্ষার জন্য সবচেয়ে সুস্থ পাঁরবেশ। তাছাড়া মা-বাবার প্রকৃত 
ভালোবাসা __ সে হচ্ছে ভবিষাতের সংসারণ ব্যান্তর পক্ষে অন্করণোপযোগণী 
উৎকৃষ্ট এক উদাহরণ । 

তবে এটাও ঠিক যে পরিবার কেবল অন্ভূতির জগংই নয়। এ হচ্ছে 
দৈনন্দিন জীবনের নানা চিন্তা আর ঝামেলার ক্ষে্রও। আমরা যাঁদ আমাদের 
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ছেলেমেয়েদের দত, যান্দ্িকভাবে, আঁতীরক্ত শক্ত ব্যয় না করে অন্তত 
সংসারের ছটা কাজেরও দায়িত্ব নিতে শিখিয়ে দিই, তাহলে তাতে 
ভাবিষ্যতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অনেকটা সহজই হবে। 

আমাদের সন্তান-সম্তাতিরাও, আমাদের ছেলেমেয়েরাও _ যাদের আজ 
আমরা মাথায় হাত বুলিয়ে দচ্ছি, যাদের আজ আমাদের শ্লেহমমতা আর 
উপদেশের প্রয়োজন আছে _ অল্প কাল পরেই, দেখতে না দেখতেই 
পিতামাতা হবে। আর তার মানে, এক্ষুনি আমাদের সেই অদুর ভাঁবষ্যতের 
কথা ভাবা উচিত। 

স্কুলের উচ্চ শ্রেণীগুলোতে বিতর্ক সভায় সুখের বিষয়ে, 'চত্তাকর্যক 
পেশার বিষয়ে, প্রিয় কাজের বিষয়ে, ভ্রমণের বিষয়ে, ভালো বন্ধবদের বিষয়ে, 
প্রেমের বিষয়ে কত কথাই শোনা যায়। কিন্তু সন্তান-সন্তীতরা যে সখের 
অপাঁরহার্য এক উপাদান সে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা শোনা যায় 
না। 

ব্যাপারটি সময়ের উপর ছেড়ে দিয়ে উদ্দেগ প্রকাশ না করলেও চলত: ও 
কিছ না, মাতৃত্ব বোধ, িতৃত্ব বোধ এখনও আসবে । আমরা জান, যে-সমস্ত 
লোকের এখনও কোন সন্তান হয় ি তারা কত ক'রে একটি সন্তান কামনা 
করে, __ নারশরা তিরিশ বছর নাগাদ, আর পুরুষরা সামান্য পরে। কিন্তু 
আসল ব্যাপারাঁটই হচ্ছে এই যে বোঁশর ভাগ লোকই মা-বাবা হয় তিরিশ 
বছর নাগাদ নয়, কুঁড়ি বছরের আগে বা পরে। তাদের মধ্যে, এবং বিশেষত 
ছেলেদের মধ্যে, মাতৃত্ব ও 'পিতৃত্ব বোধ তখনও বিকশিত নয়। এর মানে 
হচ্ছে এই যে, তাদের চিন্তাধারা ওই গতিতে চাঁলত করা উচিত আমাদেরই । 
আমাদেরই তাদের এমনভাবে মানুষ করতে হবে যাতে পরে তারা গ্লেহশশল 
পিতামাতা হয়। 

ভাবী িতামতাদের শিক্ষা শুরু করা উঁচত যথা সন্তব অজ্প বয়সে। 
প্রথম দাঁষ্টতে মনে হয় যে মেয়ের শিক্ষা, ভাবষ্যৎ মায়ের শিক্ষা তেমন 
কোন জঁটল ব্যাপার নয়। শিশ; কালেই মেয়ের মধ্যে মাতৃত্ব বোধ দেখা 
দেয়, যখন সে পূতুল নিয়ে খেলে -_ ওগুলোকে ঘুম পাড়ায়, খাওয়ায়, 
"মান্য করে'। হ্যাঁ, কাট সাত্যই। কেবল পৃতুল নিয়েই নয়. বান্ধবীর 
সঙ্গেও সে 'মাশবঝ" খেলতে খুব ভালোবাসে । কিন্তু এমন এক সময় আসে 
যখন প্যতুলগুলো মেয়েকে আর খাঁশি করতে পারে না, _ আমরা নিজেরাই 
এ ব্যাপারে বড় একটা ভুমিকা পালন করি, বাঁকা হাসি হেসে বাল: “তুই 
এখনও প্তুলগুলো নিয়ে খেলাছস, কিন্তু এখন তুই তো আর ছোট্ট খুকী 
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নস!' িকশোরী মেয়ে তার এই স্বাভাবিক চাহিদার কথা _ সেবাধত করা, 
ঘ্লেহ করা, আদর করা ও ঘুম পাড়ানোর চাহিদার কথা ভূলে ঘায়। তারপর 
বছর দুই বাদে স্কুল শেষ ক'রে বো এমনাক ৩-৪ বছর বাদেও হতে পারে) 
সে মা হয়, এবং... প্রায়ই এই আনন্দের ব্যাপারাট বিজ্রান্তর দরুন নিরানন্দ 
হয়ে উঠে। কিছু কিছ তরুণী মা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিটের 
জন্যও “আপনার সন্তান' নামক বইখানি হাতছাড়া করে না: ওট্য তারা পড়ে 
বাচ্চাকে কাপড় পরানোর আগে, খাওয়ানোর আগে, প্লান করানোর আগে। 
এতে খারাপ কিছ নেই, তবে একটু হাঁসি পায় এবং সামান্য দুঃখও হয় : 
নবজাতকের সেবাযত্র আর লালনপালনের বিষয়ে জ্ঞান সন্তান জন্মের আগেই 
অর্জন করা সম্ভব ছিল। 

তবে আসল ব্যাপারটি জ্ঞানে নয়। আমরা আগেই বলোছ, [শিশহর 
আব্গেগত জগৎ, তার অনুভূতি ও তার মানাঁসক অবস্থার উপর মায়ের 
প্রভাব কী 'িপুল। তার মানে, ভাবী মায়ের ব্যান্তিত্ব গঠন করতে গিয়ে 
তার মধ্যে আন্তারকতা, উদারতা, নম্রতা ও অমায়কতা বিকাঁশত করার 
ব্যাপারে আমাদের বিশেষ যত্বশীল হওয়া উচিত। দ7ঃখের বিষয়, আধুনিক 
তরুণীদের চেহারা ও চালচলনে প্রায়ই রুক্ষতা, শীতলতা, এক ধরনের 
আভিপ্রেত প:রদষতুল্যতা লক্ষ্য করা ষায়। মুখে [িগারেট, অট্হাসি, অত্যাধিক 
স্বাধীন হস্ত-সণ্ালন... এ সমস্তকছ্‌ হয়তো কেবল একাঁটি আবরণ যার 
আড়ালে লয়ে আছে প্লেহমমতা আর অন্ভূতির গভীরতা । "কিন্তু, প্রথমত, 
এরূপ আবরণের কী দরকার? তা তো তরুণীকে পাঁরবার গড়তে সাহাব্য 
করে না, বরং বাধাই দেয়। আর, দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে বাহাক চেহারা 
প্রায়ই আমাদের অন্তজ্গিংকেও প্রভাবিত করে! সদীর্ঘ কাল ধরে যাঁদ 
“শাশ্বত নারীত্বকে' লুকিয়ে রাখা হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে হৃদয় 
কঠোর হয়ে উঠবে, কণ্ঠ মিম্টি কথা উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে আর 
চোখগ্লো স্লেহপূর্ণ দৃষ্টি ফেলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে... আমরা এমন 
বহন তরণণী মাকে দেখোঁছ যারা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে কঠোর ও কক্শ 
কণ্ঠে, আর কখনও কখনও কথাই বলে না, স্রেফ কড়া হ্‌কুম দেয় : 'জলাদ 
কাপড় পর।', 'তাড়াতাড়ি ঘুমা!, "খা বলাছি!' সসস্তাকছ গলাতে সক্ষম 
ভালোবাসার পাঁরবর্তে এই কক্শতা, রুক্ষতা আর বাস্ততা কেন (বেশির 
ভাগ সময় প্রথম ক্ষেত্রেও ভালোবাসা আছে, কেবল তা বাইরে প্রকাশিত হয় 
না) এই জ্না যে আমরা আমাদের মেয়েদের, ভবিষ্যৎ মায়েদের, কোমল ও 


ঘেহশীল হতে শেখাই নি। 
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বাপেদের ব্যাপার-স্যাপার আরও জটিল! সন্তানের প্রাত তাঁদের সম্পর্কে 
অচেতন আবেগপ্রবণতা কম, যক্তসঙ্গত প্লেহই বেশি। তবে এ কথা বলার 
প্রয়োজন নেই যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের উপরেই পিতার প্রভাব অপাঁরসীম। 
ছেলে বাপের মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ দেখতে পায়: বযাদ্ধমান, উদার, 
শাক্তশালী, মনোযোগী । বড় হয়ে, নিজে বাগ হয়ে সে অবশ্যই তাঁর মতো 
হতে চেষ্টা করবে। 

আগেকার দিনের পিতৃ-প্রধান পাঁরবারে বাপের প্রভাবকে ঈশ্বর প্রদত্ত 
স্বাভাবিক কোন ব্যাপার বলে গণ্য করা হত। তবে এখন অবস্থার পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। পাঁরিবারের সদস্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। আর এ কাজটি 
মোটেই সহজ নয়। পাঁরবারের কর্তা যাঁদ প্রযুক্তির 1বষয়ে, খেলাধদলার 
বিষয়ে, বর্তমান রাজনখীতির বিষয়ে ছেলের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না 
পারেন... যাঁদ শান্ত ও স্থির কণ্ঠের পাঁরবর্তে বাড়তে সর্বদা তাঁর কর্কশ 
গলা শোনা যায়... স্ব ও ছেলেমেয়ের যাঁদ তাঁর ইতরাঁম ও স্বার্থপরতার 
জন্য কষ্ট পায়... এরূপ পিতার কোন প্রভাব ও মর্যাদা থাকতে পারে না। 
সবচেয়ে বড় কথা __ পারিবারে তান মুখ্য ভূমিকা দাব করতে পারেন না। 
কারণ পারবারের সাংস্কাঁতিক চাঁহদা, শিক্ষালাভের প্রয়াস, বই পড়ার প্রাত 
ভালোবাসা, শিল্পকলা বোঝার ক্ষমতা _ এ সমন্তাঁকছূই অনেকাংশে নির্ভর 
করে স্বামীর, পিতার এই গুণাবাল বিকাশের মানের উপর। 

এ ছাড়া গৃহকর্তাকে হতে হবে সংগঠিত, কমঠি, সশৃঙ্খল যাতে তানি 
পাঁরবারে স্মঙ্ঠু ও মৈ্রীপূর্ণ পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সেই সঙ্গে 
পারবারের সদস্যদের কাজকর্ম এবং মনমেজাজের প্রাতিও তাঁকে মনোযোগী 
আর সংবেদনশশল হতে হবে। অন্যথায় তানি তাদের প্রকৃত বন্ধম হতে 
পারবেন না। 

ছেলে যত, আগে তার ভাঁবষ্যং দা়িত্বটি _ পাঁরবারে স্বামী ও পিতার 
দায়িত্বাট উপলাদ্ধ করবে, ততই ভালো। বলাই বাহ্দল্য, ছেলে ও মেয়েদের 
স্মমান্ায়ই মান্দষের এই মহান ও সান্দর লক্ষ্যের জন্য -- গপতৃত্ব ও 
মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। 

পারিবারিক জীবনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা _ এ কেবল তাকে 
নাঁদন্ট পাঁরমাণ জ্ঞান দান করাই নয়। কাজটি তার চেয়ে অনেক জাঁটল: 
আমাদের ছেলে ও মেয়েদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে বিবাহ এবং পাঁরিবার 
মানুষের কাছে গভীর ও গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব হাজির করে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে, তাদের অনুভূত যেন পরিপরু হয় এবং এই অনুভূতি যেন তাদের 


৩৯৩ 


সাঠিক নির্বাচনে স্হায়তা করে ও তাদের গুড়া জোটাটি যেন অক্ষুপ্ন রাখে। 
আমরা যেন তাদের মধ্যে নিজের প্রতি, স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রাতি, সন্তানদের 
প্রতি সচেতন দায়িত্ব বোধ গড়ে তুলি। স্কুলে এবং বাড়িতে ঠিক এরূপ 
সাঁচান্তত ও সুসংগঠিত পারবারিক শিক্ষাই আমরা দেখতে পাই পরিবারের 
প্রকৃত দড়তা, স্থিরতা আর শক্তর প্রাতিভূ। 


আমাদের ছেলেমেয়েদের কীভাবে সুখী করা যার সারা বইটি জুড়ে 
আমরা সে বিষয়েই আলোচনা করেছি। উপসংহারে পাঠককে আন্তন 
মাকারেঙ্কোর বহন বার উচ্চারত কথাট স্মরণ কারয়ে দিতে চাই: কেবল 
সখী পিতামাতার সন্তানরাই সুখী হয়। 'শিক্ষাকার্য যাঁদ শিক্ষাদাতা ও 
শিক্ষার্থীর আনন্দ ধ্বংস করে দেয় তাহলে সেরু্‌প শিশক্ষাকার্যে কোন ফল 
হয় না । সেই জন্যই এই বইয়েরলেখকরা জোর 'দিয়ে বলছেন যে ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে মেলামেশা হচ্ছে আত আনন্দদায়ক ও প্রয়োজনীয় এক কাজ। এতেই 
নিহিত রয়েছে মানবায় মেলামেশার প্রকৃত স:খের, প্রাতটি শিশ্যর প্রকৃত 
সংখের উৎস! শৈশবের এই অপূর্ব মুহন্তগদলোই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের স্দসমঞ্জস 
বিকাশের 'ভাত্তি। 

মানঘকে শিক্ষদ দেয় সমগ্র জীবন, এবং অনেককিছুই নির্ভর করে 
পাঁরস্থিতির উপর। তবে তারও চেয়ে বোশ ীনর্ভর করে খোদ মান;ষের 
উপর । মানুষ তার নোতিক গ্ণাবাঁল বিকাশ করবে যেকোন পারাস্থাততে, 
সে নিজেকে যোগ্যভাবে প্রকাশ করবে যেকোন পরিবেশে, এবং এখানেই 
রয়েছে ব্যক্তিত্বের আসল মূল্য। 

যথেন্ট পাঁরমাণে শিশু নিজেই নিজেকে সৃহ্টি করে। এবং গুরুজনদের 
কর্তব্যাটি হচ্ছে __ তার দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে তাকে সাহায্য করা। 

শশুর অন্তজগিৎ গঠনের প্রক্রিয়াটি খুবই সুক্ষ এবং তা বড়দের কাছে 
যথেম্ট নমনীয়তা দাঁব করে। বিশেষ করে ব্যাপার বখন শিশুর অন্ভূতির 
সঙ্গে, তার ব্যক্তিগত অন;রাগের সঙ্গে জড়িত থাকে। 

শৈশব হচ্ছে সেই বিশেষ মানাঁসক অবস্থা, যাতে অন্দভতি আর চেতনা 
শক্ত পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে: নিরবাঁচ্ছ্ধ আবিচ্কার, অদম্য শাক্তি, কম্ট 
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সহ্য করার প্রস্থৃতি। সিদ্ধান্ত আসে মূহূর্তের মধ্যে, আবিচ্কার সম্পন্ন হয় 
পদে পদে। ব্যক্তির গঠন প্রন্রিয়া অনেকটা বসন্ত কালে পাখির উদ্তয়নের 
মতো: কোন্‌ দিকে উড়ছে তা জানে, এবং একই সঙ্গে আবার জানেও না -- 
কখনও খব উপরে গিয়ে পাথরের মতো নিচের দিকে পড়তে থাকে, আর 
কখনও দ্রুত গাঁততে চলে যায় মেঘের ভেতরে। সে অপাঁরসীম আনন্দ, 
উদ্দাম শক্তি আর উদ্যমের বিস্ময়কর এক মিলন! 

আপনি যাঁদ শিশুর সান্লিধ্য লাভ করতে ও তাকে হিতকর কাজ শেখাতে 
চান, তাহলে নিজের বয়সের গরিমা ছেড়ে দিন, _- অন্যথায় [িশ্‌ ভয় 
পাবে, সে দুরে সরে যাবে। 

সময় সময় আমরা নিজেদের শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের কথা ভুলে 
যাই এবং সেই জন্যই ছেলেমেয়েদের ব্রাঝ না। আর ছেলেমেয়েরাও আমাদের 
বুঝতে পারে না। আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের যা সবচেয়ে বোশ 
প্রয়োজন তা আমাদের আঁছাগার নয়, বন্ধত্বপূর্ণ উপদেশ, স্যাববোচিত 
নেতৃত্ব, তাদের চাই আত্মিক সমর্থন। কিন্তু আঁত্মক সমর্থন জোগানো সহজ 
কাজ নয়; এর জন্য নিজের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা থাকা চাই। নিজের সন্তানদের 
জন্য নিজেকে চিত্তাকর্ষক হতে হবে। তাদের প্রাত আমাদের সহায়তা হতে 
হবে আন্তারক, উপদেশ হতে হবে সোহার্দপত্র্ণ। 

সারা জীবন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিই, এবং 
ছেলেমেয়েরাও আমাদের শিক্ষা দেয়। আর সঠিকভাবে বললে, আমাদের 
ছেলেমেয়েদের প্রভাবে পড়ে আমরা নিজেরাই নিজেকে শিক্ষিত করে তুলি। 
এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য _ আমরা যেন সর্বদা তাদের কাজে লাগি: 
বড় হয়ে তারা আমাদের কাছে লাভ করবে সহমা্মতা, প্রাজ্জতা, আত্মিক 
সান্ধ্য... 


পাঠকদের প্রতি 


বইটির অন্যবাদ ও অঙ্গসঙ্জার [বয়ে আপনাদের 
মতামত পেলে প্রকাশালয় বাঁধত হবে। অন্যান্য পরামর্শও 
সাদরে গ্রহণীয়। 
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£ 108218001418, 9 99গার্ার। ৪ 060930001780- 


আনাতোলি ভাঁসালয়েভিচ ল;নাচার্প্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) সমাজতা- 
ন্তিক সংস্কৃতির প্রখ্যাত কমর্ণ, সোভয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম 
গণ-কমিসার। ভ. ই. লোননের নেতৃত্বে তিনি সোভিয়েত স্কুলের তত্ব ও 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সোভয়েত ইউনিয়নের গণ-শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় 
মূলনীতিগথাি প্রণয়ন করেন। 

বইটি লনাচার্ষ্কির শিক্ষা-বিষয়ক উত্তরাধিকারের -.. যেখানে শিশুদের 
শ্রম-শিক্ষায় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে _- সঙ্গে পাঠকদের পারচিত 
হতে সহায়তা করবে। লেখক দঢ়ে প্রত্যয় নিয়ে বলেন যে সঠিকভাবে সংগঠিত 
কুল শ্রম-জীবনে ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার গ্যারাণ্ট দেয়। 

বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য। 


প্রগাত প্রকাশন 
প্রকাশিত হল 


আ. ভলোঁদন, ইয়ে, প্লিমাক॥ 
সমাজ বিকাশের ধারা। 


1১, 8070/011, 1, [7011806, ধর083851189867৫9 068180780, 


বইাঁটি বোধগম্যের জন্য আতি জটিল ঘটনাগলির অন্যতম _ সমাজ 
জাবনের ব্যাখ্যা সম্পকে । 

লেখকরা মাকসীয় গবেষণার ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের জটিল ও আশু 
সমস্যাঁদ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন। প্রশনগন্ুলি হল: সমাজ জীবনের 
বৈষয়িক ভাত্ত, য্নাক্তাবদ্যা ও ইতিহাস, এরীতহাঁসক গাতর বিধান, 
মানবজাতির বিপ্লব অভিজ্ঞতা, মানবজাতির প্রগতি, প্রগাতির নতুন রূপ, 
তৃতীয় সহস্রবছরের সান্ধক্ষণে বিশ্ব, ইত্যাদি। 

বইটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও লেখায় প্রাবান্ধক দিকটাও বিবেচনায় রাখা 
হয়েছে। 

বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে। 


প্রগতি প্রকাশন 


